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এ দেশে বহুবিবাহ্প্রথা প্রচলিত থাঁকাঁতে, স্ত্রীজীতির 
ধৎ্পরোনান্তি ক্রেশ ও সমাজের বহুবিধ অনিষ্ট হইতেছে। 
-স্ীজশাসন ব্যতিরেকে, সেই ক্লেশের ও সেই অনিষ্টের 
নিবারণ সম্ভাবনা নাই। এজন্য, দেশস্থ লোকে, সময়ে সময়েহ_ 

, এই কুৎসিত প্রথার নিবারণপ্রার্থনাঁয়, রাজদ্বারে আবেদন 
করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ ১১ বৎসর পূর্বে, শ্রীযুত বাবু, 
কিশোরী্াদ মিত্র মহাশয়ের উদেঘাগে, বন্ধুবর্গসমবায়নামক' 
সভা হইতে ভারতবর্ীয় ব্যবস্থাপক লমাঁজে এক আবেদনপত্র 
গত হয়। বহুবিবাহ শাস্ত্সম্মত কার্ধ্, তাহা রহিত হইলে; 
হিন্দুদিগের ধর্্মলোৌপ হুইবেক, অতএব এ বিষয়ে গবর্ণমেপ্টেন 
হস্তক্ষেপ করা বিধেয় নহে, এই মর্ে প্রতিকূল পক্ষ হইতে 
এক আবেদনপত্র প্রদ্ত হইয়াছিল। এ সময়ে, এই" 
আবেদনপত্রপ্রদান ভিন্ন, এ বিষয়ের অন্য কোনও অনুষ্ঠাঁ 
দেখিতে পাওয়া যায় নাই। 
. ২। ছুই বৎসর অতীত হইলে, বর্ধমান, নবদীপ, দিনানিপু' 
ঈর, দিঘাপতি প্রভৃতি স্থানের রাজারা ও দেশস্থ প্রন 
-*তীয় প্রধান লোকে; বহুবিবাহনিবারন প্রার্থনা য়, ব্যবস্থা 


খা বিজ্ঞাপন । 


লমাঁজে আবেদনপত্র প্রদান করেন। এই সময়ে, দেশ 
লোকে এ বিষয়ে একমত হুইয়াছিলেন, বল! যাইতে পাঁরে 
কারণ, নিবারণপ্রার্থনায় প্রায় সকল স্থান হইতেই আবেদন- 
পত্র আসিয়াছিল, তদ্বিষয়ে প্রতিকুলকথা কোনও পক্ষ 
হইতে উচ্চারিত হয় নাই । লৌঁকান্তরবাসী সুপ্রসিদ্ধ বার 
ররমাপ্রসাদ রায় মহাশয়, এই সময়ে, এই কুৎসিত প্রথীর 
নিবারণবিষয়ে যেরূপ যত্ুবাঁন্‌ হুইয়াছিলেন, এবং নিরতিশয় 
উৎসাঁহনহকাঁরে অশেষপ্রকারে যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছিলেন, 
ভাতে তীহাঁকে সহজ সাধুবাদ প্রদীন করিতে হয়। 
ব্যবস্থাপক সমাজ বন্বিবাহনিবারণী ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিবেন, 
সে বিষয়ে সম্পূর্ণ আশ্বাস জন্মিয়াছিল। কিন্তু এই হতভাগ্য 
দেশের ছূর্ভাগ্যক্রমে, সেই সময়ে রাজবিদ্রোহ উপস্থিত হইল। 
রাজপুরুষের! বিদ্রোহনিবারণবিষয়ে সম্পুর্ণ ব্যাপৃত হইলেন? 
বহুবিবাঁছনিবারণবিষয়ে আর তীহাদের মনোযোগ দিবার 
গ্রককাশ রহিল না। 
৩7 এই রূপে এই মহৌদে্ঘোগ বিফল হইয়া ষায়। তৎ- 
র,প্বারাণসীনিবাঁনী অধুন! লোকান্তরবাসী রাজা দেবনারায়ণ 
সু মছ্ছোদয় বহুবিবাহ নিবাঁরণবিষয়ে অত্যন্ত উৎসাহী ও 
দ্যাগী হইয়াছিলেন। এই সময়ে, উদীরচরিত রাঁজাবাহাছুর. 
রতবর্ধীয় ব্যবস্থাপক সমাজের সভ্য ছিলেন। তিনি 
জে সমীজে এ বিষয়ের উত্থাপন করিবেন, স্থির করিয়া- 
লেন | তদন্ুসাঁরে তদ্বিষয়ক উদ্যোগ হইতেছিল 1 
বিন্ত, আক্ষেপের বিষয় এই, তীহার ব্যবস্থাপক সা 
.প্বশন করিবার লময় অতীত হইয়া. গেল 3 ৬০. 
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তথায় তীহার অভিপ্রেত বিষয়ের উত্বাপন করিবার সুযোগ 
বলছিল না। 


৪। পাঁচ বৎসর অতিক্রান্ত হইল, পুনরায় বহুবিবাহ- 
: নিবারণের উদেঘাগ হয়। এ সময়ে, বর্দমান, নবদ্বীপ 
প্রস্তির রাজা দেশের অন্যান্য ভূম্যধিকারিগরণ, তদ্যতিরিক্ত 
অনেকানেক প্রধান মনুষ্য, এবৎ বহুসংখ্যক সাধারণ লোক, 
একমতাবলম্বীহইয়া, এ দেশের তৎকালীন লেপ্টেনেন্ট 
গবর্ণর শ্রীযুত সর সিসিল বীডন মহোদয়ের নিকট আবেদন- 
পত্র প্রদান করেন। মহীমতি নর মিসিল বীডন, আবেদনপত্র 
প্রাইয়া, এ বিষয়ে বিলক্ষণ অন্গুরাগ প্রকাশ ও অনুকুল বাক্য 
প্রয়োগ করিয়াছিলেন  এবং*খ্বাহাতে বহুবিবাহনিবারণী 
. ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হয়, তছুপযোগী উদ্যোগ্রও দেখিতেছিলেন 
“কিন্তু, উপরিস্থ কর্তৃপক্ষের অনভিগ্রায় বশত অথবা কি. 
হেতু বশতঃ বলিতে পাঁরা যায় না, তিনি এতদ্বিষয়ক উদ 
হইতে বিরত হইলেন। 


৫। শেষবার আবেদনপত্র প্রদত্ত হইলে, কোন 

কোনও পক্ষ হইতে আপত্তি উদ্ধাপিত হুইয়াছিল। সেই সৎ 

আপত্তির মীমাংসাকরা উচিত ও আবশ্যক বোধ হওয়া: 

. এরই পুস্তক মুদ্রিত হইতে আরত্ত হয়। কিন্তু, এবিষঃ 

। আপাততঃ স্থিত রছিল, এবং আমিও, এঁ সময়ে অতিশয় 

পীড়িত হইয়া, কিছু কালের জন্য শষ্যাগত হইলাম $ সুত্র 
কাদে পুস্তক মুদ্রিত করিবার তাদশ আবশ্যকতাঁও রহি 


-খধক-, টার, তাঁহা সম্পন্ন করিয়। উঠি, আমার তা 
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ক্ষমতাঁও ছিল না| এই ছুই কারণ বশতঃ পুস্তক এত দিন 
' অর্ধমুদ্দ্রিত অবস্থাঁয় কাঁলযাঁপন করিতেছিল। 


৬ সম্প্রতি শুনিতেছি, কলিকাঁতাস্থ সনাতনধর্বরক্ষিণী 
সভ বন্ছবিবাহনিবারণবিষয়ে বিলক্ষণ উদ্যোগী হইয়াছেন ; 
ভীছাঁদের নিতান্ত ইচ্ছা, এই অতিজঘন্য, অতিনৃশৎস প্রথা 
রহিত হুইয়! যাঁয়। এই প্রথা নিবারিত হইলে, শাস্ত্রের 
অবমীনন! ও ধর্মের ব্যতিক্রম ঘটিবেক কি না, এই আশঙ্কার 
অপনয়নার্থে, সভার অধ্যক্ষ মহাশয়ের! ধর্ম্শী'জ্বব্যবসীয়ী 
প্রধান প্রধান পণ্ডিতের মত গ্রহণ করিতেছেন, এবৎ 
রাঁজদ্বারে আবেদন করিবার অপরাপর উদ্যোগ দেখিতেছেন। 
তীঁছারা, সদভি প্রায়প্রণৌদিক্ট হইয়া, যে অতি মহৎ দেশ- 

হতকর ব্যাঁপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, হয়ত সে বিষয়ে .. 
কাদের কিছু আন্ুকুল্য হইতে পারিবেক, এই ভাবিয়া, 
মামি পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম । 


৭। শেষবারের উদ্দেঘাঁগের সময়, কেছ কেহ কহিয়া- 
"লন, রাঁজপুরুষেরা পরামর্শ দিয়া, কোনও ব্যক্তিকে এ 
য়ে প্ররৃভ করিয়াছেন, তাহাঁতেই বহুবিবাঁহনিবারণ- 

নায় আবেদনপত্র প্রদত্ত হইয়াছে। কেহ কেহ কছিয়া- 
সঈ্লেন, যাদের উদ্যোগে আবেদনপত্র প্রদত্ত হইয়াছে ৪. 
গার হিন্দুধর্শদ্বেষী, হিন্দুধ্্ব লোপ করিবার অভিপ্রায়ে.. 
-৯উদদেঘাগ করিয়াছে। কিন্তু, সনাতনধর্ধরক্ষিণী সভার 
₹ উদ্যোগে তাদৃশ অপবাদপ্রবর্তনের অগুমাত্র সম্ভাবনা 
রি যাহাতে এ দেশে হিন্দুধর্শের রক্ষা হয়, সেই উদ্দেশে 
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নাতনধর্সরক্ষিণী সভা! সংস্থাপিত হইয়াছে। ঈদ্বশ সভার - 
গধ্যক্ষেরা। রাজপুরুষদিগের : উপদেশের বশবর্তী হইস- 
ধন্দুধর্্ঘ লোপের জন্য, এই উদেঘাগ করিয়াছেন, নিতান্ত 
র্ববোধ ও নিতান্ত অনভিজ্ঞ না হুইলেঃ কেহ এরূপ কহিতে 
রিবেন না । তবে, প্রস্তাবিত দেশহিতকর বিষয়মাত্রে 
+তিপক্ষতা করা ফাঁহাদের অভ্যাস ও ব্যবসায়, তীহা'র! 
শাঁনও মতে ক্ষান্ত থাকিতে পারিবেন না। তীহারা, এরূপ 
ময়ে, উন্মতের ন্যায় বিক্ষিগুচিত হইয়া উঠেন) এব, যাহাতে 
[স্তাবিত বিষয়ের ব্যাঘাত ঘটে, স্বতঃ পরতঃ সে চেফার 
রঁট করেন না। জদৃশ ব্যক্তির! সামীজিক দৌষসংশৌধনের 
'ষম বিপক্ষ । তীহাঁদের অদ্ভুত প্রকৃতি ও অদ্ভুত চরিত্র ঃ 
জেও কিছু করিবেন না, অন্যকেও কিছু করিতে দিবেন 
। তাঁহার! চিরজীবী হউন । 


৮। এ বিষয়ে যেরূপ ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হওয়। আবশ্যক, 

র| দেবনাঁরাঁয়ণ সিংহ মহোদয়ের উদ্ধোগের সময়) তাহার 
সাগুলেখ্য প্রস্তুত হইয়াছিল। এ পাুলেখ্য, বিধিবদ্ধ হুইয়া, 
এতৎপ্রদেশীয় হিন্দুসমীজের বহুবিবাহবিষয়ক ব্যবস্থারূপে 
প্রবর্তিত হইলে, দেশের ও সমাঁজের মল ভিন্ন, কোঁন্ও 
প্রকার অমঙ্গল বা অসুবিধা ঘটিতে পারে, এরূপ বোধ হয় 
৭। পাঞুলেখ্য পুস্তকের পরিশিক্টে মুদ্রিত হইল। 


৯। পরিশেষে, সনাতনধর্রক্ষিণী সভার নিকট প্রার্থনা 
, ঘখন তার! এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, সবিশেষ 
 সহেঠশিল চেফী। না করিয়া যেন ক্ষান্ত না হয়েন। 


ঙ বিজ্ঞাপন ॥ 


হারা কৃতকার্য হইতে পারিলে, দেশের ও সমাজের 
এর পর নাই, ছিতসাধন হইবেক, তাহা বল! বাহুল্যমাত্র 
সেরূপ সংস্কার না জম্মিলে, তাঁহারা কদাচ এ বিষয়ে প্র 
হুইতেন ন! | বনুবিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকাতে, সমাজে । 
মহীয়সী অনিষউপরম্পরা ঘটিতেছে, তদ্দর্শনে তদীয় অন্তঃকর 
বহুবিবাহবিষয়ে স্বণা ও দ্বেষ জন্মিয়াছে ? সেই স্বৃণা প্রয়দ. 
সেই দ্বেষ বশতঃ, তীঁহীরা তন্নিবারণবিষয়ে উদ্যে! 
হইয়াছেন, তাহার সংশয় নাই। 


শ্রীঈশ্বরচন্দর শরম 
কাশীপুর 


পর ১লা আঁবণ। সংবৎ ১৯২৮ | 


বহুবিবাহ 


স্্রীজাতি অপেক্ষারুত ভুর্বল ও সাঁমাজিকনিয়মদৌঁষে পুকষজাতিঃ 
নিতান্ত অধীন। এই দুর্বলতা ও অধীনতা নিবন্ধন, তাহারা পুক: 
জাতির নিকট অবনত ও অপদস্থ হইয়া কালহরণ করিতেছেন । প্রভু 
পন্ন প্রবল পুকষজাতি, যদৃচ্ছা প্রবৃত্ত হইয়া, অত্যাচার ও অন্যায়া 
করিয়া থাঁকেন, তাহারা নিতান্ত নিকপাঁয় হইয়া, সেই সমস্ত ' 
করিয়া জীবনযাত্রা সমাধান করেন । পৃথিবীর প্রায় সর্ব প্রাদেত 
ত্রীজাতির ঈদৃশী অবস্থা । কিন্তু, এই হতভাগ্য দেশে, পুঁকষজীতি 
নৃশংসতা, স্বার্থপরতা, অবিমৃশ্টকারিতা প্রস্ভৃতি দোষের আতিশ' 
বশতঃ জ্রীজাতির যে অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা অন্যত্র কুত্রাপি লট 
হয় না। অন্রত্য পুকবজাতি, কতিপয় অভিগর্হিত প্রথার নিত 
বশবর্তী হইয়া, হতভাগা স্্রীজাতিকে অশেববিধ যাঁতনী প্রদান কাঁ 
আসিতেছেন। তন্মধ্যে বহুবিবাহপ্রথা এক্ষণে সর্বাপেক্ষা অধিৎ 
অনিষউকর হুইয়| উঠিয়াছে। এই অভিজঘন্ঠ অতিম্ৃশৎস প্রথা প্রচ 
থাকাতে, স্ত্রীজাতির হ্রবস্থার ইয়ত্তা নাই। এই প্রথার প্রা 
প্রযুক্ত, তীহাদিগকে যে সমস্ত ক্রেশ ও যাতনা ভোগ করিতে হই 
তৎসমুদায় আলোচন। করিয়া দেখিলে, হ্বদয বিদীর্ণ হইয়া যায়। ফ 
এতম্ুনক অত্যাচার এত অধিক ও এত অসন্ধ হইয়া উঠিয়া, 


বহুবিবাহ । 


শদের কিঞ্চিম্মাত্র হিতাঁছিতবোধ ও সদসদ্বিবেকশক্তি আছে, 
দৃশ ব্যক্তিমাত্রেই এই প্রথার বিষম বিদ্বেবী হইয়া উঠিয়াছেন। 
হাদের আস্তরিক ইচ্ছা, এই প্রথা এই দণ্ডে রহিত হইয়া যায়। অধুনা 
- বর যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাতে রাজশীসন ব্যতিরেকে, 
শদেশব্যাপক দৌষ নিবারণের উপায়াস্তর নাই। এজন্য, অনেকে 
দ্ুক্ত হইয়া, অশেষদোষাস্পদ বহুবিবাহপ্রথা নিবারণের নিমিত্ত, 
1জদ্বারে আবেদন করিয়াছেন । এ বিষয়ে কোনও কোনও পক্ষ হইতে 
খাপত্তি উত্থাপিত হইতেছে। 


প্রথম আপত্তি। 


এপপপপাসিপিপিপিপলল 


এরূপ কতগুলি লোক আছেন যে বহুবিবাহপ্রথার দোষকীর্তন বা 
নিবারণকথার উত্থাপন হুইলে, তাঁহারা খডাহস্ত হইয়া উঠেন। 
তীহাদের এরূপ সংস্কার আছে, বহুবিবাঁহকাণ্ড শীস্তান্থমত ও 

গত ব্যাপার। কাহার এ বিষয়ে বিরাগ বা বিদ্বেষ প্রদর্শন - 
করেন, উহাদের মতে তাঁদৃশ ব্যক্তি সকল শাঙ্্দ্রোহী বর্ম্মঘেবী নাস্তিক 
ও নুরাধম বলিয়া পরিগণিত । ভীহারা সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন, 
বনুবিবাহপ্রধা, নিবারিত হুইলে, শীস্তের অবমাননা ও ধর্্মলোপ 
ঘটিবেক। তীহাঁরা শীল্ত ও ধর্ের দোহাই দিয়া বিবাদ ও বাঁদান্বাদ 
করিয়া থাকেন ? কিন্ত এ বিষয়ে শীস্্রেই বা কতদুর পর্য্যস্ত অনুমোদন 
আছে, এবং পুকষজাতির উদ্ৃখ্বীল ব্যবহাঁর দ্বারাই বা কতদুর পর্যয্ত 
অনার্ধ্য আঁচরণ ঘটিয়া উঠিয়াছে, তাহা সবিশেষ অবগত নহেন ॥ 
এ দেশে সকল ধর্মই শীন্্যুলক, শাস্ত্রে ষে বিষয়ের বিধি আঁছে, 
তাহাই ধর্ম্ান্ুগত বলিয়া পরিগৃহীত) আর শীল্রে যাহা প্রতিষিদ্ধ 
হইয়াছে, তাহাই ধর্মবহির্ভূত বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে । সুতরাং, 
বিবাহবিষয়ে -শীল্্কারদিশের যে সমস্ত বিধি অথবা নিষেধ আছে, 
তৎসমুদয় পরীক্ষিত হইলেই, বহুবিবাহকাণ্ড শাস্্ান্ুমত ও ধর্নগত 
ব্যাপার কি না, এবং বহুবিবাহপ্রথা নিবারিত হইলে শাস্ত্রে 
অবমাননা ও ধর্মলোপের শঙ্কা আছে কি না, অবধারিত হইতে 
পারিবেক | 


ঞ _ বহুবিবাহ । 
দক্ষ কহিয়াছেন, 
অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেতু দিনমেকমপি দ্বিজঃ। 
আশ্রমেণ বিন তিষ্ঠন্‌ প্রীয়শ্চিতীয়তে হি সঃ ॥ (১) 


দ্বিজ, অর্থাৎ ব্রাঙ্ষণ, ক্ষভয়, বৈশ্য, এই তিন বর্ণ আশ্রমবিহীন 


হইয়া এক দিনও খাঁকিবেক না; বিন। আশ্রমে অবস্থিত হইলে 
পাতকগ্রস্ত হয়| 


এই শাস্ত্র অনুসারে, আঁশ্রমবিহীন হইয়া থাকা দিজের পক্ষে নিষিদ্ধ 
ও পাঁতকজনক। দ্বিজপদ উপলক্ষণমা ত্র, ব্রান্মণ, ক্ষত্তিয়, বৈশ্য, 
শৃড্রঃ চারি বর্ণের পক্ষেই এই ব্যবস্থা । 
ব্মিনপুরাণে নির্দিষ্ট আছে, 
চত্বীর আশ্রমাশ্চৈব ত্রাঙ্মণন্ত প্রকীর্তিতাঁঃ। 
দ্য গ্রাহ্য বানপ্রস্থঞ্চ ভিক্ষুকমূ। 
ক্ষভিয়স্তাপি কথিতা৷ আঁশ্রমা্্রয় এব ছি। 
্রন্চ্য্যঞ্চ গাস্থ্যমাশ্রমদ্ধিতয়ৎ বিশঃ | 
গীর্্্যযুচিতস্তেকৎ, শুদরন্ত ক্ষণমাঁচরেহ ॥ (২) 
রঙ্গচর্য্য, গীস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্নাঁস, ত্রাঙ্মণের এই চারি আশ্রম 
নির্দিউ আছেঃ ক্ষত্রিয়ের প্রথম তিন$ বৈশ্টের প্রথম ভুই$ 
শৃজ্রের শীর্স্থযমাত্র এক আশ্রম; সে হট চিত্তে ভাহারই 
অনুষ্ঠান করিবেক। 
এই ব্যবস্থা অনুসারে, জমুদয়ে ত্রদ্চর্য্য, গাহস্থ্য, বান প্রস্থ, সন্যাস, 
এই চারি আশ্রম । কালভেদে ও অধিকীরিভেদে মন্তুষ্ের পক্ষে এই 
আশ্রমচতুষ্টয়ের অন্যতঘ অবলম্বন আবশ্যক? নতুবা আশ্রমভ্রংশনিবন্ধন 
পাঁতকগ্রস্ত হইতে হয়। ব্রাহ্মণ চারি আশ্রমেই অধিকারী ; ক্ষত্রিয় 
্হ্ষচর্যয, গাহ্স্থ্, বানপ্রস্থ এই তিন আশ্রমে ১ বৈশ্য ব্রদ্ধচর্য্য,' গারস্থ্য 





(১) দক্ষসংহিত1। গুখম অধ্যায়। (২) উদ্বাহতস্তবধূত । 


বহুবিবাহ । € 


এই ছুই আশ্রমে ; শুক্র একমাত্র গাস্থ্য আশ্রমে অব্বিকারী। উপনয়ন- - 
সংস্কারাস্তে, গুককুলে অবস্থিতিপুর্বক, বিষ্যা্যাস ও সদাচারশিক্ষাকে 
র্ধচর্য্য বলে; ব্রশ্বচর্য্যসমাপনান্তে, বিবাহ করিয়া, সংসারধাত্রা- 
সম্পাদনকে গাঁস্থ্য বলে ১ গাঁহস্থযধন্মপ্রতিপালনান্তে, ফোগাত্যাসার্থে 
বনবান আশ্রয়কে বানপ্রস্থ বলে? বানপ্রস্থধর্সমা ধানাস্তে, সর্বববিষয়- 
পরিত্যাগকে সন্াঁস বলে । 
মনু কহিয়াছেন, 
গুরুণান্থমতঃ স্বাত্বা সারতে বথাবিধি | ও 
উদ্ধত দ্বিজো ভার্য্যাঁৎ সবর্ণাৎ লক্ষণান্থিতাম্‌॥ ৩। ৪। 
দ্বিজ, গুকর অনুজ্ঞালীভাস্তে, যখাবিধানে স্নীন ও অমাবর্তন(৩) 
করিয়া সজাতীয়। ন্ুলক্ষণ ভার্ধ্যার পাণিগ্রহণ করিবেক। 
বিবাছের এই প্রথম বিধি। এই বিধি অনুনারে, বিছ্যাভ্যাস ও 
সদাচারশিক্ষার পর, দারপরিগ্রহ করিয়া, মনুষ্য গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট 
হ্য়। 
ভার্ধ্যায়ৈ পুর্বমারিণ্যে দত্বাগ্মীনস্তযকর্খ্াণি | 
_ পুনর্দারক্তিয়াহ কুর্ধ্যাৎ পুনরাধানমেৰ চ ॥৫। ১৬৮| (৪) 
পুর্বসৃতা স্ত্রীর যখাবিধি অন্ত্যেষ্ ক্রিয়া নির্বাহ করিয়া, পুঅরায় 
দারপরিগ্রহ্থ ও পুনরায় অগ্ল্যাধান করিবেক | 
বিবাহের এই দ্বিতীয় বিধি। «এই বিবি অনুসারে, স্ত্রীবিয়োগ হইলে 
গৃহস্থ ব্যক্কির পুনরায় দারপরিগ্রহ আবশ্যক । 
মদ্যপাসাধুবততা চ প্রতিকুল! চ যা.ভবেহ। 
ব্যাধিতা বাঁধিবেত্তব্যা হিংআর্থন্রী চ সর্বদা ॥ ৯৮০1৫) 





(৩) বেদাঁধ্যয়ন ও ব্রক্ষর্ধ্সমাপনের পর গৃহস্থাশন প্রবেশের পুর্বে. 


অনুষ্ঠীয়মান ক্রিয়।বিশেষ | 
(৪) মনুনংহিভ|। (৫) মস্ুসেংহিভা। 


৬ _ বহুবিকাহ। 
. দি স্ত্রী শরাণপাক্মিনী, ব্যভিচারিণী, সতত জ্বামীর অভিপ্রায়ের 
বিপরীতকারিণী, চিররোখিণী, অভিক্রুরস্বভাঁবা, ও অর্থনাশিনী 
হয়, তৎসন্থে অধিবেদন, অর্থাৎ পুঅরাঁয় দারপরি গ্রহ, করিবেক | 
বন্ধ্যাউমেহধিবেদ্যান্দে দশৃষে তু স্ৃতপ্রজা । 
একাদশে ভ্রীজননী নদ্যন্তপ্রিয়বাদিনী ॥৯। ৮১। (৬) 
দ্র বন্ধ্যা হইলে অফম বর্ষে, মৃতপুক্রী হইলে দশম বর্ষে, কণ্তামাত্র- 
প্রসবিনী হইলে একাদশ বর্ষে” ও আপ্রিয়বাঁদিনী (৭ ) হইলে 
- কালাতিপাত ব্যতিরেকে, অধিবেদন করিবেক | 
বিবাহের এই তৃতীয় বিথি। এই বিধি অনুসারে? স্রী বন্ধ্যা প্রভৃতি 
অবধারিত হইলে তাহার জীবদ্দশায় পুনরায় বিবাহ্ন করা আবশ্যক । 
সবর্ণাঞ্রে দ্বিজাভীনাৎ প্রশস্ত! দীরকর্্মণি | 
কামতত্ত প্ররৃতানামিমা যু ক্রমশে। বরাও ॥ ৩। ১২। 
শব ভার শূন্য সাচস্বা চ বিশঃ ্মৃতে। 
তে চ্থা টব রাজ্ঞশ্চ তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মন ॥৩/১৩। (৮) 
দ্বিজাতির পক্ষে অগ্রে সবর্ণাধিবীহই বিহিত | কিন্তু, যাহারা 
যদ্ৃচ্ছাক্রমে বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাঁহারা! অন্ুলৌমক্রমে . 
বর্ণান্তরে বিবাহ করিবেক$ অর্থাৎ ত্রাঙ্গণের ব্রাঙ্মণী, ক্ষততিয়ঃ . 
বৈশ্ঠা, শু) ক্ষজিয়ের ক্ষত্রিয়, বৈশ্যা শা $ বৈশ্যের বৈশ্ঠা, 
শৃদ্রাঃ শুদ্দরের একমাত্র শুক্র ভার্যয। হইতে পারে | 
বিবাহের এই চতুর্থ বিধি । এই বিধি অনুসারে, অবর্ণবিবাঁহছই ত্রাক্ষণ+ 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ এই তিন বর্ণের পক্ষে প্রশস্ত কপ্প ॥ কিন্তুঃ যদি কৌনও 
উৎক বর্ণ, যথাবিধি সবর্ণাবিবাহ করিয়া, যধৃচছাক্রমে পুনরায় বিবাহ 
করিতে অভিলাধী হয়, তবে সে আপন অপেক্ষা নিকৃষ্ট বর্ণে বিবাহ 


করিতে পারে। 


(৬) মনুমংহিতা ! 
(৭) যে সতত স্বামীর গতি দুঃশ্রব কটক্িপ্রযষোগ করে] 


(৮) মন্তসংহিতা ৷ 





বহুবিবাহ । ৭ 


যে সমস্ত বিধি প্রদর্শিত হইল, তদনুসারে বিবাহ ত্রিবিধ মিভ্য, : 
নৈমিতিক, কাম্য ॥ প্রথম বিধি অনুসারে ষে বিবাহ করিতে হয়, 
তাহা নিত্য বিবাহ ঃ এই বিবাহ না করিলে, মনুষ্য গৃহস্থাশরমে অধি- 
কারী হইতে পারে না। দ্বিতীয় বিধির অনুযায়ী বিবাহও নিত্য 
বিবাহ) তাহা না করিলে, আশ্রমভ্রংশনিবন্ধন পাতকগ্রস্ত হইতে 
হয় (৯)। তৃতীয় বিধির অন্ুযায়ী বিবাহ নৈমিত্তিক বিবাহ) কারণ, 
তাছা তীর বনধযাত্ব প্রভৃতি নিমিত্ত বশতঃ করিতে হয়। চতুর্থ বিধির 
অনুযায়ী বিবাহ কাম্য বিবাহ । এই বিবাহ নিত্য ও নৈমিত্তিক 
বিবাহের ম্যায় অবশ্ঠ কর্তব্য নহে, উহা পুকষের সম্পূর্ণ ইচ্ছাবীন, 
অর্ধাৎ ইচ্ছা হুইলে তাদুশ বিবাহ করিতে পারে, এইমাত্র । কাম্য 
বিবাহে কেবল ত্রাক্ষণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠু এই বর্ণব্রয়ের অধিকার প্রদর্শিত 
হওয়াতে, শুকরের ভাদৃশ বিবাহে অধিকার নাই। 

পুত্রলাভ ও ধর্মকার্য্যসাধন গৃহস্থাত্রমের উদ্দেশ্য ৷ দারপরিগ্রহ 
ব্যতিরেকে এ উভয়ই সম্পন্ন হয় না; এই নিষিত, প্রথম বিষবিতে 
দারপরিগ্রহ গৃহস্থাশ্রষপ্রবেশের দ্বারস্বরূপ ও গৃহস্থাশ্রমসমাঁধানের 
অপরিহার্ধ্য উপায়ম্বরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে । গৃহস্থাশ্রমসম্পাদনকালে, 
জ্রীবিয়োগ ঘটিলে যদি পুনরায় বিবাহ না করে, তবে সেই দারবিরহিত 
ব্যক্তি আশ্রমন্রংশনিবন্ধন পাতকগ্রস্ত হয়; এজন্য, এ অবস্থায় গৃহস্থ 
ব্যক্তির পক্ষে পুনরায় দারপরিগ্রহের অবশ্যকর্তব্যতাবোধনার্ধে, শাস্- 
কারেরা দ্বিতীয় বিধি প্রদান করিয়াছেন । স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব চিররোশিত্ব 
প্রস্থৃতি দোব ঘটিলে, পুত্রলাভ ও ধর্কা্যযসাধনের ব্যাঘাত ঘটে) 
এজন্য, শীস্রকারেরা তাদৃশ স্থলে শ্ত্রীসত্বে পুনরায় বিবাহ করিবার 
তৃতীয় বিধি দিয়াছেন । গৃহস্থাশ্রমসমাধানার্থ শাজ্রোক্তবিধানানুসারে 
সবর্ণাপরিণয়ান্তে, যদি কোনও উৎ্ক্ট বর্ণ যদ্চ্ছাক্রেে বিবাহে প্রবৃত্ত 





(৯) জ্বীবিয়োগরূপ নিমিতভবশতঃ করিতে হয়, এজন্য এই বিবাহের 
নৈমিত্িকত্বও আঁছে। 


৮ ূ বহুবিবাহ । 


-. হয়, তাঁহার পক্ষে অনবর্ণাবিবানহথে অধধিকারবোধনার্থ শীস্রকারেরা 
চতুর্থ বিধি প্রদর্শন করিয়াছেন । বিবাহবিষক্ে এতদ্ব্যাতিরিভ্ আর বিধি 
দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং, স্ত্রী বিস্তমান থাকিতে, নির্দিষ্ট 
নিমিত্ত ব্যতিরেকে, যদৃদ্ছাক্রমে পুনরায় সবর্ণাবিবাহ করা শাস্ত্রকার- 
দিগের অনুমোদিত নহে । ফলতঃ, সবর্ণাবিবাহীনস্তর ষহৃচ্ছীত্রমে 
বিবাহপ্রবৃত্র ব্যক্তির পক্ষে অনবর্ণাবিবাছের বিধি প্রদর্শিত হওয়াতে, 
তাদৃশ ব্যক্তির তথাবিধ স্থলে সবর্ণাবিবাহ নিষিদ্ধকপ্প হইতেছে। 

_. এরূপ বিধিকে পরিসংখ্যা বলে। পরিসংখ্যাবিধির নিরম এই, যে 
স্থল ধরিরা বিধি দেওয়া বায়, তদ্যতিরিক্ত স্থলে নিষেধ সিদ্ধ হয়। বিধি 
ত্রিবিধ অপুর্বববিধি, নিয়মবিধি ও পরিসংখ্যাবিষি । বিধি ব্যতিরেকে 
যে স্থলে কোঁনও রূপে প্রবৃত্তি সম্ভবে না, তাহাকে অপুর্ববিষি কহে ) 
যেমন, “ল্ষর্মকামে। যজেত”, স্বর্ণকামনায় যাঁশ করিবেক । এই বিধি 
না থাকিলে, লোকে ন্বর্গলাভবাসনায় কদাচ যাগে প্রাবৃত্ত হইত না; 
কারণ, যাগ করিলে স্বর্গলাঁভ হয় ইহা প্রমাণীস্তর দ্বারা প্রাপ্ত নছে। 
যে বিধি দ্বারা কোনও বিষয় নিয়নবদ্ধ করা যায়, তাছীকে নিয়মবিধি 
বলে 9 যেমন, “ অমে যেত সম দেশে যাঁগ করিবেক। লোকের 
পক্ষে যাগ করিবার বিধি আছে; সেই যাগ কোনও স্থানে অবস্থিত 
হুইয়৷ করিতে হইবেক ) লোকে ইচ্ছান্ুসারে সমান অসমাঁন উভয়বিধ 
স্থানেই যাগ করিতে পারিত ? কিন্তু“ সমে যজেত*ঃ এই বিধি দ্বার! 
সমান স্থানে যাঁশ করিবেক ইহা নিয়মবদ্ধ হইল । যে বিধি দ্বারা 
বিছিত বিষয়ের অতিরিক্ত স্থলে নিষেধ সিদ্ধ হয়, এবং বিহিত স্থলে 
বিধি অনুযায়ী কার্য্য করা সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন থাকে, তাহীকে পরিসৎখ্যা- 
বিধি বলে ? যেমন, “পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ”, পাঁচটি পঞ্চনখ ভক্ষণীয়। 
লোকে যদৃচ্ছাক্রমে যাবতীয় পঞ্চনখ জন্তু ভক্ষণ করিতে পারিত) কিন্তু; 
“পঞ্চ পঞ্ধনখা ভক্ষ্যাঃ” এই বিধি দ্বারা বিছিত শশ প্রস্ভৃতি পঞ্চ 
ব্যতিরিক্ত কুক্কুরাদি যাবতীয় পঞ্চনখ জন্তুর ভক্ষপনিষেধ সিদ্ধ হইতেছে; 


বহুবিবা। * ৯ 


অর্থাৎ লোকের পঞ্চনখ জন্তুর মাংসভঙ্ষণে প্রতি হইলে, শশ প্রস্ততি ' 
পঞ্চ বাতিরিক্ত পঞ্চনখ জন্তুর মাঁংসভক্ষণ করিতে পারিবেক নাঁঃ 
শশপ্রস্ৃতি পঞ্চনথ জন্তুর মাংসতক্ষণও লোকের সম্পুর্ণ ইচ্ছাীন $ 
ইচ্ছা হয় ভক্ষণ করিবেক, ইচ্ছা ন। হয় তক্ষণ করিবেক না। সেইরূপ, 
যদুচ্ছাক্রমে অধিক বিবাহে উদ্যত পুকষ সবর্ণা অসবর্ণা উভয়বিধ 
্্ীরই পাপিএহণ করিতে পারিত ; কিনতু, দৃচ্ছাক্রমে বিবাহে প্রবৃত্তি 
হইলে অসবর্ণাবিবাহ করিবেক, এই বিধি প্রদর্শিত হওয়াতে, যদৃচ্ছাস্থলে 
অসবর্ণাব্যতিরিক্ত্্রীবিবাহনিষেধ সিদ্ধ হইতেছে। অসবর্ণাবিবাহও 
লোকের ইচ্ছাধীন, ইচ্ছা হুর তাদুশ বিবাহ করিবেক, ইচ্ছা না হয় 
করিবেক না কিন্তু যদচ্ছাপ্রবৃত্ত হুইয়া বিবাহ করিতে হুইলে, 
অনবর্ণাব্যতিরিক্ত বিবাহ করিতে পারিবেক না, ইহাই বিবাহবিষয়ক 
চতুর্ঘ বিধির উদ্দে্টা। এই বিবাহাবিষিকে অপূরবর্ববিষি বলা যাইতে 
পারে নাঃ কারণ, ঈদুশ বিবাহ লোকের ইচ্ছাবশতঃ প্রাপ্ত হইতেছে? 
যাহা কোনও রূপে প্রাপ্ত নহে, তদ্বিয়ক বিথিকেই অপুর্বববিষি 
বলে। এই বিবাহুবিধিকে নিয়মবিষি বলা যাইতে পারে না; 
কারণ, ইহা দ্বারা অসবর্ণাবিবাহ অবশ্যাকরতব্য বলিয়া নিয়মবদ্ধ হইতেছে 
না। সুতরাং, “এই বিবাহ্বিধিকে অগ্তত্যা পরিসংখ্যাঁবিধি বলিয়া 
অঙ্গীকার করিতে হইবেক (১০)। 
বিবাহবিষয়ক বিধিচতু্টয়ের স্কুল তাঁৎপর্ধয এই, প্রথম বিষ 

অনুসারে গৃহস্থ ব্যক্তির সবর্ণাবিবাহ অবশ্য কর্তব্য ; গৃহস্থ অবস্থায় 
বিয়োগ হইলে, দ্বিতীয় বিবি অনুসারে সবর্ণমবিবাহ অবশ্ঠ কর্তব্য ) 





(১০) বিনিযোগবিধি রগ্যপু্ঘবিধিনিয়মবিধিপরিসংখ্যাবিিভেদাভ্রিবিধঃ 
বিধিৎ বিনা কথমপি যদর্থগোচরপ্রাবৃতির্নোপপদ্যতে অসাবপুর্ধবিহিঃ নিয়ত- 
প্রৰৃভিকলকো বিধির্নিয়মবিধিঃ স্ববিষয়াদন্যত্র পরৃভিবিরোধী বিধিঃ পরি- 
সংখঠাবিধিঃ তদুক্তং বিধিরত্যস্তম প্রাঁণ্ডো নিয়মঃ পাক্ষিকে সভি। তত্র চান্যঙ্ 
চঞ্রান্ডৌ পরিনংখ্যেতি গীরতে ॥ বিধিশ্বরূপ। 


১০ বহুবিবাহ । 


 স্রীবন্ধ্। প্রভৃতি স্থির হইলে, তৃতীয় বিধবি অনুসারে সবর্ণাবিবাহ অবশ্য 
কর্তব্য £ সবর্ণাবিবাহ করিয়া যদৃজ্ছাক্রমে বিবাহপ্রবৃত্ত হইলে, ইচ্ছা 
* হয় চতুর্থ বিধি অনুসারে অসবর্ণা বিবাহ করিবেক, অনবর্ণাব্যতিরিক্ত 
বিবাহ করিতে পারিবেক না । কলিয়ুগে অসবর্ণাবিবীহ্ব্যবহার রছিত 
হইয়াছে, স্তর ২ যচুচ্ছাপ্রবৃত্ত বিবাহের আর স্থল নাই। 
এক্ষণে ইহা! বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে যে ইদানীস্তন যদৃচ্ছাপ্রর্ত্ত 
বহুবিবাঁহকাণ্ড কেবল শীস্ত্কারদিগের অনুমোদিত নয় এরূপ নহে 
উহ সন্পুর্ণ নিষিদ্ধ হইতেছে। স্ৃতরাৎ ্বাহারা যদৃচ্ছাক্রমে বহু বিবাহ 
করিতেছেন, তাহারা নিষিদ্ধ কর্মের অনুষ্ঠানজন্য পাঁতকগরন্ত 
/  হুইতেছেন । যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেনঃ " 
বিহিতস্তাননুষ্ঠানান্নিন্দিতস্য চ সেবনাঁৎ। 
অনিগ্রহাচ্ছেন্দ্রিয়াণীৎ নরঃ পতনম্বচ্ছতি ॥ ৩। ২১৯। 
বিছিত বিষয়ের অবহেলন ও নিষিদ্ধ বিষয়ের অনুষ্ঠান করিলে, 
এবং ইক্ডিয়বশীকরণ করিতে ন। পারিলে, মনুষ্য পাতকগ্রস্ত ছয়। 
কোনও কোনও মুনিবচনে এক ব্যক্তির অনেক স্ত্রী বিদ্যমান থাঁকা 
নির্দিট আছে, তন্দর্শনে কেছ কেহ কহিয়া থাকেন, যখন শাক্তে এক 
ব্যক্তির যুগপৎ বহু রী বিদ্যমান থাকার স্প্ট উল্লেখ দৃষ্টিগোচর 
হইতেছে, তখন যদৃচ্ছাপ্ররৃত্ত বহু বিবাহ শীস্রকারদিগ্ের অনুমোদিত 
কার্য্য নহে, ইহা কি রূপে পরিগৃহীত হইতে পারে। তাঁহাদের 
অভিপ্রেত শীত সকল এই,_- 
১1 সবর্ণবন্থু বন্ুভার্ধ্যান্গ বিদ্যমীনাস্থ জ্যেষ্ঠয়া সহ 
ধর্মমকাঁ্ধ্যৎ কাঁরয়েৎ (১১)। 
- জঙ্জাতীয়। বহু ভার্ধ্যা বিদ্যমান থাকিলে, জ্যেষ্ঠার সহিত ধর্ম 
কার্ধ্যের অনুষ্ঠান করিবেক। 





(১১) বিষ্কুসংহিতন। ২৩ অধ্যায় 


বহুবিবাহ । * ১5 


২।  সর্বাসাঁমেকপত্ীনামেক। চেৎ.-পুক্ত্রিণী ভবে | . 
সর্বাস্তান্তেন পুভ্রেণ প্রা পুভ্রবতীর্মন্থঃ ॥৯।১৮৩।(১২) 

মনু কহিয়াছেন, সপত্বীদের মধ্যে যদি কেহ পুত্রবতী হয়, সেই 

সপত্বীপুন্ত দ্বার তাহীর! সকলেই পুভ্রবতী গণ্য হইবেক। 
৩।  ত্রিবিবাহৎ কৃত যেন ন করোতি চতুর্থকমূ। 

কুলানি পাতয়েৎ সপ্ত জণহত্যাব্রতং চরে ॥ (১৩) 

যে ব্যক্তি তিন বিবাহ কক্রিয়! চতুর্থ বিবাঁহ ন! করে, দে সাত কুল ও 

পাঁতিত করে, তাহার ভ্রণহত্যা প্রাশ্চিত কর। আবশ্ঠক। 

এই সকল বচনে এরূপ কিছুই নির্দিষ্ট নাই যে তদ্ৰারা শাঙ্রোক্ত 
নিষিত্ত ব্যতিরেকে পুকষের ইচ্ছাধীন বহু বিবাহ প্রতিপন্ন হইতে 
পারে? প্রথম বচনে এক ব্যক্তির বনু ভার্যযা বিচ্ভমান থাকার 
উল্লেখ আছে; কিন্তু এ বহুভার্যযাবিবাহু অধিবেদনের নির্দিষ্ট নিমিত্ত 
নিবন্ধন নহে, তাহার কোনও হেতু লক্ষিত হইতেছে না। দ্বিতীয় 
বচনে যে বহু বিবাহের উল্লেখ আছে, তাহা যে কেবল পূর্ব পুর্ব 
স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব নিবন্ধন ঘটিয়াছিল, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে; 
কারণ, এ বচনে পুত্রহীন! সপতীদিগের বিষয়ে ব্যবস্থা প্রদত্ত 
হুইয়াছে। তৃতীয় বচনে তিন বিবাহের পর বিবাহীস্তরের অবশ্যু- 
কর্তব্যতানির্দেশ আছে। কিন্তু এই বচন বহুবিবাহবিবয়ক নহে। ইছার 
স্থল এই,_যে ব্যক্তির ক্রমে ছুই স্ত্রী গত হইয়াছে, সে পুনরায় বিবাহ 
করিলে, তাহার তিন বিবাহ হয়; চতুর্থ বিবাহ না করিলে, তাঁহার 
প্রত্যবায় ঘটে। এই প্রাত্যবায়ের পরিহারার্থে ইদানীং এক আচার 
প্রচলিত হইয়াছে । সে আচার এই, বিবাহার্ধী ব্যক্তি, প্রথমতঃ এক 
ফুল গাছকে জ্রী কণ্পনা করিয়া, উবার স্ভিত তৃতীর বিবাহ সম্পন্ন 
করে ; তৎপরে যে বিবাহ হয়, তাঁছা চতুর্থবিবাহস্থলে পরিগৃহীত হইয়া 





(১২) মনুসংহ্তা | (১০) উদ্বাহতত্বধৃত। 


5হ বহুবিবাহ 1 


. খাকে। এইরূপ তিন বিবাহ ও চারি বিবাহুই এই বচনের উদ্দেশ্য । 
কেহ কেহ এই ব্যবস্থা করেন, যেখানে তিন স্ত্রী বর্তমান আছে, সেই 
স্থলে এই বচন খাটিবেক (১৪)। যদি এই ব্যবস্থা আদরণীয় হয়, 
তাহা হইলে বর্তমান তিন স্ত্রীর বিবাহ অধিবেদনের নির্দিষ্ট নিমিত্ত 
নিবন্ধন, আর চতুর্থ বিবাহ এতদ্চনোক্তদোঁষপরিছীররূপ নিমিত্ত 
নিবন্ধন বলিতে হইবেক । অর্থ, প্রথমতঃ জ্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব গুভৃতি 
নিষিত্ত বশতঃ ভ্রমে ক্রযে তিন বিবাঁহ ঘটিয়াছে; পরে, তিন স্ত্রী 
বিদ্যমান থাকিলে, এই বচনে যে চতুর্থ বিবাহের অবশ্যকর্তব্যতা নির্দেশ 
আছে, তদন্ুসারে পুনরায় বিবাহ করা আবশ্যক হুইভেছে। 
মনুবচনে অধিবেদনের যে সমস নিমিত্ত নির্দিউ আছে, এতদ্বচনোক্- 
দৌষপরিহার তদতিরিক্ত নিখিত্তাস্তর বলিয়৷ পরিগণিত হইবেক। 

কেহ কেহ কহিরা থাকেন, যখন পুরাণে ও ইতিহাসে কৌনও 
কোনও রাজার যুগপৎ বহু স্ত্রী বিদ্যমান থাঁকার নিদর্শন পাওয়া 
যাইতেছে, তখন পুকষের বহু বিবাহ শাস্তানুমত কর্ম নহে, ইহা! 
কিরূপে অঙ্গীক্কত হইতে পারে । ইহা যথার্থ বটে, পুর্ব্ককালীন কোনও 
কোনও রাঁজার বহু বিবাহের পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু, দে সকল 
বিবাহ যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বিবাহ নহে। রামারণে উল্লিখিত আছে, রাজ। 
দশরথের অনেক মছিল! ছিল। কিন্তু তিনি যে যদৃচ্ছাক্রমে সেই সমস্ত 
বিবাহ করিয়াছিলেন, কোনও ক্রমে এরূপ প্রতীতি জন্মে না। 
রামায়ণে যেরূপ নির্দিষ্ট আছে, তদন্ুসারে তিনি বৃদ্ধ বরস পর্য্যন্ত পুক্র- 
মুখ নিরীক্ষণে অধিকারী হয়েন নাই। ইহা নিশ্চিত বোধ হইতেছে, 
হার প্রথমপরিণীতা স্ত্রী বন্ধ্যা বলিয়া পরিগশিত হইলে, তিনি 
দ্বিতীর বার বিবাহ করেন » এবং সে স্ত্রীও পুত্রপ্রসব না করাতে, 
তীহারও বন্ধ্যাত্ব বোধে, রাজা পুনরায় বিবাহ করিয়াছিলেন। এইরূপে 





(3৪) এতদ্চনং বর্তমানব্জীজিকগরমিতি বনভ্তি । উদ্বাহতত্ত 1 


বন্থবিবাহ। * ১৩ 


ক্রমে ক্রমে তাহার অনেক বিবাহ ঘটে । অবশেষে, চরম বয়সে, ' 
কৌশল্যা, কেকমী, স্মৃষিতর, এই তিন মহিষীর গর্তে তাহার চারি 
সম্তান জম্মে। স্থৃতরাং, রাজা দশরথের বহু বিবাহ পূর্ব পূর্ব স্ত্রীর 
বন্ধ্যাত্বশঙ্কা নিবন্ধন ঘটিয়াছিল, স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে । দশরথ 
যে কারণে বন্ছ বিবাহ করিয়াছিলেন, অন্যান্য রাঁজারাও সেই কারণে, 
অথবা শাস্ত্রোক্ত অন্য কোনও নিমিত্তবশতঃ, একাধিক বিবাহ করেন, 
ভাহার সংশয় নাই। তবে, ইহাও লক্ষিত হইতে পারে, কোনও 
কোনও রাজা, যদৃচ্ছাপ্ররৃত্ত হইয়া, বহু বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু, সেই 
ৃষ্াসত দর্শনে বহুবিবাহকাণ শাস্রা মত ব্যাপার বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে 
পারে না। রাজার আচার সর্বসাধারণ লৌকের পক্ষে আদর্শস্বরূপে 
পরি্থৃহীত হওয়া উচিত নহে। ভারতবধীয়ি রাজার! স্থ স্ব অধিকারে 
এক প্রকাঁয় সর্বশক্তিমান ছিলেন। প্রজার! ধর্মশীস্ত্রের ব্যবস্থা 
অতিক্রম করিয়া চলিলে, রাজা দওবিধানপূর্বক তাহাদিগকে ন্ায়পথে 
অবস্থাপিত করিতেন । কিন্তু রাজারা উৎপথপ্রাতিপন্ন হইলে, তাহা- 
দিগকে ন্যায়পথে প্রবার্তিত করিবার লোক ছিল না। বস্ততঃ, রাজারা 
স্ব বিষয়ে সপ্পূর্ণ ্বতস্তেক্ছ ছিলেন। সুরাৎ, যদি কোনও রাজা, 
উচ্ছস্থল হইয়া, শাস্তরোক্ত নিষিতত ব্যতিরেকে, যদৃচ্ছাক্রযে বু বিবাহ 
করিয়া থাকেন, সর্বসাধারণ লোকে, নেই ছৃষ্টান্তের অনুবর্রঁ হইয়া 
বন্ছ বিবাহ করিলে, তাহা কোনও ক্রমে বৈধ বলিয়া প্রাতিপন্ন হইতে 
পারে না। মন্তু কহিয়াছেন,_ 
সোহগ্নির্ভবতি বায়ুশ্চ সোইর্কঃ সোমঃ স ধর্ধরাটি। 
স কুবেরঃ স বরুণঃ ন মহেন্দ্রঃ প্রভাবতঃ ॥ ৭। ৭॥ 
বালোহপি নাবমন্তব্যো মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ। 
মহতী দেবতা হ্যেষ! নররূপেণ তিষ্ঠতি ॥ ৭1 ৮ ॥ 
রাজা প্রভাবে সাক্ষাৎ অগ্নি, বারু, সত্য” চক্র যম, কুবের, 
* বকণ, ইন্দ্র। রাজা বালক হইলেও, তাহাকে সামান্ত মন্তুষ 


5৪ বহুবিবাহ । 


জ্ঞান কর! উচিত নহে | তিনি নিঃসন্দেছ মহতী দেবতা, নররূপে 

বিরাজ করিতেছেন । 
রাঁজা প্রাকৃত মনুষ্য নহেন; শীন্ত্রকারেরা তীহাকে মহতী দেবতা 
বলিয়া গণ্য করিয়াছেন । অতএব, যেমন দেবতার চরিত্র মনুষ্যের 
অনুকরনীর নে ? সেইরূপ, রাজার চরিত্রও মনুষ্যের পক্ষে অনুকরণীয় 
হইতে পারে না। এই নিমিত্ত যাছা সর্বসাধারণ লোকের পক্ষে 
সর্ব্থা অবৈধ, তেজীয়ানের পক্ষে তাহা দৌষাঁবহ নয় বলিয়া, 
শীস্কারেরা ব্যবস্থা দিয়াছেন। 

ফলত, যদৃচ্ছাপ্ররৃত বহুবিবাহকাণ্ড যহৃচ্ছাপ্রবততব্যবহীরমুলকমাত্র। 
এই অতিজঘন্ অভিন্থশৎস ব্যাঁপার শাস্তান্থুমত বা ধর্মান্থুগত ব্যবহার 
নছে; এবং ইহা! নিবারিত হইলে, শাস্ত্র অবমাননা! বা ধর্মলোপের 
অপুমাত্র সম্ভাবনা নাই। 


দ্বিতীয় আপত্তি। 


কেহ কেহ আপত্তি করিতেছেন, বহুবিবাহ্প্রথা নিবারিত হুইলেঃ 
কুলীন ত্রাঙ্মণদিগের জাতিপাঁত ও ধর্মলোপ ঘটিবেক। এই আপত্তি 
ন্ায়োপেত হইলে, বন্ুবিবাহপ্রথার নিবারণচেষ্টা কোনও ক্রেমে উচিত 
কর্ম হইত না।. কোঁলীন্যপ্রথার পূর্ববাপর পর্যালোচনা করিয়া 
দেখিলে, এই আপত্তি ন্যায়োপেত কি না, ইহা প্রতীয়মান হুইতে 
পারিবেক ; এজপ্, কৌলীন্তমর্ধ্যাদার প্রথম ব্যবস্থা ও বর্তমান অবস্থা 
সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে । 

রাজা আদিহর, পুজেনিযাগ্গের অনুষ্ঠানে কতনঙ্কপ্প হইয়া, 
অধিকারস্থ ব্রাঙ্মণদিগকে যজ্ঞসম্পাদনার্থে আহ্বান করেন। এ দেশের 
তৎকালীন ত্রান্মণেরা আচারত্রট ও বেদবিহ্িত ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে 
নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিলেন; সুতরাং তাহারা আদিজুরের অভিপ্রেত যজ্ঞ 
সম্পীদনে সমর্থ হইলেন না। রাজা, নিকপায় হইয়া, ৯৯৯ শাঁকে (১) 
কান্তকুজরাজের নিকট, শাস্রজ্ঞ ও আচারপুত পঞ্চ ত্রান্মণ প্রেরণ 
প্রার্থনায়, ছুঁত প্রেরণ করিলেন। কান্যকুজরাজ, তদন্ুসারে, পঞ্চ 
গোত্রের পঞ্চ ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া দিলেন ;__ 

১ শাঞ্ডিল্যগোত্র ভউনারায়ণ। 

২ কাশ্যপশোত্র দক্ষ । 





(১) আদিহুরো নবনবত্তধিকনকশভীশভান্দে পঞ্চ নাঙ্গণানাঁনায়য়ামাস | 


কৃষ্ণচক্দ্রচরিত্র | 
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৩ বাৎস্যগোত্র ছান্দড়। 
৪. ভরদ্বাজগ্ৌত্র শ্রীহ্য। *» 
৫ সাবর্ণগোত্র বেদগর্ভ। (২) 


্রান্মণেরা সন্ত্রীক সভূত্য অর্বারোহণে গৌঁড়দেশে আগমন করেন । 
চরণে চর্মর্পাছুকা, সর্ববাঙ্গ সুচীবিদ্ধ বস্ত্রে আরৃত; এইরূপ বেশে তাদুল 
চর্বণ করিতে করিতে, রাঁজবাটার দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া, তাহারা 
দ্বারবানকে কহিলেন, ত্বরায় রাজার নিকট আমাদের আগমনসংবাঁদ 
দাও। দ্বারী, নরপতিগৌচরে উপস্থিত হুইয়াঃ তাহাদের আগমন- 
বাদ প্রদান করিলে, তিনি প্রথমতঃ অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন ঃ 
পরে, দৌঁবারিকমুখে ভীহাদের আচার ও পরিচ্ছদের বিষ অবগত 
হইয়া, মনে মনে কছিতে লাগ্সিলেন, এ দেশের ত্রাঙ্মণেরা আচারভ্র্ট 
ও ক্রিয়াহীন বলিয়া, আমি দূরদেশ হইতে ত্রাঙ্দণ আনাইলাম । কিন্তু 
যেরূপ শুনিতেছি, তাহাতে উ'হাদিগকে আচারপুত বা ক্রিয়াকুশল 
বলিয়া বৌধ হইতেছে না। যাহাঁ হউক, আপাততঃ সাক্ষাৎ না 
করিয়া, উঁছাঁদের আচার প্রস্ৃতির বিষয় সবিশেষ অবগত হুই, পরে 
যেরূপ হয় করিব। এই স্থির করিয়া, রাজা ঘ্বারবানকে কহিলেন” 
্রাঙ্মণ ঠাকুরদিগকে বল, আমি কার্যযান্তরে ব্যাপৃত আছি, এক্ষণে 
সাক্ষাৎ করিতে পাঁরিব না) ভারা বাঁসস্থানে গিয়া আাস্তিদুর 
ককন ) অবকাঁশ পাইলেই, সাক্ষাৎ করিতেছি । 
এই কথা শুনিয়া! দ্বারবান, ত্রাঁ্ষণদিগের নিকটে আসিয়া সমস্ত 





(২) ভউনারাঁয়ণো দক্ষো বেদগর্ডেহিথ ছান্দড়ঃ | 
অথ গ্রীহর্ষনানা চ কান্যকুজাঁ্ সমাগতাঃ ॥ 
শাশ্ডিল্যগোত্রজশ্রেঞ্ঠো ভউরনারায়ণঃ কবিঃ | 
দক্ষোহথ কাশ্যপশ্রে্ো বাঁজস্যশ্রেষ্টোইথ ছান্দড়ঃ ॥ 
ভরছাজ কুল রেস্ট প্রীহর্ষে? হর্ষবন্ধনহ | 
বেদগর্ভোহথ সাঁবর্ণো যা বেদ ইতি শ্থৃতঃ ॥ 
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নিবেদন করিল ।. রাঁজা.অবিলব্বেই তীহাদের সংবর্ধন! করিবেন, এই " 
স্থির করিয়া ভ্াপ্ষণেরা আশীর্বাদ করিবার নিমিত্ত জলগণ্য হস্তে 
দণ্ডায়মান ছিলেন; এক্ষণে, উহার অনাগমনবার্ডাশ্রবণে, করস্থিত 
জআনীর্কাদবারি নিকটবর্তী মল্লকাষ্ঠে ক্ষেপণ করিলেন । ত্রাহ্গণদিগের 
"% এমনই প্রভাব, আনীর্বাদবারি স্পর্শমাত্র, চিরশক্ষ মল্পকান্ঠ সপ্তীবিত, 
পল্বিত ও পুপফলে জুশোভিত হইয়া উঠিল (৩)। এই অদ্ভুত 
সংবাদ তৎক্ষণাৎ নরপতিগোঁচরে নীত হইল। রাজা শুনিয়া চমৎকূত 
হইলেন। তাহাদের আচার ও পরিচ্ছদের কথা শুনিয়া, প্রথমতঃ 
তাহার মনে অশ্রদ্ধা ও বিরাগ জন্মিয়াছিল; এক্ষণে বিলক্ষণ শ্রদ্ধা ও 
অনুরাগ জন্মিল। তখন তিনি, গলবস্ত্র ও কৃভাঞ্জলি হইয়া, দ্বারদেশে 
উপস্থিত হইলৈন,. এবং দৃঢ়তর ভক্কিযোগ সহকারে সাঙ্গ প্রশিপাত 
. করিয়া ক্ষমাপ্রীর্থনা করিলেন (8)। 

অনস্তর, রাজা নির্ধারিত শুভ দিবসে নেই পঞ্চ ব্রাহ্মণ দ্বারা 
পুন্েডিষাগ করাইলেন ॥ যাগ্প্রভাবে রাজমহ্ষী গর্ভবতী ও 
যথাকালে পুভ্রবতী হইলেন। রাজা, বৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়া, 
নিজ রাজ্যে বাস করিবার নিমিত্ত, ত্রাক্মণদিগকে অত্যন্ত অনুরোধ 
করিতে লাশ্মিলেন। ত্রান্ধণেরা, রাজার নির্বন্ধ উল্লঙ্ঘনে অসমর্থ 
হইয়া, তদীয় প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, এবং পঞ্চকোটি, কামকোটি, 





(৩) বিক্রমপুরের লোকে বলেন, বলালসেনের বাঁচব দক্ষিণে যে দিছী 
আছে, তাহার উত্তর পাঁড়ে পাঁকা ঘাঁটের উপর এ বৃক্ষ অদ্যাপি 
সজীব আছে। বৃক্ষ অতি বৃহ) নাঁম গজারিবৃক্ষ । এত- 
জ্জাতীয় বৃক্ষ বিক্রমপুরের আর কোঁখাও নাই । ময়মনদিংহ 
জিলাঁর ম্ধুপুর পাহাড় ভিন্ন অন্যত্র কুত্রাপি লক্ষিত হয় না! 
মল্পকাষ স্থলে অনেকে গজের আলানস্তত্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়? 
খাকেন। 

(৪) এই উপাখ্যান সচরাচর যেরূপ উন্নিখিত হইয়! থাকে, অরিকল 

্ মেইরূপ নির্দেষট হইল। 


১৮ বহুবিবাহ । 
 হুরিকোটি, কষ্কগ্রাম, বটগ্রাম এই রাজদত পঞ্চ গ্রামে (৫) এক এক 
জন বনতি করিলেন । 
ক্রমে ক্রমে এই পাঁচ জনের ষট্পঞ্চাশৎ সন্তান জন্মিল। ভঙ্ট- 
নারায়ণের যোঁড়শ, দক্ষের ষোড়শ, শ্রীহর্ষের চারি, বেদগর্ভের দ্বাদশ, 
ছান্দড়ের আট.(৬)। এই প্রত্যেক সন্তানকে রাজা বাঁসার্ধে এক এক 
প্রার্ম প্রদান করিলেন । সেই সেই গ্রামের নামানুসারে তততৎ সন্তানের 
সন্তানপরম্পরা অমুকগ্রীমীণ, অর্থাৎ অসুকর্গাই, বলিয়া প্রসিদ্ধ 
হইলেন। শান্ডিল্যগোত্রে ভউনারায়ণবংশে বন্দ্য, কুসুম, দীর্ঘাঙ্গী, 
ঘোঁষলী, বটব্যাল, পারিহা, কুলকুলী, কুশারি, কুলভি, সেরক, 
গড়গড়ি, আঁকীশ, কেশরী, মাঁষচটক, বঙ্গুয়ারি, করাল, এই ষোল 
গাই (৭)। কাশ্যপঞ্গোত্রে দক্ষবৎশে চট, অস্থুলী, তৈলবাটা, পৌড়ারি, 
হড়, গুড়, তূরিষ্ঠাল, পালবি, পাঁকড়াসী, পুষলী, যুলগ্রামী, কোয়ারী, 
পলসায়ী, গীতমুণ্ডী, দিমলায়ী, ভউ এই যোল গীঁই(৮)। ভরদ্বাজগ্ৌত্রে 
শ্রীহ্ষবংশে মুখুটী, ভিৎসাই, সাহুরি, রাই এই চারি গাই (৯)। 
(&) প্রর্থকে্‌টিঃ কাঁমকোটিববরিকোটিস্ততথৰ চ) 
কঙ্কপ্রামো বউগ্রামস্তেষাং স্থানানি পঞ্চ চ॥ 
(৩৬) জ্টরতঃ যোঁড়শো ছু তা দক্ষতম্চাপি ষোড়শ ॥ 
চত্বারঃ ঞীহর্ষজাতা দ্বাদশ বেদগর্ভতঃ ॥ 
অক্টাৰথ পরিজ্ঞেয়] উদ্ভ,তাশ্ান্দড়ান্ম,নেও || 
(৭) বন্দাও কুজ্মে! দীর্ঘাঙ্গী ঘোঁষলী বটব্যালকঃ | 
পারী কুলী কুশারিস্চ কুলভিঃ নেয়কো গড় । 
” আঁকাঁশঃ কেশরী মাষো বসুয়ারিঃ করালকঃ | 
ভউবংশোন্ভবা এতে শাঙিল্যে ষোড়শ স্থৃভাঁঃ | 
(৮) চট্োহস্তুলী তৈলবাটী পোডারিহড়িগৃড়কৌ। 
ভূরিশ্চ পালিশ্চৈৰ পর্কটিঃ পুলী তথা । 
মুলঞ্জামী কৌয়াঁরী চ পলসায়ী চ পীতকঃ। 
নিমলায়ী তথ। ভউ্উ ইমে কাশ্যপসংজ্ঞকাঃ ॥ 
(৯) আদৌ সুখুী ভিওী চ মাহী রাইকভ্তখা। 
ভারছাঁজা ইমে জাতাঃ জীহ্র্ষস্য তনুদ্ভৰাঃ ॥ 





বহুবিবাহ । ১৯. 


সাবরপগোত্রে বেদগর্ভবংশে গাঙ্গুলি, পুংসিক, নন্দিগ্রামী, ঘপ্টেশ্বরী, : 
কুন্দগ্রামী, শিয়ারি, লাটেশ্বরী, দায়ী, নায়েরী, পারিহাল, বালিয়া, 
সিদ্ধল এই বাঁর গাই (১০)। বাংস্যগোত্রে ছান্দড়বংশে কান্দ্িলাল, 
মহিস্তাঃ পৃতিভুণ্, পিপলাই, ঘোষাল, বাপুলি, কাঞ্জারী, সিমলাল 
এই আট গীঁই (১১)। 

ভউনারায়ণ প্রভৃতির আগমনের পূর্বে, এ দেশে সাতশত খর 
ব্াঙ্মণ ছিলেন । তাহারা তদবধি হেয় ও অশদ্ধেয় হইয়া রছিলেন, 
এবং সপ্তশতীনাঁমে প্রসিদ্ধ হুইয়! পৃথক সম্প্রদায়রূপে পরিগণিত 
হইতে লাগিলেন । তাহাদের মধ্যে জগীই, ভাগাই, সাগাই, নানসী, 
আরথ, বালথবি, পিথ্রী, মুলুকজুরী প্রভৃতি গাই ছিল। সগ্তশতী 
পঞ্চগো ্রবহ্িভূতি, এজন্য কান্যকুজাগত পঞ্চ ত্রান্মণের সন্তানেরা 
ইহাদের সহিত আহার ব্যবহার ও আদান প্রাদান করিতেন না) 
সাহারা করিতেন, তাহারাও অপ্তশতীর ন্যায় হেয় ও অশ্রদ্ধেয় 
হইতেন। 

কালক্রযে আদিহ্গরের বংশধ্বংস হইল। সেনবংশীয় রাজারা 
গোঁড়দেশের সিংহাসনে অবিরোহ্ণ করিলেন (১২)। এই বংশোস্ভব 
অতি প্রসিন্ধ রাজা বল্লালসেনের অধিকারকালে কৌলীন্যামরধ্যাদা 
ব্যবস্থাপিত হয়। ক্রেমে ক্রমে, কান্তকুজাগত ত্রান্ষণদিগের অস্তান- 
পরম্পরার মধ্যে বিষ্ভালোপ ও আচারভ্রংশ ঘটিয়া আসিতেছিল, 





(১০) গাঙ্কুলিঃ পুংসিকো নন্দী ঘণ্টা কুন্দ সিয়ারিকাঃ | 
সাঁটে। দাঁয়ী তথা নাবী পাঁরী বাঁলী চ সিদ্ধলঃ। 
বেদগর্ভোন্ভবা এতে সাৰণে দ্বাদশ স্মৃতাঃ ॥ 

(১১) কাঁজিৰিলী মহিস্তা চ পুতিতুগ্শ্চ পিপ্পলী। 
ঘোধালে! বাপুলিশ্চৈৰ কাঞ্জারী চ তব চ। 
সিমলালশ্চ বিজ্ঞেয়া ইমে বাৎ্স্তকসংজ্ঞকাঁঃ ॥ 

(১২) আদিসুরের বংশব্বংস সেনবংশ তাঁজ।। 
বিক্ষক্সেনের ক্ষেত্রজ পুজ বল্লালসেন রাঁজা £ 


গু _. বহুবিবাহ । 


ন্রিবারণই কৌঁলীন্তমরযযাদাস্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্য । রাজা বল্লালসেন 
বিবেচনা করিলেন, আচার, বিনয়, বিস্তা প্রস্তুতি সপ্গণের সবিশেষ 
পুরক্ষার করিলে, ব্রাহ্মণের অবশ্যই সেই সকল গুণের রক্ষাবিষয়ে 
সবিশেষ যত্ব করিবেন। তদনুসারে, তিনি পরীক্ষা দ্বারা ষাহাদিগকে 
নবগুণবিশিষ্ট দেখিলেন, তাহাদিগকে কৌলীন্যমর্ধ্যাদা প্রদান করিলেন। 
কৌঁলীন্প্রবর্তক নয় গুণ এই,_আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রাতিষ্ঠা, ভীর্থ- 
দর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, তপস্যা, দাঁন (১৩)। আবৃত্িশব্দের অর্থ 
পরিবর্ত; পরিবর্ত চারিপ্রকীর, আদান, প্রদান, কুশত্যাগ ও ঘটকগ্রে 
প্রতিজ্ঞা (১৪)1 আদান, অর্থাৎ জমান বা উৎকৃষ্ট গৃহ হইতে 
কন্তাগ্রহণ ১ প্রদান, অর্থাৎ অমান অথবা উৎকৃষ্ট গৃহে কন্ঠাঁদান ? 
কুশত্যাগ, অর্থাৎ কন্যার অভাবে কুশমরী কন্ার দান; ঘটকাগ্রে 
প্রতিজ্ঞা, অর্থাৎ উভয় পক্ষে কন্যার অভাব ঘটিলে, ঘটকের সম্মুখে 
বাঁক্যমাত্র দ্বারা পরস্পর কন্যাঁদান। সৎকুলে কন্তাদান ও সৎফুল 
হুইতে কন্তাগ্রহণ কুলের প্রাধান লক্ষণ ; কিন্তু কন্তার অভাব ঘটিলেঃ 
আদানপ্রদান সম্পন্ন হয় না; স্ৃতরাং কন্যাহীন ব্যক্তি সম্পুর্ণ কুল- 
লক্ষণাক্রাস্ত হইতে পারেন না । এই দোষের পরিহারার্থে কুশমরী কন্যার 
দান ও ঘটকসমক্ষে বাক্যমাত্র দ্বারা পরস্পর কন্তাদানের ব্যবস্থা! হয় ॥ 
পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, কান্যকুজাগত পঞ্চ আান্ধণেরফটপঞ্চাশৎ 
সন্তান এক এক গ্রামে বাদ করেন? সেই সেই গ্রামের নাযানুসারে, 
এক এক গাই হয়; তাহাদের সন্তানপরম্পরা সেই সেই গাই বলিয়া 








(১০) আচারে। বিনয়! বিদ্যা শতিষ্ঠ। তীর্ঘদর্শনম। 
নিষ্ঠাবৃত্িস্তপো দান, নবধা কুললক্ষণম ॥ , 
এরূপ প্রবাদ আছে, পুর্বে নিষ্ঠা শীত্তিস্তপো দানম্‌ এইরূপ পাঠ ছিল; পরে, 
বল্পালকালীন ঘটকের! শাস্তিশব্বস্থলে আঁবুতিশব্দ নিবেশিত করিয়াছেন ! 
(১৪) আদানক্চ প্রদানঞ্চ কুশত্যাগত্তটথৰ চ। 
প্রতিজ্ঞ ঘটকাগ্রেষু পরিবর্তশ্চতুবিধিঃ ॥ 


বহুবিবাহ । চু 


প্রসিদ্ধ হন। সমুদয়ে ₹৬ গাঁই 9 তন্মধ্যে বন্দ্য, চট, মুখী, : 
ঘোষাল, পুতিতুণ্ গাঙ্গুলি, কাঞ্জিলাল, কুন্দগরীমী এই আট এই 
সর্বতোভাবে নবগুণবিশি্ট ছিলেন (১৫), এজন্য কোলীন্তমর্ধ্যাদা 
প্রাপ্ত হইলেন ॥ এই আট গীঁইর মধ্যে চট্টোপাধ্যায়বংশে বহুরর্প, 
সু অরবিন্দ, হলাযুধ, বাঙ্গাল এই পাঁচ) পুতিতুণ্বংশে গৌবর্দনা- 
চর্ধ্য) ঘোষালবংশে শির ) গাঙ্গোপাধ্যায়বংশে শিশ ১ কুন্দগ্রামি- 
বংশে রোষাকর ? বন্দ্যোপাধ্যায়বংশে জাহ্লন, মহের্বর, দেবল, বামন, 
ঈশান, মকরন্দ এই ছয়) মুখোপাঁধ্যায়বৎশে উৎসাহ, গকড় এই 
ছুই; কাঞ্জিলালবংশে কান্গু, কুতৃহুল এই ছুই; সমুদয় এই উনিশ 
জন কুলীন হইলেন (১৬)। পালধি, পাকড়াণী, সিমলারী, বাপুলি, 
াষচটক, বনধুয়ারি, করাল, অন্থুলী, তৈলবাটী, মুলগ্রামী, পুধলী, 
আকাশ, পলসারী, কোয়ারী, সাহরি, ভট্টাচার্য্য, সাটেশ্বরী, 
নায়েরী, দারী, পারিহাল, সিয়ারী, সিদ্ধল, পুংসিক, নন্দিগ্রামী, 
কার্জারী, দিমলাল, বালী, এই ৩৪ গাই অইউগুণবিশিষট ছিলেন, এজন 





(১৫) বন্দ্যশ্চউো।হথ সুখুলী ঘোঁষাঁলশ্চ ততঃ পরঃ ) 
পুতিতুওস্চ গাচ্ছুলিঃ কান্তিঃ কুন্দেন চাঁউমঃ ॥ 

(১৬) কহুরূপঃ স্ুচো নামা অরবিন্দো হ্লায়ুধঃ। 
বাঙ্গালশ্চ সমাখ্যাতাঁঃ পটঞচতে চউৰংশজাঃ ॥ 
পুতির্সোবর্ধনাচার্ধ্যঃ শিরো ঘোষালসর্ভৰঃ । 
শাস্কুলীয়ঃ শিশো নান্গ। কুন্দো রোষাকরোহিপিচ ॥ 
জাহ্লনাখ্যস্তধ! বন্দ্যো মহেশ্বর উদারধীঃ ॥ 
দেবলে। বাঁননটশ্চব ঈশাঁনে! মকরন্দকঃ ॥ 
উৎ্সাহগর্ুড়খ্যাতৌ সুখবংশসমুদ্ভবৌ ॥ 
কানুকুভৃহলাবেতৌ কাঞ্জিকুলপ্রতিন্টিভৌ | 
উনবিংশতিস-খ্যাত। মহারাজেন গুজিতাঃ | 


হই বহুবিবাহ ৷ 


আ্োত্রিয়সংজ্ঞাভাঁজন হইলেন (১৭)। পূর্বোক্ত নয় গুণের মধ্যে 
ইহারা আবৃত্তিগুণে বিহীন ছিলেন $ অর্থাৎ, বন্দ্য প্রত্ৃতি আট 
শ্নাই আদানপ্রদানবিষয়ে যেমন সাবধান ছিলেন, পাঁলধি প্রভৃতি 
ত্রিশ গাই তদ্বিযয়ে তদ্রুপ সাবধান ছিলেন না) এজন্য 
সাহারা কোলীন্যবর্ধ্যাদা প্রীপ্ত হইলেন না। আর দীর্ঘাঙ্গী, পারিহা, 
কুলভী, পৌঁড়ারি, রাই, কেশরী, ঘণ্টেশ্বরী, ভিৎসাই, পীতমুগ্তী, 
মহিস্তা, গড়, পিপলাই, হড়, গড়গড়ি, এই চোদ্দ গাই সদাচার- 
পরিভ্রষ ছিলেন, এজন্য গেণ কুলীন বলিয়া পরিগণিত হইলেন(১৮)। 
এরূপ প্রবাদ আছে, রাজ! বল্লালসেন, কৌলীন্যমর্ধ্যাদাস্থাপনের 
দিন স্থির করিয়া, ব্রাঁদ্ষণদিগ্নকে নিত্যক্রিয়াসমাপনাত্তে রাজসভায় 
উপস্থিত হইতে আদেশ করেন। তাহাতে কতকগুলি ত্রাঙ্ষণ এক 
প্রহরের অময়, কতকগুলি দেড় প্রহরের সময়, আর কতকগুলি 
আড়াই প্রহরের সময়, উপস্থিত হন। হারা আড়াই প্রহরের সময় 
উপস্থিত হন, তাহারা কৌলীন্তমর্ধ্যাদা প্রাপ্ত হইলেন ১ খহারা দেড় 
গ্রহরের সময়, ভীহারা শোত্রির়,। আর ধাহীরা এক প্রহরের সময়, 
তাহারা গেখুণ কুলীন, হইলেন । ইহার তাঁৎপর্য্য এই, প্রকৃত প্রস্তাবে 
দিতি করিতে অধিক সময় লাখে ; হারা আড়াই 


(১৭) পাঁলধিঃ পর্কটিশ্চৈর সিমলাঁয়ী চ বাপুলিই ॥ 
ভুরিঃ কুলী বটব্যালঃ কুশারিঃ সেয়কস্তথা ॥ 
কুস্ুমো ঘোঁষলী মাষে! বনুয়াঁরিঃ করালকঃ | 
অস্থুলী তৈলবাটী চ সুলগ্রামী চ পুধলী | 
আকাঁশঃ পলসাঁী চ কৌয়ারী সাঁহরিস্তথা ॥ 
ভক্ঃ সাঁটশ্চ নাঁয়েরী দাঁয়ী পাঁরী সিয়ারিকঃ ॥ 
সিদ্ধলঃ পুৎসিকো নন্দী কাগ্জাঁরী দিমলাঁলকঃ । 
ৰালী চেতি চতুন্ভিংশছল্লালম্পপুজিতাঃ | 

(১৮) দীর্ধাঙ্গী পারিঃ কুলভী পোড়ারী রাই কেশরী ৷ 
ঘবন্ট1 ভিন্তী পীতসুন্তী মহিত্ত। গুড় পিপ্পলী। 
হুড়শ্চ গড়গড়িশ্চৈৰ ইলমে গৌণাঃ গুকীর্তিতাঁঃ | 





বহুবিবাহ । * ২৩ 


প্রহরের সময় আসিয়াছিলেন, তাহারা প্ররুত প্রস্তাবে নিত্যক্রিয়া 
করিয়াছিলেন» তন্বারা রাজা তাহাদিগকে সদাচারপুত বলিয়। 
বুঝিতে পারিলেন, এজন্য তীহাদিগকে প্রধান মর্ধ্যাদা প্রদান করিলেন। 
দেড় প্রহরের সয় আগতেরা আচারাংশে স্থ্যুন ছিলেন, এজন্য 
সান মর্ধ্যাদা প্রাপ্ত হইলেন; আর এক প্রহরের সময় আগতেরা 
আচারত্রষট বলিয়া অবধারিত হইলেন, এজন্য রাজা তীহীদিগকে, 
হেয়জ্ঞান করিয়া, অপকুষ্ট ত্রাঙ্মণ বলিয়া পরিগণিত করিলেন । 

এই রূপে কোৌঁলীন্যমর্য্যাদা ব্যবস্থাপিত হুইল । নিয়ম হইল,' 
কুলীনেয়া কুলীনের সহিত আদাঁনপ্রদান নির্বাহ করিবেন ? শো্রিয়ের 
কন্া গ্রহণ করিতে পারিবেন, কিন্তু শ্রোত্রিয়কে কন্যাদান করিতে 
পারিবেন না, করিলে কুলভ্রউট ও বংশজভাঁবাপন্ন হইবেন (১৯)) আর 
গোঁণ কুলীনের কন্যাগ্রহণ করিলে, এক কালে কুলক্ষয় হইবেক» এই 
নিষিত্ত, গোঁণ কুলীনের! অরি, অর্থাৎ কুলের শত্রু, বলিরা প্রসিদ্ধ ও 
পরিগণিত হইলেন ( ২০)। | 

কৌঁলীন্যর্্যাদাব্যবস্থাপনের পর, বল্লালসেনের আদেশানুসারে, 
কতকগুলি ত্রাক্ষণ ঘটক এই উপাধি প্রীপ্ত হইলেন। শঘটকদিগের 
এই ব্যবসায় নিরূপিত হইল যে, ভীহারা কুলীনদিগের স্ততিবাদ ও 
বংশাবলী কীর্তন করিবেন এবং তীহাদের গুণ, দোৰ ও কৌঁলীন্য- 
মরযযাদাসংক্রান্ত নিয়ম বিষয়ে সবিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। (২১) 





(১৯) শ্রোত্রিয়ায় সুতা দত্বা কুলীনো বংশজে! ভবে । 

(২) অরয়ঃ কুলনাশকাই । 
যৎ্কন্যংলাভমাত্রেণ সস্লস্ত নিনশ্যতি ॥ 

€ ২১) বক্লালবিষয়ে নূনং কুলীনা দেবতাঃ স্বয়ম 1 
শোত্রিয়া মেরবো জ্ঞেয়া ঘটকাঃ স্ততিপাঠকাঃ ॥ 
অশং বহশং তথা দোষং যে জানস্তি মহাজনাঁঃ | 
ত এব ঘটকা জ্ঞেয়া ন নামগ্রহ্ণাভ পরম ॥ 


৪ বহুবিবাহ । 

কুলীন, শ্রোত্রিয় ও গেণকুলীন ব্যতিরিক্ত আর এক প্রকার ত্রান্ধণ 
আছেন, তীহাদের নাষ বংশজ। এরূপ নির্দিষ্ট আছে, ত্রান্মণদিগকে 
শ্রেণীবদ্ধ করিবার সময়, বল্লালের মুখ হইতে বংশজশব্দ নির্গত 
হইয়াছিল এইমাত্র; বাস্তবিক, তিনি কোনও ত্রান্বণদিগকে বংশজ 
বলিয়া স্বতন্তু শ্রেণীতে বিভক্ত করেন নাই ১ উত্তর কালে বংশজব্যবস্থা 
হইয়াছে । যে সকল কুলীনের কন্যা ঘটনাক্রমে শ্রোত্রিযগৃহে বিবাহিতা 
হইল, তীহাঁর! কুলভ্রষ্ট হইতে লাগিলেন। এই রূপে ধীহাদের কুলভ্রংশ 
শ্ঘটিল, তীহীরা বংশজসংজ্ঞীভাজন ও মর্ধ্যাদাবিবয়ে গেখণ কুলীনের 
সমকক্ষ হইলেন) অর্থাৎ, গেণ কুলীনের কন্যাগ্রহণ করিলে যেমন 
কুলক্ষয় হুইরা' যার, বংশজকন্যাগ্রহণ করিলেও কুলীনের সেইরূপ 
কুলক্ষয় ঘটে ॥ এতদন্ুসারে বংশজ তরিবিধ_-প্রথম, আত্রিয় পাত্রে 
কন্যাদাতা কুলীন বংশজ ; দ্বিতীয়, গোঁণ কুলীনের কন্যা ্রাহী কুলীন 
বংশজ » তৃতীয়, বংশজের কন্যাগ্রাহী কুলীন বংশজ। স্থুল কথা 
এই, কৌনও ক্রমে কুলক্ষয়' হইলেই, কুলীন বংশজভা'বাপন্ন হইয়া 
খাঁকেন (২২)। 

কৌলীন্যমর্ধ্যাদা ব্যবস্থাপিত হইলে, এতদ্দেশীয় ত্রান্মণেরা পচ. 








(২২) বলাঁলের সুখ হইতে বংশজশব্দ নির্গত হইয়াছিল এইমাত্র, 
তিনি বংশজব্যবস্থা করেন নাঁই, ঘটকদিগের এই নির্দেশ 
সম্যক সংলগ্ বোধ হয় না। ৫৬ গাইর মধ্যে, ৩৪ গাই 
শ্রোত্রিয়, ও ৯৪ সাঁই গৌণ কুলীন, বলিয়া ব্যবস্থাপিত ক্ইয়া- 
ছিলেন ৮ অবশিষ্ট ৮ গইির লোকের মধ্্ে কেবল ১৯ জন 
কুলীন হন, এই ১৯ জন ব্যতিরিক্ত লোৌকদিগের বিষয়ে কোনও 
ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না। বোঁধ হইতেছে, বলাল 
এই।সকল লোঁকদিগকে বংশজশ্রেণীৰদ্ধ করিয়াছিলেন । বোঁধ 
হয়, ই*হাঁরাই আদিৰংশজ ; তৎ্পরে, আদাঁনঞদাঁনদোঁষে যে 
সকল কুলীনের কুলভ্রংশ ঘটিয়াছে, ভাহাঁরাও বংশজসংজ্ঞা- 
ভাঁজন হইয়াছেন | ইহাও সম্পূর্ণ সপ্তব বোঁধ ক্য়, এই আঁদি- 
ৰংশজের। বল্লান্ের নিকট ঘটক উপাধি প্রা হইয়াছিলেন। 


বহুবিবাছি। ২৫ 


শ্রণীতে বিভক্ হইলেন__প্রধম, কুলীন) দ্বিতীয়, শ্রো্রিয় ) 
তীয়, বংশজ। চতুর্থ, গৌণ কুলীন ; পঞ্চম, পঞ্চগো ত্রবহির্ভূত 
গুশতী সম্প্রদায় । 

কালক্রমে, গোঁণ কুলীনেরা শ্রোত্রিযশ্েণীতে নিবেশিত হইলেন, 
কিন্ত সর্বাংশে শ্রোত্রিরদিশের সমান হইতে পাঁরিলেন না? প্রকৃত- 
শ্োত্রিয়েরা শুদ্ধ শ্রোতরির, ও গেণ কুলীনেরা কষ্ট শ্রোত্রিয়, বলিয়া 
উল্লিখিত হইতে লাগিলেন । গোঁণকুলীনসংজ্ঞাকালে তাহার! যেরূপ 
হের ও অশ্রদ্ধেয় ছিলেন, কউক্রোত্রিয়সংজ্ঞাকালেও সেইরূপ রহিলেন। 
কোঁলীন্যমরষ্যাদাব্যবস্থাপনের পর, ১০ পুঁকধ গত হইলে, দেবীবর 
খটকবিশারদ কুলীনদিগকে মেলবদ্ধ করেন। যে আচার, বিনয়, 
বিদ্তা প্রস্ভৃতি গুণ দেখিয়া, বল্লাল ত্রাক্মণদিগকে কৌঁলীন্তমর্য্যাদা প্রদান 
করিয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে তাহার অধিকাংশই লোপাপত্তি পায়? কেবল 
আর্ততিগুণমাত্রে কূলীনদিগের বত্ব ও আস্থা থাকে । কিন্তু দেবীবরের 
সময়ে, কুলীনেরা এই গুণেও জলাঞ্জলি দিরাছিলেন।: বল্লালদত্ত 
কুলযর্য্যাদার আদানপ্রদানের বিশুদ্ধিরপ একমাত্র অবলম্বন ছিল, 
তাহাও লয়প্রাপ্ত হয়। যে সকল দোষে এককালে কুল নির্ুল হয়, 
কুলীনমাত্রেই সেই সমস্ত দৌবে দূষিত হইয়াছিলেন। যে যে কুলীন 
একবিধ দোবে দুষিত, দেবীবর তীহাদিগ্রকে এক সম্প্রনায়ে নিবিষ্ট 
করেন। সেই সম্ভরনীয়ের নাম মেল। মেলশব্দের অর্য দোঁধমেলন, 
অর্থাৎ দৌবানুসাঁরে অম্প্রনায়বন্ধন (২৩)। দেবীবর ব্যবস্থা করেন, 
দোষ যায় কুল তায় (২৪)। বল্লাল গুণ দেখিয়া কুলযর্ষ্যাদার ব্যবস্থা 
করিয়াছিলেন $ দেবীবর দোষ দেখিয়া কুলমর্ধ্যাদার ব্যবস্থা করিয়াছেন । 
পৃথক্‌ পৃথ্থক্‌ দোষ অনুসারে, দেবীবর তৎকালীন কুলীনদ্দিগকে ৩৬ 





(২৩) দোষান্মেলরতীতি মেলঃ | 
(২৪) দোষে! বত্র কুলং তত্র 1 


২৬ বহুবিবাহ? 


: মেলে (২৫) বদ্ধ করেন। তন্মধ্যে কুলিয়া ও খড়দহ যেলের গ্রাছুর্ভান 
অধিক। এই ছুই মেলের লোকেরাই প্রধান কুলীন বলিরা পরিশ 
হইয়া থাকেন? এবং, এই ছুই ঘেলের লোকেরাই, যাঁর পর না 
অত্যাঁচারকারী হইয়া উঠিয়াছেন। যে যে দোষে এই ছুই মেল বদ্ধ হ 
তাহা উল্লিখিত হইতেছে 1৫? 

গঙ্গানন্দমুখোপাধ্যায় ও শ্রীপতিবন্দ্যোপাধ্যায় উভয়ে একবি 
'দোষে লিপু ছিলেন; এজন্য, দেবীবর এই ছুয়ে ফুলিয়ামেল বদ্ধ করেন 
মাধা, ধন্ধ, বাকইছাঁটী, মুলুকভুরী এই দোষচতুষটয়ে ফুলিয়ামেল বহু 
হয়। নাধানামকম্থানবাপী বন্দ্যোপাধ্যায়েরা বংশজ ছিলেন ১ গঙ্গা- 
নন্দের পিতা মনোহর তীহাদের বাটীতে বিবাহ করেন । এই বংশজ- 
কন্যাবিবাহ দ্বারা তীঁহার কুলক্ষয় ও বংশজভাবাপত্তি ঘটে । মনোহরের 
কুলরক্ষার্থে, ঘটকেরা পরামর্শ করিয়া নাধার বন্দ্যোপাধ্যায়দিগকে 
শোত্রিয় করিয়া দিলেন । তদবধি নাঁধার ব:ন্দ্যাপাধ্যায়েরা, বাস্তবিক 
বংশজ হুইয়াও, মাঁষচটকনামে শ্রোত্রিয় বলিয়া পরিগশিত হইতে 
লাগিলেন । বস্ততঃ, এই বিবাহ দ্বারা যনোহরের কুলক্ষর ঘটিয়াছিল, 
কেবল ঘটকদিগের অনুগ্রহে কথপ্চিৎ কুলরক্ষা হইল। ইহার নাম 
নাধাদৌষ। শরীনাথচক্োপাধ্যায়ের দুই অবিবাহিতা ঢুছিতা ছিল। 
হাসাইনামক মুসলমান, ধন্ধনামক স্থানে, বলপুর্র্বক এ ছুই কন্যার 
জাতিপাঁত করে । পরে, এক কন্যা কংসারিতনর় পরমানন্দ পতিত, 
আর এক কন্ত গর্গাবরবন্দ্যোপাধ্যায় বিবাহ করেন । এই গঙ্গাঁবরের 


(২৫) ১ ফুলিয়াঃ ২ খড়দহ্‌, ৩ সর্বানম্দী, ৪ বলভী, & স্গুরাই, ৬ 
আার্ধ্যশেখরী, ৪ প্ডিতরত্্রী, ৮ বাঙ্গাল, ৯ গোপালঘটকী, ১৯ ছাঁয়ানরেজী, 
১১ বিজয়পত্ডিতী, ১৯ চাদাই, ১৩ মাঁধাই, ১৪ বিদ্যাঁধরী, ১৫ পার্িহাঁল, 
১৬ শ্রীরক্ষভউী, ১৭ মালাধরখ।নী, ১৮ কাকুস্থী, ১১ হরিমভুমদাঁরী, ২০ ভ্রীবর্ষাণী, 
২১ গুমোদনী, ২২ দশর থঘটকী, ২৩ শুভরাজখানী, ২৪ নড়িয়া, ২৫ রাঁয়মেলঃ 
২৬ চট্ররাঘবী, ২৭ দেহাদি, ২৮ ছয়ী, ২৯ উভরবঘটকী, ৩০ আঁচস্কিতা, ৩১ 
ধরাধারীঃ ৩৯ বালী, ৬৩ রাঘবঘোঁষলী, ৩৪ শুঙ্গোসর্ধানন্দীঃ ৩৫ সদাঁনন্দ- 





বহুবিবাহ । ২৭ 


সহিত নীলকণ্ঠ গঙ্জোর আদানপ্রদান হয়। নীলকণ্ঠগঙ্োর সহিত 
আদানপ্রদান দ্বারা, গর্জানন্দও যবনদোষে দুষিত হয়েন। ইছ্ার নাম 
বন্ধাদোষ(২৬)। বাঁকইহাটীগ্রামে ভোজন করিলে, ব্রাঞ্ধণের জাতিভ্রংশ 
ঘটিত। কাচনার মুখুটা অঙ্জুনমিশ্র এ গ্রামে ভোজন করিয়াছিলেন । 
শ্রীপতিবন্দ্যোপাধ্যায় তীহার সহিত আদানপ্রদান করেন। এই 
ভীপতিবন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত আদান প্রদান দ্বারা গল্জানন্দও তদ্দোষে 
দৃিত হয়েন। ইহার নাম বাকইহাটাদোষ । গঙ্গানন্দত্রাতৃপুন্র 
শিবা চার্য্য, মুলুকজুরীকন্তা! বিবাঁহ করিয়া, কুলত্রট ও অগ্ডুশতীভাবাপন্ন 
হন? পরে শ্রীপাতিবন্য্যোপাধ্যায়ের কন্যা বিবাহ করেন। ইহাঁর 
নাম মুলুকভুরীদোষ । 

যোগেশ্বর পণ্ডিত ও মধুচভোপাধ্যার, উভয়ে একবিধ দোষে লিপ্ত 
ছিলেন;  এজন্চ এই ছুয়ে খড়দহষেল বদ্ধ হয়। যোগেশ্বরের পিতা! 
হরিনুখোপাধ্যায় গড়গড়িকন্যা, যোগেশ্বর নিজে পিপলাই কন্যা» 
বিবাহ করেন। মধুচতৌপাধ্যায় ডিংসাই রায় পরমনিন্দের কন্তা 
বিবাহ করেন। ঘোগেশ্বর এই মব্ুচটোকে কন্তাদান করিয়াছিলেন । 

বংশজ, গৌঁণ কুলীন ও সপ্তশতী সম্প্রদায়ের কন্যা বিবাঁছ 
করিলে, এক কালে কুলক্ষয় ও বংশজভাবাপত্তি ঘটে। ফুলিয়ামেলের 
প্রক্কতি গঙ্গানন্দমুখোপাধ্যায়ের পিতা মনোহর বংশজকন্যা বিবাহ 
করেন 3 গঙ্গানন্দভাতৃপুত্র শিবাচার্ধ্য মুলুকজুরীকনযা বিবাহ করেন। 
খড়দহষেলের প্রতি যোগেশ্বর পণ্ডিতের পিতা হরিমুখোপাধ্যায় 
গড়গড়িকন্যা, যোগেশ্বর নিজে পিপলাইকন/, আর মধুচক্টোপাধ্যায় 








€ ২৩) অন্ুউ] শ্রীনাথ সুতা ধন্ধঘাটস্থলে গত1। 
হাঁসাইথানদারেণ যবলেন ৰলাঁৎকৃত] ॥ 
ধঙ্গস্থ(নগত! কন্যা প্রীনাথচউউজাআজা | 
যবনেন চ সংস্থষ্টী সোঁঢ়া কংসস্গৃতেন ই ॥ 
নাখাইচউ্রের কনা] কাঁলাইথানদাঁরে । 
রি সেই কন( বিজ্তা কৈল বন্দ্য গঙ্গাবরে ॥ 


২৮ _. বন্ছবিবাহ। 


ডিংসাইকন্যা, বিবাহ করেন । মুলুকজুরী পঞ্চগোব্রবহিভূর্ত সপ্ুশতী- 


সম্প্রদায়ের অস্তরর্তী; গড়গড়ি, পিপলাই ও ডিংসাই গেধণ কুলীন। 
ফুলিয়া ও খড়দহ যেলের লোকের! কুলীন বলিয়া যে অভিমান 
করেন, তাহা সম্পূর্ন ভরাস্তিতুলক) কারণ, বংশজ, গোঁশ কুলীন ও 
জপ্তশতী কন্যা বিবাহ দ্বারা বহু কাঁল তীঁহীদের কুলক্ষয় ও বংশজ- 
ভাবাপত্তি ঘটিয়াছে। অধিকন্তু, যবনদৌষল্পর্শবশতঃ, ফুলিয়ামেলের 
€লাকদিগের জাতিভ্রংশ হুইয়া গিয়াছে । এইরূপ, সকল মেলের 
লোকেরাই কুবিবাহীদিদোষে কুলভ্রউ ও বংশজভাবাপন্ন হইয়া 
গিয়াছেন। ফলতঃ মেলবন্ধনের পূর্কে, বল্লাল প্রতিষ্ঠিত কুলমর্যযাদার 
লোপাপত্তি হুইয়াছে। এক্ষণে ষাহারা কুলীন বলিয়া অভিমান 
করেন, তার! বাস্তবিক বহুকাঁলের বংশজ। হারা বংশজ বলিয়া 
পরিগণিত হইয়া থাকেন, কোঁলীন্যপ্রথীর নিয়মানুলারে, তাদের 
সছিত ইদানীস্তন কুলাভিযানী বংশজদিগের কোনও অংশে কিছুমাত্র 
বিভিন্নতা নাই (২৭)। 

যেরূপ দর্শিত হইল, তদনুসারে বহু কাঁল রাটীয় ব্রাহ্মণদের 
কৌঁলীন্যমর্ষ্যাদা লয়প্রাপ্ত হইয়াছে । কোঁলীন্যের নিয়মানুসারে কুলীন 
বলিয়া গণনীয় হইতে পারেন, ইদানীং ঈদৃশ ব্যক্তিই অপ্রীপ্য ও 
অপ্রসিদ্ধ। অতএব, যখন কুলীনের একান্ত অসস্ভাব ঘটিয়াছে, 
তখন, বহুবিবাহ্প্রথা নিবীরিত হইলে, কুলীনদিগের জাতিপাঁত ও 
ধর্মলোপ ঘটিবেক, এই আপত্তি কোনও মতে ন্যায়োপেত বলিয়া 
অঙ্গীকৃত হইতে পারে না। ও 

দেবীবর যে যে ঘর.লইয়৷ মেল বদ্ধ করেন, সেই সেই ঘরে 





(২৭) কিকি দোষে কোন কোন মেল বদ্ধ হয়, দোঁষষালা গ্রন্থে তাঁহার 
সবিস্তর বিবরণ আছে; বাঁছুল্যভয়ে এস্কলে সে সকল উল্লিখিত হইল না। 
ফাঁহারা সবিশেষ জানিতে চাহেন, ভাঁহাঁদের পক্ষে দোঁষমাঁলাগ্রস্থ দেখা 


হক 7%725 


বহুবিবাহ । ৯ 


আদান প্রদান ব্যবস্থাপ্সিত হয়। মেলবন্ধনের পুর্বে কুলীনদিগের 
আট ঘরে পরণ্পর আদান প্রদান প্রচলিত ছিল। ইহাকে 


সর্বদ্ধারী বিবাহ কহিত। তংকালে আদান প্রদানের কিছুযাত্র 
অস্ুবিধা ছিল না। এক ব্যক্তির অকারণে একাধিক বিবাহ 
করিবার আবশ্যকতা! ঘটিত না, এবং কোনও কুলীনকন্যাকে যাবজ্জীবন 
অবিবাহিত অবস্থায় কালযাপন করিতে হুইত না। এক্ষণে, অন্প 
ঘরে মেল বদ্ধ হওয়াতে, কাণ্পনিককুলরক্ষার্থে, এক পাত্রে অনেক- 
কন্যাদান অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল । এই রূপে, দেবীবরের কুলীনদিশের 
মধ্যে বহু বিবাহের সুত্রপাঁত হুইল। 
অবিবাহিত অবস্থায় কন্যার খতুদর্শন শাস্তানুদারে ঘোরতরপাঁতিক- 
জনক। কাশ্যপ কহিয়াছেন, 
পিতুর্ণেছে চ যা কন্যা রজঃ পশ্যত্যসংস্কৃতা । 
জণহত্যা পিতুস্তস্তা৪ সা কন্যা বৃষলী স্মৃতা ॥ 
যস্ত তাং বরয়েৎ কন্যাৎ ব্রাঙ্মণে। জ্ঞানছূর্বলঃ। 
অশ্রাদ্ধেয়পাৎক্তেয়ং তং বিদ্যাদবধলীপতিষূ্‌ ॥ (২৮) 
যে কন্যা অবিবাহিত অবস্থায় পিতৃছে রজস্বল। হয়, তাহার 
পিতা ভণহত্যাপাঁপে লিপ্ত হন | সেই কন্যাকে ব্ববলী বলে। যে 
জ্ঞানহীন ব্রাঙ্গণ সেই কন্যার পাঁণিগ্রহণ করে, সে অশ্রাদ্ধেয় (২৯৮ 
অপীঁংক্তেয় (৩০) ও র্ষলীপতি | 
যম কহিয়াছেন, 
মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যেষ্ঠো৷ ভ্রাতা তৈব চ। 
্রয়ন্তে নরকত যাস্তি দুষ্ট কন্যাৎ রজন্বলাম্‌ ॥ ২৩ 





(২৮) উদ্বাহতত্ত্ধৃত। 
(২৯) যাঁহাকে আদ্ধে নিমন্ণ করিয়] ভে।(জন করাইলে আদ্ধ পণ্ড হ্যু। 
(৩০) যাহার সহিত এক পংক্তিতে বনিষা ভোজন করিতে নাই । 


৩০ বহুবিবাহ । 


যস্তাৎ বিবাহয়েৎ কন্যা ব্রাঙ্গণে! মদমোহিতঃ | 
অনস্তায্যে হাপাঁৎক্তেয়ঃ স বিপ্রো। রুষলীপতিঃ॥২৪ (৩১) 
কন্তাকে অবিবাছিত অবস্থায় রজন্ল! দেখিলে, মীতা» পিতা» 
জোষ্ঠ ভ্রাতা, এই তিন জন নরকগামী হয়েন। যে ব্রাহ্মণ 
অজ্ঞানান্ধ হইয়া, দেই কন্যাকে বিবাহ করে, সে অসস্তাষ্য, (৩২) 
অপাঁংক্তেয় ও ব্ধলীপতি। 
পৈঠ্ীনসি কহিয়াছেনঃ . 
যাবরৌদ্তিদ্যেতে স্তনৌ তাবদেব দেয়া। অথ খতুমতী 
ভবতি দাতা! প্রতিগ্রহীতা চ নরকমাপ্মোতি পিতৃ- 
পিতামহপ্রপিতামহাশ্চ বিষ্ঠায়াৎ জায়ন্তে। তম্মানন- 
গ্লিকা দাতব্য ॥ (৩৩) 
স্তন প্রকাশের পূর্বেই কন্ঠণদান করিবেক| যদি কণ্ঠ! বিবাছের 
পূর্বে খতুমতী হয়, দাঁত ও গ্রহীতা উভয়ে নরকগীমী হয়, এবং 
পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ বিষ্টীয় জন্মগ্রহণ করেন | অতএব 
খতুদর্শনের পূর্বেই কণ্ঠাদান করিবেক | 
ব্যাস কহিয়াছেন, , 
যদি সা দাতৃবৈকল্যাদ্রজঃ পশ্যেৎ কুমারিক]। 
ভ্রনহুতাঁশ্চ তাঁবত্যঃ পতিতঃ স্াতিদপ্রদঃ ॥ (৩৪) 
বে ব্যক্তি দানাধিকারী, যদ্দি তাহার দোষে কুমারী খতুদর্শন 
করে? তবে, সেই কুমারী অবিবাঁছিত অবস্থায় যত বার খতুমতী 
হয়ঃ তিনি তত বাঁর ভ্রণহত্াপাঁপে লিগ্ত+ এবং যথাকাঁলে তাহার 
বিবাহ না দেওয়াতে, পতিত হুন | 





(0৩১) হ্সংহ্তা। 
(৩২) যাহার সহিত সম্ভাষণ করিলে পাঁতক জন্মে 1 
(1৩৩ 1 জীম়তবাঁতনকভ ফায়ভাগধত । 


বহুবিবাছ। " ৩১ 
অবিবাহিত অবস্থার কন্যার 'খতুদর্শন ও খতুমতী কন্যার পানিগ্রহণ : 
এক্ষণকাঁর কুলীনদিগের গৃহে সচরাচর ঘটনা । কুলীমেরা, দেবীবরের 
কপোলকম্পিত প্রথার আজ্ঞাবন্তাঁ হুইয়, ঘোরতর পাতিকগ্রস্ত 
হইতেছেন। শাস্ত্ানুনারে বিবেচনা করিতে গেলে, তাহার! বহু কাল 
পতিত ও ধর্চ্যুত হইয়াছেন (৩৫)। 

কুলীনমহাশয়েরা যে কুলের অহঙ্কারে মত্ত হইয়া আছেন, তাহা 
বিধাতার ত্ষ্টি নহে । বিধাতার স্য্ি হইলে, সে বিষয়ে স্বত্ব 
বিবেচনা করিতে হইত । এ দেশের ত্রান্ষণের। বিষ্ভাহীন ও আচারজ্রষ্ট 
হুইতেছিলেন । যাহাঁতে তীহাঁদের মধ্যে বিদ্যা, জদাচার প্রভৃতি 
গুণের আদর থাকে, এক রাজা তাহার উপারম্বরূপ কুলমর্ধ্যাদা ব্যবস্থা, 
এবং কুলমর্ধ্যাদ! রক্ষার উপায়স্বরূপ কতকগুলি নিয়ম সংস্থাপন, 
করেন। সেই রাজপ্রতি্ঠিত নিয়ম অনুসারে বিবেচনা! করিয়া! দেখিলে, 
কুবিবাহীদি দোঁষে বু কাল কুলীনযাত্রের কুলক্ষয় হইয়া গিয়াছে। 


(৩৫) যদিও) জবি অবস্থায় তে সুরন ও কডুষতী কন্যার 
পাণিগ্রহণ শাক্জানুসারে ঘোরতরপঠতকজনক ; কিন্তু, কুলাভিমানী মহা 
পুরুষেরা উহাকে দোষ বলিয়া গ্রাহ্য করেন না। পৌষ বোধ করিলে, 
অকিধিকরকুল]ভিমাঁনের বশবর্তাঁ হইগা চলিতেন না, এবং কন্যাদিগকে 
অবিবাকিত অবস্থায় রাখিয়া নিজে নরকগানী হইডেন না) এবৎ পিতাঃ 
পিতামহ, গরপিত|মহ এই তিন পুর্ধপুরুষকে পরলো কে বিষ্টাকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত 
করিতেন ন1। হয়ত, তাঁহারা 

কামমামরণাত্তিষ্টেগৃহে কন্যর্ভূমত্যপ । 
নটচবৈনাং প্রযচ্ছেত, গুণহীনার কহিচিৎ ॥ ৯1 ৮৯॥ 
কন্যা খতুমতী হইয়া স্ত্যুকাল পর্য্যস্ত বরং গৃহে থাকিবেক, 
তখাপি তাহাকে কদীচ নিগুণ পাত্রে এদাঁন করিবেক নাঁ। 
এই মানবীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া] চলেন বলিয়া ভাবিয়া খাকেন । মনু 
নিন পাত্রে কন্যাদান অবিধেয় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । কিন্ত, ইদানীভ্তন 
কুলাভিম্ছানী মহাশয়েরা সর্ধাঁপেক্ষা নিশুণি; আচার, বিনয়, বিদ্যা প্রভৃতি 
গুণে ভাহাঁরা একবাটর বর্জিত হইয়াছেন । রী ভাহাঁদের অর্ভিমত শান 
অনুসারে বিবেচন। করিতে গেলে এক্ষণকাঁর কুলীন পাত্রে কন্যাদান করাই 
সর্বতোঁভাবে অবিধেয় বলিয়া নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইবেক। 





তই বহুবিবাহ । 


যখন, রাঁজপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম অনুসারে, রাঁজদত কুলমর্ধ্যাদীর উচ্ছেদ 
হইয়াছে, তখন কুলীনন্মন্ মহাপুকষদিগের ইদানীস্তন কূলাভিযান 
নিরবচ্ছিন্ন ্রান্তিমাত্র। অনস্তর, দেবীবর যেরূপে ঘে অবস্থায় কুলের 
ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে কুলীনগণের অহস্কীর করিবার কোনও হেতু 
দেখিতে পাওয়া যায় না। কলীনেরা স্থববোধ হইলে, অহস্কীর না করিয়া, 
বরং তাদৃশ কুলের পরিচয় দিতে লজ্জিত হইতেন। লজ্জিত হওয়া 
দুরে থাকুক, সেই কুলের অভিমাঁনে, শাস্ত্রের মস্তকে পদার্পণ করিয়া, 
স্বয়ং নরকগামী হইতেছেন, এবং পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, 
তিন পুকষকে পরলোকে ঝিষ্টাহ্রদে বাস করাইতেছেন। ধন্য রে 
অভিমান! তোর প্রভাব ও মহিমার ইরত্তা নাই। তুই মনুষ্যজাতির 
অতি বিষম শক্রু। তোর কুহকে পড়িলে, সম্পুর্ণ মতিজ্ছন্ন ঘটে $ 
হিতাহিতবোধ, ধর্াধন্মবিবেচনা একবারে অন্তুষ্থিত হয । 
কোঁলীন্ভযমর্য্যাদাব্যবস্থাপনের পর, দশ পুকৰ গত হুইলে, 
দেবীবর, কুলীনদিগের মধ্যে নানা বিশৃখ্বলা উপস্থিত দেখিয়া, 
মেলবন্ধন দ্বারা সুতন প্রণালী সংস্থাপন করেন । এক্ষণে, মেলবন্ধনের 
সময় হইতে দশ পুকব অতীত হইয়াছে (৩৬) এবং কুলীনদিগের 
মধ্যে নান! বিশৃক্বলাও ঘটিয়াছে। সুতরাং, পুনরায় কৌনও 
হুতন প্রণালী সংস্থাপনের সময় উপস্থিত হইয়াছে। প্রথমতঃ 
ত্রাঙ্ষণদিগের মধ্যে বিশৃঙ্বল1 উপস্থিত দেখিয়া, বল্লালসেন ভন্িবারণা- 





(৩৩৬) ১ প্রীহর্ষচ ২ গর্ভ, ৩ প্রনিবাস, ৪ আরব, & ত্রিবিক্রম, 
৬ কাক, ৭ সাধু, ৮ জলাশয়, ৯ বাণেশ্বর, ১০ গুহ, ১১ মাধব, ১২ কোলাহল | 
শ্রীহর্ষ প্রথম গৌড়দেশে আগমন করেন । 

১ উৎসাহ, * আহ্তি, ৩ উদ্ধব, ৪ শিব, ৫ হুলিংহ, ৬ অধর; ৭ এডি 
৮ অনিক্ুদ্ধ, ৯ লঙ্গনীধর» ১* মনোহর । সুখুলীৰংশে উৎসাহ প্রথম কুলীন হন। 

১ গঙ্গানন্দ, ২ রামাচার্ধ্যঃ ৩ রাঁধবেজ। ৪ নীলক৯, & বিষ্কু, ৬ রাঁমদেবঃ 
4 সীতারাম, ৮ জদাশিবর, ১ শোবাটি ২৩ উউম্ন | পীক্টাঁনিলক সান 


বহুবিবাহ । ৩৩ 


কিপ্রায়ে কোঁলীন্তমর্যযাদা সংস্থাপন করেন। তৎপরে, কুলীনদিগের মধ্যে 
বিশ্ৃ্থীলা উপস্থিত দেখিয়া, দেবীবর তন্নিবারণাশয়ে মেলবন্ধন করেন । 
এক্ষণে, কুলীনদিগের মধ্যে যে অশেষবিধ বিশৃস্বলা উপস্থিত 
হইয়াছে, কুলাভিমান পরিত্যাগ ভিন্ন তশ্নিবীরণের আর সছুপায় নাই। 
যদি তাহারা স্থুবোধ, ধর্্মভীক ও আত্মমঙ্গলাকাঙ্ফী হন, অকিঞ্চিৎকর 
কুলাভিমানে বিসর্জন দিয়া, কুলীননামের কলঙ্ক বিমোচন কৰন। 
আর, যদি তারা কুলাভিমান পরিত্যাগ নিতান্ত অসাধ্য বা একান্ত 
অবিধেয় বোধ করেন, তবে তাহাদের পক্ষে কোনও নুতন ব্যবস্থা 
অবলম্বন করা আবশ্যক । এ অবস্থায়, বোধ হয়, পুনরায় সর্বন্ধারী 
বিবাহ প্রচলিত হওয়া ভিন্ন, কুলীনদিগের পরিভ্রাপের পথ নাই। 
এই পথ অবলম্বন করিলে, কোনও কুলীনের অকারণে একাধিক 
বিবাহের আবশ্যকতা থাকিবেক না; কোনও কুলীনকন্াকে, 
বাবজ্জীবন বা দীর্ঘ কাল অবিবাহিত অবস্থায় থাকিয়া, পিতাকে 
নরকগামী করিতে হইবেক না; এবং রাজনিয়ম দ্বারা বহুবিবাহ প্রথা 
নিবারিত হইলে, কৌনও ক্ষতি বা অস্থুবিধা ঘটিবেক না । এ বিষয়ে 
কুলীনদিগের ও কুলীনপক্ষপাভতী মহাঁশয়দিগের যকতর ও মনোযোগ 
করা কর্তব্য। অনিষ্টকর, অরর্মকর কুলাভিযানের রক্ষা বিষয়ে, অন্ধ 
ও অবোধের ন্যায়, সহায়তা করা অপেক্ষা, যে সকল দোষ বশত? 
কুলীনদিগের ধর্মলোপ ও যাঁর পর নাই অনিউসংঘটন হইতেছে, 
সেই মস্ত দোষের সংশোঁধনপক্ষে যত্ববান্‌ হইলে, কুলীনপক্ষপাঁতী 
মহাশয়দিগের বুদ্ধি বিবেচন| ও ধর্মের অনুযায়ী কর্ম কর! হুইবেক। 
_ ইদানীস্তন কুলাভিমানী যহাপুকষেরা কুলীন বলিয়৷ অভিমান 
করিতেছেন, এবং দেশস্থ লোকের পূজনীয় হইতেছেন। যদি তদীয় 
চরিত্র বিশুদ্ধ ও ধরশার্গন্যারী হইত, তবে তাহাতে কেহ কোনও 
ক্ষাতিবোধ বা আপত্তি উত্থাপন করিত না । কিন্তুঃ তাহাদের আচরণ, 
যার পর নাই, জঘন্য ও স্বণাম্পদ হইয়া উঠিয়াছে। তীহাদের 
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: আচরণবিষয়ে লোকসমাজে শত শত উপখ্যান প্রচলিত আছে) 
এস্কলে সে সকলের উল্লেখ করা নিস্পুয়োজন ৷ ফলকথা এই, দয়া, 
ধর্মৃভয়, লৌকলজ্জা প্রভৃতি একবারে তীহাদের হ্থদয় হইতে অস্তর্থিত 
হইয়া! গিয়াছে কন্তাস্তানের সুখছ্ুঃখগণনা বা হিতাহিতবিবেচনা 
দীয় চিত্তে কদাচ স্থান পাঁর না। কন্তা যাহাতে করণীয় ঘরে আর্পিতা 
হয়, কেবল তদ্ধিষয়ে দৃষ্টি থাকে । অঘরে অর্পিতা হুইলে কন্তা! 
_কুলক্ষয়কারিণী হয়; এজন্য, কন্যার কি দশা হইবেক, সে দিকে 
দৃষ্তিপাত না করিয়া, যেন তেন প্রাকারেণ, কন্যাকে পাত্রসাৎ করিতে 
পারিলেই, তাহারা চরিতার্থ হয়েন। অবিবাহিত অবস্থায়, কন্যা বাঁচী 
হইতে বহির্গত হইয়া গেলে, তাঁহাদের ক্লঙ্ষয় ঘটে বাটীতে থাকিয়া, 
ব্যভিচারদোষে আক্রান্ত ও জণহত্যাপাঁপে বারৎবার লিপ্ত হইলে, 
কোনও দোষ ও হাঁনি নাঁই। কথক কুলরক্ষা করিয়া, অর্থাৎ বিবাহিতা 
হইয়া, কন্যা বারাঙ্গনাবৃত্তি অবলম্বন করিলে, তীহাদের কিবিম্মাত্র 
ক্ষোভ, লঙ্জ| বা ক্ষাতিবোঁধ হুয় না। তাঁহার কীরণ এই যে, এ সকল 
ঘটনায় কুললক্ষমী বিচলিতা। হয়েন না। যদি কুললঙ্নী বিচলিতা 
না হইলেন, তাহা হইলেই তীহ্াদের সকল দিক রক্ষা হইল। 
কুললক্ষীরও তাহাদের উপর নিরতিশয় স্বেহ ও অপরিনীম দয়া । 
তিনি, কোনও ক্রমে, সেই ন্বেহ ও সেই দয়া পরিত্যাগ করিতে পারেন 
না। এ স্থলে, কুললক্ষদীর ন্েহ ও দয়ার একটি আশ্চর্য্য উদাহরণ 
প্রদর্শিত হইতেছে । 

অমুক গ্রামে অমুক নামে একটি প্রধান কুলীন ছিলেন তিনি 
তিন চারিটি বিবাহ করেন। অমুক গ্রামে যে বিবাহ হয়, তাহাতে 
তাঁছার ছুই কন্যা জন্মে। কন্যার! জন্মাবধি মাতুলালয়ে থাকিয়া প্রাভি- 
পালিত হইয়াছিল। মাতুলের! ভাখিনেয়ীদের প্রতিপালন করিতে- 
ছেন ও যথাকালে বিবাহ দিবেন এই স্থির করিয়া, পিতা নিশ্চিন্ত 
খাঁকিতেন, কোনও কাঁলে তাহাদের কোনও তত্তীবধান করিতেন না । 
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র্ভাগ্যক্রমে, যাতুলদের অবস্থা ক্ষু্ন হওয়াতে, তীহারা ভাগিনেয়ীদের ' 
বিবাহকার্ধ্য নির্ববাহ করিতে পারেন নাই। প্রথম কন্তার বয়ঃক্রম 
১৮।১৯ বৎসর, দ্বিতীয়াটির বয়ঃক্রম ১৫1১৬ বৎসর, এই সময়ে,কোনও 
ব্যক্তি তুলাইয়া তাহাদিগকে বাচী হইতে বাহির করিয়া লইয়া যায় । - 

প্রীয় এক পঞ্চ অতীত হইলে, তাহাদের পিতা এই ছুর্ঘটনার সংবাদ 
পাইলেন, এবং কিন্বর্তব্যবিমুঢ হইয়া, এক আত্মীয়ের সহিত পরামর্শ 
করিবার নিমিত্ত, কলিকাতায় আগমন করিলেন । আত্মীয়ের নিকট এই 
ুর্ঘটনার বৃত্ত বর্ণন করিয়া, তিনি গলদশ্রু লৌচনে আঁকুল বচনে 
কছিতে লাশিলেন, ভাই এত কালের পর আমায় কুললন্মমী পরিত্যাগ 
করিলেন ; আর আমার জীবনধারণ বৃথা; আমি অতি হতভাগ্য, 
নতুবা কুললক্ষী বাম হইবেন কেন। আত্মীয় কহিলেন, তুমি ষে কখনও 
কন্াদের কোনও সংবাদ লও নাই, এ তোমার সেই পাপের প্রাতিফল। 
যাহা হউক, কুলীন ঠাকুর, অনেক ভাবিয়া! চিন্তিয়া, অবশেষে কন্তা-, 
পঙ্থারীর শরণাগত হইলেন এবং প্রার্থনা! করিলেন, আপনি দয়া করিয়া 
তিন মাসের জন্য কন্যা ছুটি দেন, আমি তিন মাঁস পরে উঁহাঁদিগকে 
আপনকার নিকট পঁহুছাইরা দিব । কন্যাঁপহারী ফাহাদের অনুরোধ 
রক্ষা করেন, এরূপ অনেক ব্যক্তি, কুলীনঠাকুরের কাতরতা। দর্শনে ও 
আর্তবাক্য শ্ববণে অনুকম্পীপরতন্ত্র হইয়া, অনেক অনুরোধ করিয়া, 
তিন যাসের জন্য, সেই ছুই কন্যাকে গিভৃহস্তে সমর্পণ করাইলেন। 
তিনি, চরিতার্থ হইরা, তাহাঁদের ছুই ভগিলীকে আপন বসতিস্থানে 
লইয়া গেলেন, এবং এক ব্যক্তি, অরে বিবাহ দিবার জন্য, উুরী 
করিয়া লইয়া গিয়াছিল, অনেক যত, অনেক কৌশলে, ইহাদের 
উদ্ধার করিয়াছি, ইহা প্রগর করিয়া দিলেন। কন্যারা না পলায়ন 
করিতে পারে, এজন, এক রক্ষক নিযুক্ত করিলেন। সে সর্বক্ষণ 
তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল। 

এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া, কুলীনঠাঁকুর অর্থের সংগ্রহ ও বরের অন্বেষণ 
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করিবার নিমিত্ত নির্গত হইলেন এবং এক মান পরে, ভাদ্রমাঁসের শেষে, 
বিবাহোপযোগী অর্থ সংগ্রহপূর্বক এক যষ্টিবৰীয় বর সমভিব্যাহারে 
বাটীতে প্রত্যাগ্নমন.করিলেন। ধর. কণ্াঁদের চরিভ্রবিষয়ে কিব্চিং 
জানিতে পারিয়াছিলেন ; এজন্য, নিয়মিত অপেক্ষা অধিক দক্ষিণ! না 
পাইয়া, কুলীনঠাকুরের কুলরক্ষা৷ করিতে সম্মত হইলেন না। পর 
রাত্রিতেই সম্প্রদানক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া! গেল। কুলীনঠাকুরের কুলরক্ষা 
হুইল। ষাঁহছীরা বিবাহক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন, স্বচক্ষে প্রৃতাক্ষ 
করিয়াছেন, কুললক্ষনী বিচলিতা হইলেন না, এই আহ্লাদে ব্রাক্ষণের 
নয়নযুগলে অশ্রন্ধারা বহিতে লাগিল । 

পর দিন গঁতাত হইবামাত্র, বর স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন । 
কতিপয় দিবস অতীত হইলে, বিবাছিতা কুলবালারাও অন্তর্থিতা 
হইলেন। তদবধি আর কেহ উহাদের কোনও সংবাদ লয় নাই; 
এবৎঃ অৎবাঁদ লইবার আঁবশ্কতাঁও ছিল না। তাহারা পিতার কুলরক্ষা 
করিয়াছেন; অতঃপর যথেচ্ছচারিণী হইলে, পিতার কুলোচ্ছেদের 
আশঙ্কা নাই। বিশেবতঃ, তিনি কন্যাঁপহাঁরীর নিকট অঙ্গীকার 
করিয়াছিলেন, তিন মাঁস পরে কন্যাদিগকে তীহীর নিকট পঁহুছাইয়া 
দিবেন। বিবাঁহের অব্যবহিত পরেই, প্রাতিশ্র্ত সময় উত্তীর্ণ হইয়! 
যায়। নে যাহা হউক, কুলীনঠাকুর কুললক্ষনীর স্েহ ও দরায় বঞ্চিত 
হইলেন না, ইহাই পরম সৌভাগ্যের বিষয়। চঞ্চলা বলিয়া লক্ষনীর 
বিলক্ষণ অপবাঁদ আছে। কিন্তু কুলীনের কুললক্গনী দে অপবাদের 
আসম্পদ নহেন। 

অনেকেই এই ঘটনার সবিশেষ বিবরণ অবগত হইয়াছিলেন, 
কিন্তুঃ তজ্জন্য, কেহ কুলীনঠাঁকুরের প্রাতি অশ্রদ্ধ! বা অনাদর প্রদর্শন 
করেন নাই। 


তৃতীয় আপত্তি 


কেহ কেহ আপত্তি করিতেছেন, বনুবিবাহপ্রথা রহিত হইলে, ভর্গ- 
কুলীনদিশের সর্বনাশ ৷ এক ব্যক্তি অনেক বিবাহ করিতে না পারিলে? 
তীহাদের কোৌঁলীন্যমর্ধ্যাদার সমূলে উচ্ছেদ ঘটিবেক । এই আপত্তির . 
বলাবল বিবেচনা করিতে হুইলে, ভর্গকুলীনের কুল, চরিক্রপ্রভৃতির 
পরিচয় প্রদান আবশ্যক । " 

পূর্ব উল্লিখিত হুইয়াছে, বংশজকন্যা বিবাহ করিলে, কুলীনের 
কুলক্ষয় হয়, এজন্য কুলীনেরা বংশজকন্যার পাঁণিগ্রহণে পরাঙ্মুখ 
থাকেন। এ দিকে, বংশজদিগের নিতান্ত বাঁসনা, কুলীনে কন্যাদনি 
করিয়া বংশের গৌঁরবরদ্ধি করেন॥ কিন্তু সে বাসনা অনায়াসে সম্পন্ন 
হইবার নহে । হঁহারা বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন, তাদৃশ বংশজেরাই সেই 
সৌভাগ্যলাভে অধ্বিকারী। ' যে কুলীনের অনেক সন্তান থাকে, এবং 
অর্থলোভ সাতিশয় প্রবল হর, তিনি, অর্থলাভে চরিতার্থ হুইরা, 
বংশজকন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দেন । এই বিবাহ দ্বারা কেবল এ 
পুজের কুলক্ষয় সয়, তাহার নিজের বা অন্যান্য পুভ্রের কুলমর্ধ্যাদার 
কোনও ব্যতিক্রম ঘটে নাঁ। 

এইরূপে, যে সকল কুলীনসস্তান, বংশজকন্যা বিবাহ করিয়া, 
কুলতর্ট হয়েন, তীহারা স্বুতভঙ্গ কুলীন বলিয়া উদ্গিখিত হইয়া 
খাকেন। ঈদৃশ ব্যক্তির অতঃপর বংশজকন্যা বিবাছে আর আপত্তি 
থাকে না। কুলভঙ্গ করিয়! কুলীনকে কন্যাদান করা বন্ুব্যয়সাধ্য, 
এজন্য সকল বংশজের ভাগ্যে সে সৌভাগ্য ঘটিয়া উঠে না। কিন্ত 
স্বকতভঙ্গ কুলীনের! কিঞ্চিৎ পাইলেই তাহাদিগকে চরিতার্থ করিতে 
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. প্রস্তুত আছেন। এই সুযোগ দেখিয়» বংশজেরা, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ 
দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া, স্বন্কততঙ্গকে কন্যাদান করিতে আরম্ভ করেন। 
বিবাহিতা স্ত্রীর কোমও/রাই লইঞ্জে-হইকেক, না, অথচ আপাততঃ 
কিঞ্চিৎ লাভ হইতেছে, এই ভাবিয়া স্বরুতভঙ্গেরাও বংশজদিগকে 
উদ্ধীর কারিতে বিমুখ হয়েন না। এইরূপে, কিঞ্চিৎ লাভলোভে, 
বংশজকন্যাবিবাহ্‌করা ম্বরুতভঙ্গের প্রকৃত ব্যবসায় হইয়া উঠে। 

.. এতস্তিত্ন, ভঙ্গকুলীনদের মধ্যে এই নিয়ম হইয়াছে, অন্ততঃ শ্বরমাঁন 
পর্য্যায়ের ব্যক্তিদ্িগকে কন্যাদান করিতে হইবেক, অর্থাৎ স্বরুতভঙ্গের 
কন্য। স্বরুতভঙ্গপীত্রে দানকরা আবশ্যক । তদনুসারে, যে সকল 
স্বরুতভঙ্গের অবিবাহিতা কন্যা থাঁকে, তীহারাও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দিয়। 
সন্তু করিয়া, স্বকুতভঙ্গকে কন্যাদান করেন । স্বরুতভঙ্গের পুত্র, পৌঁত্র 
প্রস্ভৃতির পক্ষেও স্বর্ুতভঙ্গ পাত্রে কন্যাদীন কর! শ্লাঘার বিষয় ) 
এজন্য তাহারাও, সবিশেষ যত্ করিয়া, স্বরুতভঙ্গ পাত্রে কন্যাদান 
করিয়। থাঁকেন। 

স্বর্কতভঙ্গ কুলীন এইরূপে ক্রমে ক্রমে অনেক বিবাহ করেন। 
স্বকৃততঙ্গের পুত্রের এ বিষয়ে স্বৃততঙ্গ অপেক্ষা নিতান্ত নিকট 
নহছেন। তৃতীয়,পুকষ অবধি বিবাহের সংখ্যা স্থ্ুন হইতে আর্ত হয়। 
পূর্বে বংশজকন্য। গ্রহণ করিলে, কুলীন এককালে ক্লত্র্ট ও 
বংশজভাবাপন্ন হইয়া হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইতেন ; ইদানীং পাঁচপুকষ 
পর্য্যস্ত, কুলীন্‌ বলিয়া গণ্য ও মান্য হুইয়া থাকেন । 

“যে সকল হতভাগা কন্যা স্বরুতভঙ্গ অথবা ছুপুকধিয়! পাত্রে 
অর্পিতা হয়েন, তাহারা যাবজ্জীবন পিত্রালয়ে বাদ করেন । বিবাহুকর্তী 
মছাঁপুকষেরা, কিঞ্চিৎ দক্ষিণী পাইয়া, কন্যাকর্ভার কুলরক্ষা অথবা 

ংশের গৌরবরৃদ্ধি করেন, এইমাত্র। সিদ্ধীস্ত করা আছে, বিবাহ- 
কর্তীকে বিবাঁছিত৷ স্্ীর তত্তীবধানের, অথবা ভরণপৌষণের, ভাঁরবহৃন 
করিতে হইবেক না। সুতরাং কুলীনম হিলারাঁ, নাঁমমাত্রে বিবাহিতা 
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হইয়া, বিধবা কন্যার ন্যায়, যাবজ্জীবন পিত্রালয়ে কালযাঁপন 
করেন॥ স্বাফিসহবাসসৌভাগ্য বিধাতা তাহাদের অদৃষ্টে লিখেন 
নাই; এবং তীাহারাও সে প্রত্যাশা করেন না। কন্যাপন্ষীয়ের! 
সবিশেষ চেষ্টা পাইলে, কুলীন জাযাতা স্বগরালয়ে আসিয়া ছুই চারি 
দিন অবস্থিতি করেন কিন্তু সেবা ও বিদায়ের ক্রুটি হইলে, এ জন্মে 
আর শ্বশুরালয়ে পদার্পণ করেন না । 

কোনও কারণে কুলীনমহিলার গর্ভসঞ্চার হইলে, তাহার পরি- 
পাকার্থে” কন্যাপক্ষীয়দিগকে ত্রিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে হয়। 
প্রথম, সবিশেষ চেফটা ও ঘনত্ব করিয়া, জামাতার আনয়ন । তিনি 
আঁিয়া, ছুই এক দিন শ্বশুরালরে অবস্থিতি করিয়া, প্রস্থান করেন । 
“এ, গর্ভ তৎসহযোগসম্ভৃত বলিয়া পরিগণিত হয় ॥ দ্বিতীয়, 
জামাতীয় আনয়নে ক্লতকার্ধ্য হইতে না পারিলে, ব্যভিচারসহচরী 
জ্ৃত্যাদেবীর আরাধনা । এ অবস্থার, এতঘ্যতিরিক্ত নিস্তারের আর 
পথ নাই। তৃতীয় উপায় অতি সহজ, অতি নির্দোষ ও সাঁতিশয় 
কোদ্ুকজগনক। : তাহাতে অর্ধব্যরগ নাই, এবং জপহত্যাদেবীর 
উপাসনাও কল্লিতে হয় না। কন্যার জননী, অথবা বাগীর অপর গৃহিনী, 
একটি ছেলে কোলে করিয়ী, পাড়ায় বেড়াইতে যান, এবং একে একে 
প্রতিবেশীদিগের বাটীতে শিয়া, দেখ মা, দেখু বোন, অথবা দেখু 
বাছা, এইবপ সম্ভাষণ করিয়া, কথাপ্রসঙ্গে বলিতে আরম্ভ করেন, 
অনেক দিনের পর কাল রাত্রিতে জামাই আসিয়াছিলেন; হঠাৎ 
আিলেন, রাত্রিকাল, কোথা কি পাব; ভাল করিয়া খাওয়াতে 
পারি নাই; অনেক বলিলাম, এক বেলা থাকিয়া, খাওয়া দাওয়। 
করিয়া যাও) তিনি কিছুতেই রহিলেন না; বলিলেন, আজ কোনও 
মতে থাকিতে পারিব না সন্ধ্যার পরেই অগুক গ্রামের য্ুমদারের 
বাটীতে একটা বিবাহ করিতে হইবেক; পরে, অমুক দিন, অমুক গ্রামের 
হালদারদের বাটীতেও বিবাহের কথা আছে, সেখানেও যাইতে 
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ছইবেক। যদি সুবিধা হয়, আসিবার সময় এই দিক হইয়া যাইব । 
এই বলিয়া ভোর ভোর চলিয়। গেলেন। স্বর্ণকে বলিয়াছিলাম, ত্রিপুরা 
ও কামিনীকে ভাকিয়! আব, তার! জামায়ের সঙ্গে খানিক আঘোদ 
আহ্লাদ করিবে। একলা যেতে পারিব না বলিয়া, ছুঁড়ী কোনও 
মতেই এল না। এই বলিয়া, সেই ছুই কন্যার দিকে চাহিয়া, বলিলেন, 
এবার জামাই এলে, ম। তোরা যাঁদ্‌ ইত্যাদি। এইরূপে পাড়ার বাড়ী 
বাড়ী বেড়াইয়। জামাতার আগমনবার্তা কীর্ভন করেন। পরে স্বর্ণমঞ্জারীর 
শর্ভসধ্র প্রচার হইলে, এ গর্ভ জামাতৃকৃত বলিয়া পরিপাক পাঁয়। 
এই সকল কুলীনমহিলার পুত্র হইলে, তাহারা ছুপুকষিয়। 
কুলীন বলিয়া! গ্রণনীয় ও পৃজনীয় হয়। তাহাদের প্রতিপালন ও 
উপনয়নাস্ত সংস্কার সকল মাতুলদিগকে করিতে হয়। কুলীন প্রিতা 
কখনও তাহাদের কোনও সংবাদ লয়েন না ও তত্তীবধান করেন না? 
তবে, অন্নপ্রীশনা'দি সংক্কীরের সময় নিমন্ত্রণপত্র প্রেরিত হইলে, এবং 
//কিছু লাভের আশ্বাস থাকিলে, আসিয়া আত্যুদয়িক করিয়া যান। 
উপনয়নের পর, পিতার নিকট পুন্রের বড় আদর | -ঝিদি-সা(তিপন 
বংশজনিগের বাঁচীতে তাহার বিবাহ দিতে আরম্ভ করেছ ঠত্রবং পণ, 
গণ প্রভৃতি দ্বার৷ বিলক্ষণ লাভ করিতে থাকেন । বিবাহের 
অময়, মাভুলদিগের কোনও কথা চলে না, ও কোনও অধ্ষিকার 
থাকে না। পু্র যত দিন অস্পবরস্ক থাকে, তত দিনই পিতার 
এই লাভজনক ব্যবসায় চলে। তাহার চক্ষু ফুটিলে, তাহার ব্যবসার 
বন্ধ হইয়া যায়। তখন সে আপন ইচ্ছায় বিবাহ করিতে আস্ত করে, 
এবং এই সকল বিবাহে পণ, গণ প্রভৃতি যাহা পাওয়া যায়, তাহা 
তাারই লাভ, পিতা তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পাঁরেন না। 
কন্তাসম্তান জন্মিলে, তাহার নাড়ীচ্ছেদ অবধি অস্ত্যেিক্রিয়া পর্যযস্ত 
াবতীয় ক্রিয়া মাভুলদিগকেই সম্পন্ন করিতে হয়। কুলীনকন্যার বিবাহ 
বায়সাধ্য, এজন্য পিতা এ বিবাছের সময় সে দিক দিয়! চলেন না। 
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কুলীনভাগিনেয়ী যথাযোগ্য পাত্রে অর্পিতা ন| হইলে, বংশের গেধরব- 
হাঁনি হয়ঃ এজন্য, তীহারা, ভঙ্গকুলীনের কুলমর্ধযাদার নিয়মানুসারে, 
ভাগিনেয়ীদের বিবাঁহকার্ধ্য নির্বাহ করেন। এই সকল কন্যারাঃ 
স্ব স্ব জননীর ন্যাঁর নামমাত্র বিবাহিতা হইয়া, মাতুলালয়ে কাঁল- 
যাপন করেন । 

কুলীনভগ্িনী ও কুলীনভাগিনেরীদের বড় ছুর্গাতি। তাহাদিগকে, 
পিত্রালয়ে অথবা যাতুল!লয়ে থাকিয়া, পাঁচিক! ও পরিচারিকা উভয়ের 
কর্ম নির্বাহ করিতে হয়। পিতা যত দিন জীবিত থাকেন, 
কুলীনযহ্িলার তত দিন নিতান্ত দুরবস্থা ঘটে না। তদীয় দেহাত্যয়ের 
পর, ভ্রাতারা সংসারের কর্তা হইলে, তাঁহারা অতিশয় অপদস্থ হন । 
প্রীখরা ও সুখরা ভ্রাতৃভার্ধ্যারা তীহাদের উপর, বার পর নাই, অত্যাচার 
করে। প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গ, রাত্রিতে নিজ্রাগমন, এ উভয়ের 
অস্তব্তীঁ দীর্ঘ কাল, উৎকট পরিশ্রম সহকারে সংসারের সমস্ত কার্ধ্য 
নির্বাহ করিয়াও, তাঁহার! সুশীল ভ্রাতৃভার্ধ্যাদের নিকট প্রতিষ্ঠালাভ 
করিতে পারেন না। তাহারা সর্বদাই তীহাদের উপর খড়গহস্ত । 
তাহাদের অশ্রপাঁতের বিশ্রাম নাই বলিলে, বোধ হয়, অত্যুক্তিদোষে 
দুষিত হইতে হয় না। : অনেক সময়, লাঞ্ছনা সন্ত করিতে না পারিয়া, 
প্রতিবেশীদিগের বাঁটীতে গিয়া, অক্রর্ণবিসর্জন করিতে করিতে, হারা 
আপন অদৃষ্টের দোষ কীর্ভন ও কোৌঁলীন্যপ্রথার গুণ কীর্তন করিয়া 
থাকেন» এবং পৃথিবীর মধ্যে কোথাও স্থান থাকিলে চলিয়া যাঁইতাম, 
আর ও বাড়ীতে মাথা গলাইতাঁম না, এইরূপ বলিয়া, বিলাপ ও 
পরিভাপ করিয়া, মনের আক্ষেপ মিটান। উত্তরসাধকের সংযোগ 
ঘটিলে, অনেকাঁনেক বযস্থা কুলীনমহিলা ও কুলীনছ্ুহিতা, যন্ত্রণাময় 
পিত্রালয় ও মাতুলালয় পরিত্যাগ করিয়া, বাঁরাঙ্গনাৃত্তি অবলম্বন করেন। 

ফলত কুলীনমহিলা.ও কুলীনতনয়াদিশের যন্ত্রণার পরিনীমা নাই। 
ষাছীরা কখনও তাহাদের অবস্থা বিষয়ে দৃষ্টিপাত করেন, তাহারা 

ঙ 
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বুঝিতে পারেন,এঁ হতভাগ। নারীদিগকে কত ক্রেশে কালযাঁপন করিতে 
হয়। তাহাদের যন্ত্রণার বিষয় চিন্তা করিলে, হৃদয় বিদীর্ণ হুইয়া। যাঁয়, 
এবং যে হেতুতে তীহাদিগ্রকে এ অমস্ত ছুঃসহ ক্রেশ ও যন্ত্রণা ভোগ 
করিতে হইতেছে, তাহা বিবেচন! করির1 দেখিলে, মনুষ্যজাতির 
উপর অত্যন্ত অশ্রদ্ধা জন্মে। এক পক্ষের অমুলক অকিঞ্চিৎকর 
গ্ৌরবলাভলোত, অপর পক্ষের কিঞ্চিৎ অর্থলীভলোভ, সমন্ত 
অনর্থের যুলকারণ $ এবং এই উভয় পক্ষ ভিন্ন দেশস্থ যাবতীয় 
লৌকের এবিষয়ে ওদাশ্য অবলঘ্ধন উহীর সহকারী কারণ। 
ছাদের দৌষে কুলীনকন্যাঁদের এই ছুরবস্থা, যদি তাহাদের উপর 
সকলে অশ্রদ্ধা ও বিদ্বেষ প্রদর্শন করিতেন, তাহা হইলে, ক্রেমে 
এই অনন্য অত্যাচারের নিবারণ হইতে পাঁরিত। অশ্রদ্ধা ও 
বিদ্বেষের কথা দূরে থাকুক, অত্যাচারকারীরা দেশস্থ লোকের নিকট, 
যাঁর পর নাই, মাননীয় ও পুজনীয়। এমন স্থলে, রীজদ্বারে আবেদন 
ভিন্ন, কুলীনকামিনীদিখ্ের ছুরবস্থাবিমোচনের কি উপায় হইতে 
পারে। পৃথিবীর কোনও প্রদেশে স্্রীজাতির ঈদৃশী ভুরবস্থা' দেখিতে 
পাওয়া ষায় না। যদি ধর্ম থাকেন, রাজা বল্লালসেন ও দ্রেবীবর ঘটক- 
বিশারদ নি£সন্দেহ নরকগামী হইয়াছেন । ভারতবর্ষের অন্তান্য অংশে, 
এবৎ পৃথিবীর অপরাপর প্রদেশেও বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে। 
কিন্তু, তথায় বিবাহিতা নারীদিগকে, এতদ্দেশীয় কুলীনকামিনীদের 
মত, ছুর্দশীয় কাঁলযাপন করিতে হয় না) তাহারা স্বামীর গৃছে 
বাস করিতে পায়, স্বামীর অবস্থানুরূপ গ্রাসীচ্ছাদন পায়, এবং 
পর্য্যায়ক্রমে স্বামীর সহ্বাঁসসুখলাভও করিয়া! থাঁকে। স্বামিগৃহবস, 
ন্বামিসহবাঁস, স্বামিদতত গ্রীসাচ্ছাদন কুলীনকন্যাদের স্বপ্পের অগোঁচর । 

এ দেশের ভঙ্গকুলীনদের মত পাষণ্ড ও পাতকী ভূমগলে নাই। 
তীহার! দয়া, ধর্ম, চক্ষুলজ্জা ও লৌকলজ্জায় একবারে বর্জিত। 
কাদের চরিত্র অতি বিচিত্র। চরিত্রবিষয়ে উহাদের উপম! দিবার 
রি 
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স্থল নাই। তারাই তীহাঁদের একমাত্র উপমা স্থল রি কোনও অতি- 
প্রধান ভঙ্গকুলীনকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ঠাকুরদাদা মহাশয় ! 
আপনি অনেক বিবাহ করিয়াছেন, সকল স্থানে যাওয়া হয় কি। ভিন 
অশ্লীনযুখে উত্তর করিলেন, যেখানে ভিজিট(১) পাই, সেই খানে যাঁই। 
গত ছুর্ভিক্ষের সময়, এক জন ভঙ্গকুলীন অনেকগুলি বিবাহ করেন । 
ভিনি লোকের নিকট আস্ফীলন করিয়াছিলেন, এই ছুর্ভিক্ষে কত লোক 
অন্নীভাবে মারা পড়িয়াছে , কিন্তু আমি কিছুই টের পাই নাই; বিবাহ 
করিয়া সচ্ছন্দে দিনপাত করিয়াছি। __গ্রামে বারোয়ারিপুজার উদ্ভোগ 
হুইতেছে। পুজার উদ্ভোগীরা, এ বিষয়ে চাদা দিবার জগ্ঠ, কোনও 
ভঙ্গকুলীনকে পীড়াপীড়ি করাতে, তিনি, টাদার টাকা সংগ্রহের জন্য, 
একটি বিবাহ করিলেন । -_বিবাহিতা স্ত্রী স্বামীর সমস্ত পরিবারের 
তরণপোবণের উপযুক্ত অর্থ লইয়া গেলে, কোন ভর্গকুলীন, দয়! করিয়া, 
তাহাকে আপন আবাসে অবস্থিতি করিতে অনুমতি প্রদান করেন ; 
" কিন্তু সেই অর্থ নিঃশেষ হইলেই, তাহাকে বাঁটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া! 
দেন __ পুত্রবধূর খতুদর্শন হইয়াছে। সে যাহার কন্যা, তাহার নিতান্ত 
ইচ্ছা, জামাতাকে আনাইয়া, কন্ঠার পুনর্বিবাহসংস্কার নির্ববাহ করেন । * 
পত্র দ্বারা বৈবাহিককে আপন প্রার্থনা জানাইলেন। বৈবাহিক 
পাত্রোত্তরে অধিক টাকার দাওয়া করিলেন। কন্যার পিতা তত টাক! 
দিতে অনিচ্ছ বা অসমর্থ হওয়াতে, তিনি প্রকে শুশুরালয়ে যাইতে 
দিলেন না? সুতরাং, পুক্রবধখুর পুনর্ধিবাহসংস্কার এ জন্মের মত 
স্থগিত রহিল। __বহুকাল স্বামীর মুখ দেখেন নাই ; তথাপি কোনও 
তঙ্গকুলীনের ভার্য্যা ভাগ্যক্রমে গর্ভবতী হইয়াছিলেন। ব্যভিচারিণী 
কন্তাকে গৃহে রাখিলে, জ্ঞাতিবর্গের নিকট অপদস্থ ও সমাজচ্যুত 





(১) ভাকরেরা চিকিতসা করিতে গেলে, তাহাদিগকে যাহা দিতে হয়, 
এ দেশের সাঁধারণ লোকে তাহাকে ভিজিট (%15:৮) বলে। 
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- হইতে হয়, এজন্য, ভাঁহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত কর! পরামর্শ স্থির 
হুইলে, তাহার ছিতৈবী আত্মীয়, এই সর্বনাশ নিবারণের অন্য 
কোনও উপায় করিতে না পারিয়া, অনেক চেষ্টা করিয়া, তদীয় স্বামীকে 
আঁনাইলেন। এই মহাপুকষ, অর্থলাভে চরিতার্থ হইয়া, সর্বদমক্ষে 
স্বীকার করিলেন, রতবমপ্তুরীর গর্ভ আমার সহযোগে নক্ভুত হুইয়াছে। 

ভঙ্গকুলীনের চরিত্রবিষয়ে এ স্থলে একটি অপুর্ব উপাখ্যান কীর্তিত 
হুইতেছে। কৌনও ব্যক্তি মধ্যাহ্ৃকালে বাটীর মধ্যে আহার করিতে 
গেলেন; দেখিলেন, যেখানে আহারের স্থান হুইয়াছে, তথায় ছুট 
অপরিচিত স্ত্রীলোক বমিয়া আছেন । একটির বয়গুক্রম প্রায় বৎসর, 
দ্বিতীয়ারটির বয়ঃক্রম ১৮। ১৯ বসর। তীছাঁদের পরিচ্ছদ ছুরবস্থার 
একশেষ প্রদর্শন করিতেছে; তাহাদের মুখে বিষাদ ও হতাশতার 
সম্পুর্ণ লক্ষণ সুম্প্ট লক্ষিত হইতেছে । এ ব্যক্তি স্বীয় জননীকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, মা হঁহারা কে, কি জন্যে এখানে বসিয়! আছেন। 
তিনি বৃদ্ধার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া কহিলেন,ইনি ভট্টরাজের স্ত্রী 
এবৎ অপ্পবয়স্কীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, ইন্ন তাহার কন্যা । ইঁহীরা 
তোমার কীছে আপনাদের দুঃখের পরিচয় দিবেন বলিয়। বসিয়া আঁছেন। 

ভট্টরাজ ছুপুকবিয়া ভঙ্গকুলীন ; ৫1৬টি বিবাহ করিয়াছেন । 
তিনি এ ব্যক্তির নিকট মাসিক রৃভি পান; এজন্য, ভীহার যথেষ্ট 
খাতির রাখেন । তীহার ভঙ্গিনী, ভাঁঞ্িনেয় ও ভাশিনেয়ীরা তার 
বাঁচীতে থাকে; তীহার কোনও জ্রীকে কেহ কখনও তাহার বাদীতে 
অবস্থিতি করিতে দেখেন নাই । 

সেই ছুই স্ত্রীলোকের আকার ও পরিচ্ছদ দেখিয়া, এ ব্যক্তির 
অস্তঃকরণে অতিশয় ছুঃখ উপস্থিত হইল। তিনি, আহার বন্ধ করিয়া, 
তাহাদের উপাখ্যান শুনিতে বজিলেন। বৃদ্ধা কহিলেন, আঁষি ভ্ট- 
রাঁজের ভার্য্যাঃ এটি তীহার কন্যা, আমার গর্ভে জন্মিয়াছে। আমি 
পিত্রীলয়ে থাকিতাঁম। কিছু দিন হইল, আমার পু কছিলেন, মা আমি 
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তোমাদের দুজনকে অন্ন বস্ত্র দিতে পাঁরিব না। আমি কহিলাম, বাছ! বল . 
কি, আমি তোমার মা, ও তোমার ভগিনী, তুমি অন্ন না দিলে আমর! 
কোথায় যাইব। তুমি এক জনকে অন্ন দিবে, আর এক জন কোথায় 
যাইবে; পৃথিবীতে তন্ন দিবার লোক আর কে আছে । এই কথা শুনিয়া 
পুত্র কহিলেন, তুমি মা» তোমার অন্ন বস্ত্র যেরূপে পারি দিব, উবার 
ভার আমি আর লইতে পারিব না। আমি রাগ করিয়া বলিলাম, 
তুমি কি উহাকে বেশ্ঠা হইতে বল। পুন্র কহিলেন, আমি তাহা জানি 
না, তুমি উহার বন্দোবস্ত কর। এই বিষয় লইয়া, পুত্রের সহিত 
আমার বিবম মনাস্তর ঘটিয়া উঠিল, এবং অবশেষে আমায় কন্তাঁসহিত 
বাটা হইতে বহির্গত হুইতে হইল। 

কিছু দিন পূর্বে শুনিয়াছিলাম, আমার এক মাস্তত ভঙিনীর 
বাগিতে একটি পাঁচিকাঁর প্রয়োজন আছে। আমরা উভয়ে এ পাচিকার 
কর্ম করিব, যনে যনে এই স্থির করিয়া, তথায় উপস্থিত হইলাম । 
কিন্তুঃ আমাদের ভূর্ভাগ্যক্রমে, ২। ৪ দিন পূর্বে, তারা পাঁচিকা 
নিযুক্ত করিয়াছিলেন । তখন নিতান্ত হতাশ্বাস হইয়া, কি করি, 
কৌথায় যাই, এই চিন্তা করিতে লাশিলাম। অমুক গ্রামে আমার 
স্বামীর এক সংসার আছে, তাহার গর্ভজাত সন্তান বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন, 
এবৎ তীহার দয়া ধর্মও আছে। ভাবিলাম, যদিও আমি বিষাতা, 
এ বৈষাত্রেয় ভগিনী ) কিন্তুঃ তাহার শরণাগত হইয়া দুঃখ জানা ইলে, 
অবশ্য দয়া করিতে পারেন। এই ভাবিয়া, অবশেষে তীহ্াঁর নিকটে 
উপস্থিত হইলা, এবং সবিশেষ সমস্ত কহিয়া, সজলনয়নে তাহার 
হুত্তে ধরিয়া বলিলাম, বাবা তুমি দয়া না করিলে, আমাদের আর 
গতি নাই। 

আমার কাতরতা দর্শনে, সপত্বীপুত্র হইয়াও, তিনি যথেষ্ট স্বেছ 
ও দয়া প্রদর্শন করিলেন, এবং কছিলেন, যত দিন তোমরা কাঁচিবে: 
তোমাদের ভরণপোষণ করিব। এই আশ্বাসবাক্য শ্রবণ আমি 
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আহ্লাদে গদ্দাদ হইলাম । আধার চক্ষুতে জলধারা বহিতে লাগিল। 
তিনি যথোচিত যক্র করিতে লাগিলেন। কিন্তু, ভীহার বাটীর 
স্ত্রীলোকের! সেরূপ নহেন। এ আপদ আবার কোথা হইতে উপস্থিত 
হুইল এই বলিয়া, তাহারা, যাঁর পর নাই, অনাদর ও অপমান করিতে 
লাশিল। সপত্বীপুত্র ক্রমে ক্রমে সবিশেষ সমস্ত অবগত হইলেন । 
কিন্তু তাহাদের অত্যাচার নিবারণ করিতে পাঁরিলেন না। এক দিন, 
আমি ত্রীহার নিকটে শিয়া সমুদয় বলিলীম। তিনি কহিলেন, 
মা আমি সমস্ত জানিতে পাঁরিয়াছি; কিন্তু কোনও উপায় দেখিতেছি 
না । আপনারা কোনও স্থানে শিয়া থাকুন; মধ্যে মধ্যে, আমার নিকট 
লোক পাঠাইবেন; আমি আপনাদিগকে কিছু কিছু দিব । 

এই রূপে নিরাশ্বীস হইয়া, কন্তা লইয়া, তথা হইতে বহির্গত 
হইলাম। পৃথিবী অন্ধকারময় বোধ হইতে লাগিল। অবশেষে 
ভাবিলাষ, স্বামী বর্তমীন আছেন, তীহাঁর নিকটে যাই, এবং ঢুরবস্থা 
জানাই, যদ্দি ভীহার দয়া! হয়। এই স্থির করিরা, পাঁচ সাত দিন 
হইল, এখানে আনিয়াছিলাম। আজ তিনি স্পট জবাব দিলেন, 
আঁমি তোঁমাদিগকে এখানে রাখিতে, বা অন্ন বস্ত্র দিতে, পারিব না। 
অনেকে বলিল, তোমায় জানাইলে কোনও উপায় হইতে পাঁরে, 
এজন্য এখানে আসিয়া বসিয়া ছিলাম । এ ব্যক্তি শুনিয়া ক্রোথে ও 
ছুঃখে অতিশয় অভিস্ুত হইলেন, এবং অশ্রুপাঁত করিতে লাগিলেন । 
কিয়ৎ ক্ষণ পরে, তিনি, ভট্টরাঁজের বাটীতে গিয়া, যখোঁচিত ভত্না 
করিয়া বলিলেন, আপনকাঁর আচরণ দেখিয়া! আমি চমৎকৃত হইয়াছি। 
আপনি কোন্‌ বিবেচনাঁয় তাহাদিগকে বাঁটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া 
দিতেছেন । এক্ষণে, আপনি তাহাদিগকে বাঁচীতে রাখিবেন কি না, 
স্পট বলুন। এ ব্যক্তির ভাবভঙ্গী দেখিয়া, বৃত্তিভোগী ভট্টরাজ 
-ভয় পাইলেন, এবং কছিলেন, তুমি বাঁটীতে যাও, আমি ঘরে বুঝিয়া 
পরে তোমাঁর নিকটে যাঁইতেছি । 
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অপরাহই্কালে, ভউরাজ এ ব্যক্তির নিকটে আসিয়া বলিলেন, : 
অছাদিগকে বাদীতে রাখা পরামর্শ স্থির ১ কিন্তু, তোমায়, মাস মাস, 
তাহাদের হিসাবে আর কিছু দিতে হইবেক। এ ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ স্বীকার 
করিলেন, এবং তিন মাসের দেয় তীহার হস্তে দিয়া কহিলেন, এই 
রূপে তিন তিন মাসের টাকা আগামী দিব) এতত্ন্ন, তাহাদের 
পরিধেয় বন্তের ভার আগার উপর রহিল। আর কোনও ওজর 
করিতে না পারিরা, নিকপায় হইয়া, ভট্টরাজ, ভ্্রী ও কন্তা লইয়া 
গৃহ প্রতিগমন করিলেন। তিনি নিজে ছুঃশীল লোক নহেন। 
কিন্তু, তাহার ভগিনী ছু্দাস্ত দস্্য, তাহার ভয়ে ও তাহার পরামর্শে, 
তিনি স্ত্রী ও কন্যাকে পূর্বোক্ত নির্ধাত. জবাব দিয়াছিলেন। 
বতিদাতা ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, এবং মাসিক আর কিছু দিবার অঙ্গীকার 
করিয়াছেন, এই কথ; শুনিয়া, ভগিনীও অগত্যা সম্মত হইল । ভ্রাজ, 
কখনও কখনও, কোনও স্ত্রীকে আনিয়া নিকটে রাখিবার অভিপ্রায় 
প্রকাশ করিলে, ভগিনী খড়্গহস্ত হইয়া উঠিত। সেই কারণে, 
তিনি, কখনও, আপন অভিপ্রায় সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। 
তঙ্গকুলীনদিগের ভগিনী, ভাগিনেয় ও ভাগিনেরীরা পরিবারস্থানে 
পরিগণিত ; স্ত্রী, পুত্র কন্তা প্রভৃতির সহিত তীহাদের কোনও 
সংআব থাকে না। 

যাহা হউক, এ ব্যক্তি, পুর্ব্বোন্ত ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, স্থানান্তরে 
গেলেন, এবং যথাকালে অঙ্গীকুত মািক দের পাঁঠাইতে লাগিলেন । 
কিছু দিন পরে, বাঁটাতে গিয়া, তিনি সেই ছুই হতভাগা নারীর 
বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন, ভউরাজ ও তাহার ভাগিনী স্থির 
করিয়াছিলেন, বৃত্তিদাতার অঙ্গীকত নুতন মাসিক দেয় পুরাতন 
মাসিক বৃত্তির অন্তর্গত হইয়াছে, আর তাহা! কোনও কারণে রহিত 
হইবার নহে; তদমুসারে, ভট্টরাজ, ভশিনীর উপদেশের বশবর্তর্ণ হইয়া, 
স্ত্রীও কন্যাকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন । তাহারাও, 
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গত্যন্তরবিহীন হইয়া, কোনও স্থানে গিয়া অবস্থিতি করিতেছেন । 
কন্গাঁটি সু্তী ও ব্যস্থা, বেশ্ঠাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে, এবং জননীর 
সহিত সচ্ছন্দে দিনপাঁত করিতেছে । 

এই উপ্রাখ্যানে ভঙ্গকুলীনের যাঁদুশ আচরণের পরিচয় পাঁওয়। 
যাইতেছে, অতি ইতর জাতিতেও ভাঁদৃশ আচরণ লঙক্ষিত হয় না। 
প্রথমতঃ এক মহাপুকষ বৃদ্ধ মাতা ও বযস্থা ভগিনীকে বাটী হইতে 
বহিষ্কৃত করিয়! দিলেন । পরে, তীহীরা স্বামী ও পিতার শরণাগত 
হইলে, সে মহাপুকষও তাহাদিগকে বাঁটী হইতে বহিষ্কৃত করিলেন । 
এক ব্যক্তি, দয়া করিয়া, সেই ছুই দুর্ভশীর গ্রাসাচ্ছাদনের ভারবছনে 
অন্গীরুত হইলেন, তাহাতেও স্ত্রী ও কন্যাকে বাটীতে রাখা পরামর্শসিদ্ধ 
হইল না. স্বামী ও উপযুক্ত পুভ্রসত্ে, কোনও ভদ্রগৃছে, বৃদ্ধা স্ত্রীর 
কদাচ এরপদুর্গতি ঘটে না। পিতাও উপযুক্ত ভ্রাতা বিষ্ভামান থাকিতে+ 
কোনও ভদ্রগৃহের কন্তাকে, নিতান্ত অনাথার ন্যায়, অন্নবস্ত্রের নিমিত, 
বেশ্ঠাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হয় না। এ কন্ার স্বামীও বিদ্যমান 
আছেন। কিন্তু, তীহাঁকে এ বিষয়ে অপরাধী কাঁরতে পারা যায় না। 
তিনি স্বরুতভঙ্গ কুলীন। যাহা হউক, আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ঈছৃ্শ 
দোষে দুষিত হইয়াও, ভষ্টরাজ ও তাহার উপযুক্ত পুত্র লোকনমাজে 
হেয় বা অশ্রদ্ধেয় হইলেন না। 

ভঙ্গকুলীনের কুল, চরিত্রপ্রস্ৃতির পরিচয় প্রদত্ত হুইল। এক্ষণে? 
কলে বিবেচন1 করিয়া দেখুন, এক ব্যক্তি অনেক বিবাহ করিতে না 
পারিলে, ঈদৃশকুলীনের অপকার বা মানহানি ঘটিবেক, এই অনুরোধে, 
বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকা উচিত ও আবশ্যক কি না। প্রথমতঃ, 
মেলবন্ধনের পুর তীাহীদের পুরাতন কুল এককালে নিল হইয়া 
গিয়াছে; তৎপরে, বংশজকন্যাঁপরিণয় দ্বারা, পুনরায়, তদীয় কপোল- 
কম্পিত হুঙন কুলের লোপীপত্তি হইয়াছে । এইরূপে, ছুই বার 


৩০ ১ ১৯১ ৬৯ টি ০৮১০৯ সিক্ত এতীর কহিনিকঝি 


বহুবিবাহ । ৪৯ 
এবং 'ত্দীয় শশবিষাণসদ্শ কুলমর্ধ্যাদীর আদর করিবার কোনও - 
কারণ বা প্রয়োজন লক্ষিত হইতেছে না। ভীহীদের অবৈধ, নৃশংস, 
লঙ্জাকর আচরণ দ্বারা সংসারে যেরূপ গরীয়সী অনিউপরম্পরা 
ঘটিতেছে, তাহাতে স্তাহাদিগকে মনুষ্য বলিয়া গণনা করা উচিত নয়। 
বোধ হয়, এক উত্ভমে তীহাদের সমূলে উচ্ছেদ করিলে, আধর্্স্ত 
হুইতে হয় না। সে বিবেচনায়, তদীয় অকিঞ্িৎকর কপোঁলকম্পিত 
কুলমর্য্যাদার হানি অতি সামান্য কথা । যাহা হউক, তাহাদের কুলক্ষয় 
হইয়াছে, সুতরাং তাঁহারা কুলীন নহেন; ভীহারা কুলীন নেন, 
সুতরাং ভীহাদের কোঁলীন্যামর্্যাদা নাই; উহাদের কোলীন্তমর্যযাদা 
নাই, স্বতরাং বছবিবাহপ্রথা নিবারণ দ্বারা কৌঁলীন্তমর্ষ্াদার উদ্েদ- 
জজ্জাবনাও নাই। | 

এন্থলে ইছা উল্লেখ করা আবশ্যক, এরূপ কতকগুলি ভঙ্গকুলীন 
আছেন, যে বিবাহব্যবসায়ে তাহাদের যৎপরোনাস্তি বিদ্বেষ । তাহারা 
বিবাহব্যবসায়ীদিগকে অতিশয় হেয়ঙ্ঞান করেন, নিজে প্রাণাস্তেও 
একাধিক বিবাহ করিতে সম্মত নহেন, এবং যাহাতে এই কুৎসিত 
প্রথা রহিত হইয়া যায়, তদিষয়েও চেষ্টা করিয়া থাকেন । উভয়বিধ 
ভঙ্গকুলীনের আচরণ পরম্পর এত বিভিন্ন, যে তাহাদিগকে এক জাতি 
বাএক সম্প্রদায়ের লোক বলিয়া, কোনও ক্রমে প্রতীতি জন্মে 
না। হূর্ভাগ্যক্রমে, উক্তরূপ ভঙ্গকুলীনের সংখ্যা অধিক নয়। যাহা 
হউক, তাহাদের ব্যবহার দ্বারা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে, বিবাঁহ- 
ব্যবসায় পরিত্যাগ করা ভঙ্গকুলীনের পক্ষে নিতান্ত ছুরূহ বা অসাধ্য 
ব্যাপার নছে। 





কেহ কেহ আপত্তি করিতেছেন, বহু কাল পূর্বে এ দেশে কুলীন 
ত্রান্মণদিগের অত্যাচার ছিল। তখন অনেকে অনেক বিরাহ করিতেন । 
এক্ষণে, এ দেশে সে অত্যাচারের প্রায় নিবৃত্ত হইয়াছে) যাহা 
কিছু অবশিউ আছে, অপ্প দিনের মধ্যেই তাহার সম্পূর্ণ নিবৃত্ত 
হইবেক। এমন স্থলে, বহুবিবাহ নিবারণ বিষয়ে রাঁজশীসন নিভাস্ত 
নিশ্পুয়োজন। 

এক্ষণে কুলীনদিগের পুর্রবৎ অত্যাচার নাই, এই নির্দেশ সম্পূর্ণ 
প্রতারণীবাক্য ; অথবা, ব্বাহারা সেরূপ নির্দেশ করেন, কুলীনদিগের 
আচার ও ব্যবহার বিষয়ে ভাহাদের কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা নাই। পূর্বে, 
রিবাহু বিষয়ে কুলীনদিগের যেরূপ অত্যাঁচীর ছিল, এক্ষণেও তীহাদের 
তন্বিষয়ক অত্যাচার সর্বতোভাবে তদবস্থ আছে, কোনও অংশে 
তাহার নিবৃতি হইয়াছে, এরূপ বোধ হয় না। এ বিষয়ে বৃথা বিভগ্ডা 
না করিয়া, বর্তমীন কতকগুলি কুলীনের নাম, বয়স» বাসম্থানঃ ও 


বিবাঁহুসংখ্যার পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে। 
হুগলী জিল।। 
নাম বিবাহ বয়ন বাসস্থান 


ছেোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৮০ ঘ& বলো 
তগবান চট্টোপাধ্যায় নই ৩৪ দেশমুখো 


নায 
পুর্চভ্দ্র মুখোপাধ্যায় 
মধুহুদন মুখোপাধ্যায় 
তিতুরাম গাঙ্গুলি 
 রামময় মুখোপাধ্যায় 
বৈষ্ভনাথ মুখোপাধ্যায় 
শ্যাযাচরণ চভৌপাধ্যায় 
নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
যছুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
শিবচন্ত্র মুখোপাধ্যায় 
রামকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় 
নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
রযুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
শশিশেখর মুখোপাধ্যার 
তারাচরণ মুখোপাধ্যার 
ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রীচরণ মুখোপাধ্যায় 
কষ্ধন বন্দ্যোপাধ্যায় 
ভবনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় 
মছেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রসন্নকুমার চটোপাঁধ্যায় 
পার্বতীটরণ মুখোপাধ্যায় 


বিবাহ বয়স 
২ ৫৫ 
৫ ৪০ 
৫৫ ণ্ৎ 
&২ ৫০ 
০ ৬০ 
৫০ ৩ 
৫০ ৫২ 
৪৪ ৫২ 
৪১ ৪৭ 
৪০ ৪৫ 
৪০ ৫০ 
৪০ ৫০ 
৪8০ ৫৫ 
৩৬ ,8৪ 
৩০ ৪০ 
৩৪০ ৬০ 
৩০ ৬৫ 
২৮ ৪০ 
খবৰ ৪8০ 
ত্৫ ৪০ 
হও ৪০ 
চর ৩৫ 
২ ৩৪ 
২১ ৩৫ 


৫১ 
বাসন্থান 


তাজপুর 
ভুইপাড়া 

পাখুড়া 

ক্ষীরপাই 
আকডিস্রীরামপুর 


তীর্দ 
কোননগর 
ছড়া 
দণডিপুর 
গোঁরন্ধাট 


খাষারগাছী 


গুড়প 


জাইপাড়া 
খামারগাছী 
কুচুত্জা 
কাপসীট 


৫ _.. বহুবিবাহ । 


নাম বিবাহ বয়স বাসস্থান 

যছুনীথ মুখোপাধ্যায় ২০ ৩৭ যাহেশ 
কষ্ংপ্রসাঁদ সুখোপাধ্যায় ২০ ৪৫... বসস্তপুর 
হরচক্্র বন্দ্যোপাধায়  ' ২০ ৪০ রঞ্জিতবাটী 
রমানাথ চত্োপাধ্যায় ২০ ৫০ পারলগাছ। 
আনন্দচক্দ্র চঝ্পাধ্যায় ২০ ৪& ভটে 
দীননাথ চটোপীধ্যায ১৯ ২৮. বসম্তপুর 
রামরত্ব মুখোপাধ্যায় ১ ক ৪৮  জয়রামপুর 
কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় ৬৭ ৩২ যাহেশ 
ুর্মাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬ ২০. চিত্রশালি 
গোপালচক্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৬ ৩৫ মহেশ্বরপুর 
অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 5৫ ৩০ মালিপাড়া 
অন্নদাচরণ মুখোপাধ্যায় ১৫ ৩৫. গোয়াড়া 
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় 5৫ ৩৫ সৌতিয়া 
জগচ্চক্র্র মুখোপাধ্যায় ৬৫ ৪০ খাঁমারগাঁছী 
অখোরনাথ মুখোপাধ্যায় ১৫ ৩৬ ভূইপাড়া 
হরিশ্চ্দ্র মুখোপাধ্যায়: ১৫ ৩২.  মোগলপুর 
ননীগোঁপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫ ২৪ পাতা 
ষছুনাঁথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫ ২ ঞঁ 
দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১ ২৫  বেলেস্সিকরে 
ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায় ১৫ ২০. টভটে 
কালীপ্রসাদ গাঙ্গুলি ১৫ ৪৫  পশপুর 
ুর্ঘ্যকাস্ত মুখোপাধ্যায় ১৫ ৩৫. ভিটে 
রামকুমার মুখোপাধ্যায় ১৪ ৩২. ক্ষীরপাই 
কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৪ ৪৫. মধুর 


কালীকুমাঁর মুখোপাধ্যায় ১৪ ২১ সিয়াখাল! 


বহ্ুবিবাঁছ। 

নাম বিবাহ বয়ম বাসস্থান 
মাঁধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৩ ৫০. বৈঁচী 
হুরিশ্চন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩ ৪০ গরলগাছা 
কার্তিকের মুখোপাধ্যায় ১২ ৩০. দেওড়া 
যছুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১২ ৩০  তাতিদাল 
মোহিনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১২ ৩০ - মালিপাড়া 
সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ১২ ৪০. এ 
ব্রজরাম চট্টোপাধ্যায় - ১২ ২৫. চন্দ্রকোনা 
কৈলাসচ্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১২ ৩২. কষনগর- 
রামতারক বন্দ্যোপাধ্যার ১২ ২৮  জয়রামপুর 
কালিদাস মুখোপাধ্যায় 5২ ৪০  ভূঁইপাড়া 
বিশ্বস্তর মুখোপাধ্যায় ১২ ৩০.  বলাগড় 
তিতুরাম মুখোপাধ্যায় ১২ ৪৭  নতিবপুর 
প্রসম্নকুমার গাস্থুলি 5২ ৩৬ গজ 
যনসারাম চট্টোপাধ্যায় ১১ ৬৫  ভঙ্জপুর 
আওতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় 5১ ১৮ ভাতিসাঁল 


প্যারীমোহুন মুখোপাধ্যায় ১১ ৩০ গরলগাছ। 
লক্ষমীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়. ১০ ২৫. বিদ্তাবতীপুর 


শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 5০ ৪৫ এঁ 
কালীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১০ ৩০. ঠভটে 
রামকমল মুখোপাধ্যায় ৬৭ ৪০  নিত্যানন্দপুর 
কালীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 5০ ২৮ ধৈচি 
দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় ১০ ২৫ এ 
মতিলাল মুখোপাধ্যায় ১০ ৪৫ ঞএঁ 
ঈশ্বরচ্ঞ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১০ ৪৫. ধসা 


ছর্গারাম বন্দ্যোপাধ্যায় ১০ ৫৮  শ্যাষবাগী 


৫৪ বহুবিবাছ। 


নাম বিবাহ বয়স বাসস্থান 
যজ্জেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ১০ ৪& আনুড় 
প্রন্নকুমার চডোপাধ্যায় 55 ৩৫ বেঙ্গাই 
চন্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১০ ৩০. বৈভল 
প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১০ ৪০ বসস্তপুর 
কৈলাসচন্দ্র চটোপাধ্যায় ১5 ৪০ সিয়াখাল। 
রামর্টাদ মুখোপাধ্যায় ৯ ৩৩ যছুপুর 
কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যার ৯ ৩০ নপাড়া 
ুর্ঘযকাস্ত বন্দ্যোপা্যার ৮ ৪০ বৈটী 
গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৮ ৪৫ ঞঁ 
ফুনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৮ ৩২ এ 
কালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৮ ৪০ মোল্লাই 
শণেশচন্দ্র সুখোপীধ্যায় ৮ ২০ দেওড়া! 
দিগম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ৮ ৩৫ গুড়প 
কালিদাস মুখোপাধ্যায় ৮ ৪০ মালিপাঁড়া 
যাদবচন্দ্র গাঙ্গুলি ৮ ৩৫ বহুরকুলী 
মাধবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৮ ২৫ সিকরে 
কেদারনাঁথ মুখোপাধ্যায় ৮ ৩২ বরিজহাটী 
ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৮ ৪৫ পাতুল 
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় ৮ ৪... জয়রামপুর 
হ্রিশ্তক্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৮ ৬০ শ্টামবাঁগী 
রামর্টাদ চডোপাখ্যার ৮ ৪০ ভর্জপুর 
ঈশ্বরচন্দ্র চোপাধ্যায় ণ ৩২ এঁ 
দিগস্বর মুখোপাধ্যার ৭ ৩৬ রত্বপুর 
কুড়ারাম সুখোপাধ্যায় ৭ ৩২ নতিবপপুর 
ঢুর্গাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ণ ৬২ মথুরা 


নাম 
বৈকুষ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্ীধর বন্দ্যোপাধ্যায় 
রামসুন্দর মুখোপাধ্যায় 
বেশীমাধব গীঙ্কুলি 
শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
নবকুমার মুখোপাধ্যায় 
ষছুনাথ মুখোপাধ্যায় 
চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
উযাচরণ চট্টোপাধ্যায় 
উম্েশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
গঙ্গানারায়ণ মুখোপাধ্যায় 
ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপীধ্যায় 
কালার্টাদ মুখোপাধ্যায় 
যনসারাম চট্টোপাধ্যায় 
গঙ্ষানারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
বিশ্বস্তর মুখোপাধ্যায় 
শ্বারচক্দ্র চডটোপাধ্যায় 
মাঁধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় 
হরশস্ভু বন্দ্যোপাধ্যায় 
নীলাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় 
কালিদাস মুখোপাধ্যায় 
ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ঘবারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
সীভাঁরাম মুখোপাধ্যায় 


বহুবিবাহ । 


রর 
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বয়স 


৫ 


বসস্তপুর 
ভরসবা 
টি 


মোঁগলপুর 
চত্রকোনা 
বাখরচক 
বসস্তপুর 


নন্দনপুর 
গোঁরহাট 


কফনগর 
চন্দ্রকোনা 


৫৬. বহুবিবাহ । | 
মাম বিবাহ বয়স বাসস্থান 


রামধন মুখোপাধ্যায় & ৪ চন্দ্রকোনা 
নবকুষার স্ুখৌপাধ্যার & ৪৩ বরদা 
ধর্মদান মুখোপাধ্যায় ৫ ৩৫ নারীট 
সুর্য্যকুষার মুখোপাধ্যায় € ২৬ বরদা 
শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৫ ১৯ নপাড়া৷ 

 মহেন্দ্রনাথ মুখোপাব্যায় ১৮. দণ্ডিপুর 


অনুসন্ধান দ্বারা যত দুর ও যেরূপ জানিতে পারিয়াছি, তদনুসারে 
কুলীনদিগ্ের বিবাহুসংখ্যা প্রস্ৃৃতি প্রদর্শিত ছইল্‌। অবিশেষ 
অনুসন্ধান কর্পিলে, আরও অনেক বহুবিবাহকারীর নাম পাওয়া 
যাইতে পারে ।: 8৩২ বিবাহ করিয়াছেন এপ ব্যক্তি অনেক, এস্থলে 
তীহাদের নাম নির্দেম্ করা গেল না। হুগলী জিলাতে বন্ছবিবাহুকারী 
কুলীনের যত সংখ্যা, বর্ধমান নবদীপ, বশর, বরিসাল, ঢাঁকা প্রস্ৃতি 
জিলাতে তদপেক্ষা স্যুন নঙ্ছে & বরং কোনও .কৌনও জিলায় তাঁদৃশ 
কুলীনের সংখ্যা অধিক, কুলীনদিগের বিবাহের যে সংখ্যা প্রদর্শিত 
হইল, ভাহা ন্যুনাবিক হইবার সম্ভাবনা । ঝাহারা অধিকনংখ্যক বিবাহ 
করিয়াছেন, তাহারা নিজেই স্বরুত বিবাহের প্রক্কত সংখ্যা অবধারিত 
বলিতে পারেন না। সুতরাং, অন্যের তাহ অবধারিত জানিতে পারা 
সহজ নছে। বিবাহের যে সকল সংখ্যা নির্দিষ্ট হইয়াছে, যদি কোনও 
স্থলে প্রক্কত সংখ্যা তদপেক্ষা অধিক হয়” তাহাতে কৌনও কথা নাই? 
যদি স্থ্যুন হয়, তাহা হইলে কুলীনপক্ষপাঁতী আপত্তিকীরী মহাশয়েরা 
অনায়াদে বলিবেন, আছি ইচ্ছাপূর্ব্বক সংখ্যারদ্ধি করিরা নির্দেশ 
করিয়াছি। কিন্তু, আমি সেরূপ করি নাই; অনুসন্ধান দ্বারা যাহা 
জানিতে পারিয়াছি, তাহাই নির্দেশ করিয়াছি 9 জ্ঞানপূর্বরক কোনও 
বৈলক্ষণ্য করি নাই । 


বহুবিবাহ । ৫৭ 


প্রসিদ্ধ জনাই গ্রাম কলিকাতার ৫1৬ ক্রোশ মাত্র অন্তরে 
অবস্থিত। এই গ্রামের যে সকল ব্যক্তি একাধিক বিবাহ করিয়াছেন, 


তাহাদের পরিচয় স্বতন্ত্র প্রদত্ত হইতেছে । 
মাম বিবাহ বয়স 

মহানন্দ মুখোপাধ্যায় ১০ ৩৫ 
যছুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১০ ২৯ 
আন নাচন্দ্র গাস্থুলি ৭ ৬৫ 
ঘ্বারকানাথ গাঙ্ুলি ৫ ৩২ 
ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় ৫ ৫০ 
চন্দ্রকান্ত মুখোপাধ্যায় ৫ ৬৪ 
শ্যামীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪ ১৮ 
দীননাথ চটোপাঁধ্যায় ৪ ২৬ 
ট্রলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ৪ ৪৫ 
ব্রলোক্যনাথ মুখোপাধ্যার ৪ ২্ৰ 
নীলকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪ ৫০ 
নীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩ ২৯ 
ত্রিপুরাচরণ মুখোপাধ্যায় ৩ ৩৫ 
কালিদাস গাস্ুলি ৩ ২৬ 
দীননাথ গাঙ্গুলি ৩ ১৯ 
কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩ ৪০ 
ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায় ৩ ৪০ 
কালীপদ মুখোপাধ্যায় ৩ ৫০ 
মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৩ ৩৫ 
নবকুমার মুখোপাধ্যায় ৩ ৪৩ 
নীলমণি গাস্থুলি ৩ ৪৮ 
কালীকুমার মুখোপাধ্যায় ৩ ৫৫ 


৫৮ 


নাম 
চন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি 
শ্রীনাখ চভোপাধ্যায় 
হারানন্দ মুখোপাধ্যায় 
প্যারীমোহন চড়োপাব্যায় 
কু্্যকুমীর মুখোপাধ্যায় 
ভোঁলানাঁথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
চন্দ্রকুমরি মুখোপাধ্যায় 
চক্দ্রকুমার চডোপাব্যায় 
রমানাঁথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
হরিনাথ মুখোপাধ্যায় 
রাজমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
ভোলানাখ মুখোপাধ্যায় 
দীননাথ মুখোপাধ্যায় 
বিশ্বস্তর মুখোপাধ্যায় 
রামকুমাঁর বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় 
চক্দ্রকুষার বন্দ্যোপাধ্যায় 
কালীকুমার গাঙ্গুলি 
আশুতোধ গাস্ুলি 
যছ্ুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় 
গে্রীচরণ মুখোপাধ্যায় 
ভগবান্‌ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় 


ব্রহ্থুবিবাঁছ। 


বিবাহ 
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বয়স 
৫০ 
৪৩ 
৬* 
৪০ 
৪০ 
৫৫ 
৫৫ 
৬০ 
২ 
€৫হে 
৬২ 
৫৭ 
৫০ 
৫5 
৫০ 


৩৫ 
৩২ 
২৫ 
২০ 
৩১ 
৩৩ 
২৮ 
২৮ 
৩২ 


নাম 
দবারকানাখ গাঙ্গুলি 
কালীমোঁহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
হরিহর গাঙ্ুলি 
কামাখ্যানাথ মুখোপাধ্যায় 
প্যারীমোহন গাঙ্গুলি 
কালিদাস মুখোপাধ্যায় 
চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় 
নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
মন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
দীননাথ ফুখোপাধ্যায় 
বছুনাথ গাঙ্গুলি 
বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় 
গোপালচজ্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
চন্দ্রকুমার গাঙ্গুলি 
মহেক্্রনীথ মুখোপাধ্যায় 
প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
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এক্ষণে, সকলে বিবেচন। করিয়া! দেখুন” বিবাঁছবিষয়ে কুলীনদিগের 


অত্যাচারের নিবৃত্তি হইয়াছে কি না। 


এখন যেরূপ অত্যাগর 


হইতেছে, পুর্ব ইহা অপেক্ষা অধিক ছিল, এরূপ বোধ হয় না। বরং, 


পুর্ব অপেক্ষা এক্ষণে অধিক অত্যাচার হইতেছে, ইহাই সম্পূর্ণ 


সম্ভব। পুর্বে অধিক টাকা না পাইলে, কুলীনেরা কুলভঙ্গে সম্মত 
ও প্রবৃত্ত হইতেন না। অধিক টাকা দিয়া, কুলভঙ্গ করিয়া, কন্তার 
বিবাহ দেন, এরূপ ব্যক্তিও অধিক ছিলেন না। এ কারণে, স্ব্কুত- 
ভঙ্গের সংখ্যা তখন অপেক্ষাকৃত অনেক অন্প ছিল। 


কিন্তু, 


২০ বহুবিবাহ । 


অধুনাতন কুলীনেরা, অপ্প লাভে সন্তুষ্ট হইয়া, কুলভঙ্গ করিয়া 
থাকেন । আর, কুলভঙ্গ করিয়া, কন্ঠাঁর বিবাহ দিবার লোকের সংখ্যাও 
এক্ষণে অনেক অধিক হইয়াছে। পূর্বে কৌনও গ্রামে কেবল এক 
ব্যক্তি কুলভঙ্গ করিয়া কন্যার বিবাহ দিতেন । পরে তাহার পাঁচ 
পুত্র হইল। তীহারা সকলে কন্যার বিবাহবিষয়ে পিতৃদৃষটাস্তের 
অনুবর্তী হইয়া! চলিয়াছেন। এক্ষণে, সেই পাঁচ পুত্রের পুত্রদিগকে, 
কুলভঙ্গ করিয়া, কন্ঠার বিবাহ দিতে হইতেছে । সুতরাং, যে 
স্থানে কেবল এক ব্যক্তি কুলভঙ্গ করিয়া! কন্যার বিবাহ দিতেন, 
সেই স্থানে এক্ষণে সেই প্রথা অবলম্বন করিয়া চলিবার লোকের 
সংখ্যা অনেক অধিক হইয়াছে । মূল্যও অপ্প, গ্রাহকের সংখ্যাও 
অধিক, এজন্য, কুলভঙ্গ ব্যবসায়ের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিই হইতেছে । 
সুতরাং, স্বরুতভঙ্গের সংখ্যা এখন অনেক অধিক এবং উত্তরোত্তর 
অর্ধিক বই স্থযুন হওয়া সম্ভব নহে। স্বরুতভঙ্্ের! অধিক বিবাহ 
করিতেছেন, এবং স্থানে স্থানে তীহাদের যে কন্তার পাল জন্মিতেছে, 
তাহাদিগকে শ্বরুতভঙ্গ পাত্রে অর্পণ করিতে হইতেছে । এমন স্থলে, 
বিবাহবিষয়ক অত্যাচারের বৃদ্ধি ব্যতীত হাঁস কিরূপে সম্ভব হইতে 
পারে, বুঝিতে পারা -ফাঁয় না। যাহা হউক, কুলীনদিগের বিবাহ- 
বিষয়ক অত্যাচারের প্রার নিৰৃত্তি হইয়াছে, যাহা কিছু অবশিষ্ট 
. আছে, অপ্প দিনেই তাহার সম্পূর্ণ নিরৃত্তি হইবেক, এ কথা সম্পূর্ণ 
অলীক । 

কলিকাতাবানী নব্যসম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোক পল্লী গ্রামের 
কোনও সংবাদ রাখেন নাঃ সুতরাং, তত্রত্য যাবতীয় বিষয়ে তাহার! 
সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ; কিন্তু, তৎসংক্রান্ত কোনও বিষয়ে অভিপ্রার 
প্রকাশের প্রয়োজন হইলে, সম্পুর্ণ অভিজ্েয় স্থাযায়, অসম্থুচিত 
চিত্তে তাহা করিয়া থাঁকেন। ভীহারা, কলিকাঁতার ভাবভঙ্গী দেখিয়া, 
তদনুসারে পল্লীগ্রামের অবস্থা অনুমান করিয়া লয়েন। এ সকল 


বহুবিবীহ। ৬১ 


মহবৌদয়েরা বলেন, এ দেশে বিদ্যার সবিশেষ চচর্চা হওয়াতে, বহু- 
বিবাহাদি কুপ্রথার প্রায় নিরৃত্তি হইয়াছে। 

একথা যথার্থ বটে, বহুকাল ইন্গরেজী বিস্তার সবিশেষ অনুশীলন 
ও ইঙ্গরেজাতির সহিত ভুয়িষ্ঠ সংসর্গ দ্বারা, কলিকাঁতায় ও 
কলিকাতার অব্যবহিত সন্নিহিত স্থানে কুপ্রথা ও কুসংস্কারের অনেক 
অংশে নিবৃত্তি হইয়াছে । কিন্তু, তদ্যাতিরিক্ত সমস্ত স্থানে ইঙ্গরেজী 
বিস্তার তাদৃশ অনুশীলন হইতেছে না) ও ইস্ররেজজাতির সি 
তদ্দেপ ভূয়িস্ঠ সংসর্গ ঘটিতেছে না; সুতরাং তত্রৎ স্থানে কুপ্রথা ও 
কুসংস্কারের প্রাছুর্তাব তদবস্থই রহিয়াছে । ফলতঃ, পল্গীগ্রামের অবস্থা 
কৌনও অংশে কলিকাতার মত হইয়াছে, এরূপ নির্দেশ নিতাস্ত 
অসঙ্গত। কার্ধ্যকারণভাবব্যবস্থার প্রৃতি দৃষ্টি করিলে, এরূপ সংক্ষর 
কাচ উদ্ভূত হইতে পারে না। কলিকাতায় যে কারণে যত কালে 
যে কার্ষ্যের উৎপত্তি হইয়াছে, ষে কল স্থানে যাবৎ সেই কারণের 
তত কাল সংযোগ না ঘটিতেছে, তাবৎ তথার সেই কার্ষ্ের উৎপত্তি 
প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। কলিকাতায় যত কাল ইঙ্গরেজী 
বিষ্তার যেরূপ অনুশীলন ও ইঙ্গরেজজাতির সহিত যেরূপ কুযরষঠ 
সংসর্গ হইয়াছে; পল্লীগ্রামে যাবৎ সর্বতোভাবে এরূপ না ঘর্টিতেছে, 
তাবৎ তথায় কলিকাতার অনুরূপ ফললাভ কোনও ক্রমে সম্ভবিতে 
পারে না॥ যাহা হউক, কলিকাতার ভাবভঙ্গী দেখিয়া, তদনুসারে 
পল্লীগ্রামের অবস্থা অনুমানকরা নিতাস্ত অব্যবস্থা। 

ফলকথা। এই, কোনও বিষয়ে মত প্রকাশের প্রয়োজন হইলে, 
তদ্বিষয়ের বিশেষজ্ঞ না হইয়া, তাহা করা পরামর্শসিদ্ধ নহে। 
সবিশেষ অন্টুসন্ধান ব্যতিরেকে কেহ কোনও বিষয়ের বিশেষজ্ঞ হইতে 
পারেন না। বন্ুবিবাহপ্রথাবিষয়ে সবিশেষ অনুসন্ধান করিলে, এ 
জঘন্য ও নৃশংস প্রথার অনেক নিরৃতি হইয়াছে, উহা আর পূর্বের 
মত প্রবল নাই, পরপ্রতারণা ধাহার উদ্দেশ্য নহে, তাদশ ব্যক্তি 
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কদাচ এরূপ নির্দেশে করিতে পারেন না। ঈর্ধ্যার পরতন্ত্ঃ বা বিদ্বেষ- 
বুদ্ধির অধীন, অথবা কুসংস্কীরবিশেষের বশবর্তী হইয়া, প্রস্তাবিত 
বিষয়ের প্রতিপক্ষত৷ করামাত্র বাহার মুখ্য উদ্দেশ্য, তিনি তদ্বিষয়ের 
বিশেষজ্ঞই হউন, আরঁ অনভিজ্ঞ হউন, যাহা! স্বপক্ষসমর্থনের, 
বা পরপক্ষখণ্ডনের, উপযোগী জ্ঞান করিবেন, তাহাই সচ্ছন্দে নির্দেশ 
করিবেন, যাহা নির্দেশ করিতেছেন, ভাহা সম্পুর্ণ অবাস্তব হইলেও, 
তাহাকেই তঘিষয়ের প্রক্কত অবস্থা বলিয়া কীর্তন.করিতে কিঞ্িন্াত্র 
সঙ্কুচিত হইবেন না। কোনও ব্যক্তি, সদভিপ্রীয় প্রবর্তিত হইয়া, 
কার্য বিশেষের অনুষ্ঠান করিলে, উক্তবিধ ব্যক্তিরা এ অনুষ্ঠানকে, 
অসদভিপ্রায়প্রণোদিত বলিয়া, অস্্লান মুখে নির্দেশ করেন? কিন্তু 
আপনারা যে জিগীবার বশ হইয়া, অতথ্যনির্দেশ দ্বারা পরের চক্ষে 
খুলি প্রক্ষেপ করিতেছেন, তাহা! একবারও ভাবিয়া দেখেন না । 


পঞ্চম আপর্তি? 


কেহ কেহ আপত্তি করিতেছেন, বহুবিবাহপ্রথা নিবারিত হইলে, 
কারস্থজাতির আছ্ভারসের ব্যাঘাত ঘটিবেক। এই আপত্তি অতি ছূর্বল 
ও অকিঞ্চিংকর। আচ্যরস না হইলে, কাযস্থদিগের জাতিপাত ও 
বর্মলোপ হয় না, এবং বিবাহবিষর়েও কোনও অস্থৃবিধা ঘটে না । 

কায়স্থজাতি ছুই শ্রেণীতে বিভক্র; প্রথম কুলীন, দ্বিতীয় মোঁলিক। 
ঘোষ, বসু মিত্র এই তিন ঘর কুলীন কায়স্থ । মোঁলিক দ্বিবিধ, সিদ্ধ 
ও সাধ্য। দে, দত্ত, কর, সিংহ, সেন, দাঁস, গুহ, পালিত এই 
আট ঘর সিদ্ধ মৌলিক। আর সোন, কনর, পাল, নাগ, ভর্জ, বিষ 
ভদ্র, রাহা, কুণড, স্থর, চন্দ্র, নন্দী, শীল, নাথ, রক্ষিত, আইচ, 
প্রস্তুতি যে বায়ত্তর ঘর কায়স্থ আছেন, তীহার! সাধ্য মৌলিক । সাধ্য 
মৌঁলিকেরা মর্ধ্যাদাবিষয়ে সিদ্ধ মৌলিক অপেক্ষা নিকুট। সিদ্ধ 
মোঁলিকেরা সক্মোলিক, সাধ্য মৌঁলিকেরা বায়ত্রিয়া, বলিয়া সচরাচর 
উল্লিখিত হইয়া থাকেন । 

কায়স্থজাতির বিবাহের স্থুলব্যবস্থা এই;__ কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে 
কুলীনকন্তা বিবাহ করিতে হয়? মৌলিককন্তা বিবাহ করিলে, তীহার 
কুলভ্রংশ ঘটে। কিন্তু, প্রথম কুলীনকন্ত। বিবাহ করিয়া, যৌলিককন্তা। 
বিবাহ করিলে, কুলের কোনও ব্যাঘাত ঘটে না। কুলীনের অপর 
পুত্রের! মেখুলিককন্যা বিবাহ করিতে পারেন, এবং অচরাঁচর তাহাই 
করিয়া থাকেন । মৌঁলিকমাত্রের কুলীনপাত্রে কন্ঠাদান ও কুলীন- 
কন্া বিবাহ করা আবশ্যক। মোঁলিকে মোঁলিকে আঁদানপ্রদান 
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হইলে, জাতিপাত ও ধর্্মলোপ হয় না কিন্তু, তাদুশ আদানপ্রাদান- 
কারীদিশকে কায়স্থসমাজে কিছু হেয় হইতে হয়। ৬০। ৭০ বসর 
পূর্বে মোঁলিকে মৌঁলিকে বিবাহ নিতান্ত বিরল ছিল না, এবং 
নিতীস্ত দোষাবহ বলিয়াও পরিগৃহীত হইত না । 

মেঁলিকেরা কুলীনের দ্বিতীয় পুত্র প্রভৃতিকে কন্যাদান করিয়া 
থাকেন। কিন্তু কতিপয় মেলিকপরিবারের সঙ্ক্প এই, কুলীনের 
জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কন্যাদান করিতে হইবেক ॥ কুলীনের ছ্েষঠপুক্ত প্রথমে : 
মেলিককন্যা বিবাহ করিতে পারেন না। কুলীনকন্যা বিবাহ দ্বারা 
যাহার কুলরক্ষা হইয়াছে, মৌলিক কায়স্থ, অনেক যত্ব ও অর্থব্যয় 
করিয়া, ভীাকে কন্যা দান করেন! কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুভ্র এইরূপে 
মেখলিকগৃছে যে দ্বিতীর সংসার করেন, তাহার না আস্ভরস ; আর, 
যে নকল মেঁ(লিকের গৃছে এইরূপ বিবাহ হয়, তীহাদিগকে আস্তরসের 
ঘর বলে। 

ফেঁলিকেরা, আহ্ভরস করিয়া, অনেক যত্বে জামাতাকে গৃহে 
রাখেন । ভাহীর কাঁরণ এই বোধ হয়, কুলীনের জ্যেষ্ঠ সন্তান পিতৃমর্য্যাদা 
প্রীপ্ত হন। আদ্যরসপ্রিয় মৌলিকদিগের উদ্দেশ্য এই, তাহাদের 
দৌহিত্র সেই ঘর্ধ্যাদার ভাজন হইবেন । কিন্তু, যে ব্যক্তির ছুই সংসার, 
তাহার কোন স্ত্রী প্রথম পুভ্রবতী হইবেক, তাহার স্থিরতা৷ নাই। পুর্বব- 
পরিমীতা কুলীনকন্যার অগ্রে পুত্র জন্মিলে, আদ্যরসের উদ্দেশ্য বিফল 
হইয়া যায়। জামাতাকে পূর্বপরিণীতা কুলীনকন্যার নিকটে যাইতে 
না দেওয়া, সেই উদ্দেশ্যনাধনের প্রধান উপীর । এজন্য, জামাতাকে 
সন্তুষ্ট করিয়া গৃহে রাখা নিতান্ত আবশ্যক হুইয়া উঠে। তাদৃশ স্থলে, 
পুর্বপরিণীতা কুলীনকন্যা স্বামীর মুখ দেখিতে পাঁন না। বস্ততঃ 
তাদৃশী কুলীনকন্যাকে, নামমাত্রে বিবাহিতা হইয়া, বিধবা কন্যার ন্যায়, 
পিত্রালয়ে কাল যাপন করিতে হয়। কুলীন জামাতাকে বশে রাখা 
বিলক্ষণ ব্যয়সাধ্য ঃ এজন্য, যে সকল আন্যরনকারী মৌলিকের অবস্থা 





বহুবিবাহ । ৬৫ 


কু হইয়াছে, তাহার। তদ্ধিবয়ে কতকার্ধ্য হইতে পারেন না) জুতা - 
আদ/রসের মুখ্যফললাভ তীহাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। ঈদৃশ 
স্থালে, কুলীনের জ্ঞোষ্ঠ পুক্র কুলীনকনঢা ও মেলিককন্যা উভয়কে লইয়া 
সৎসারধাত্র। নির্বাহ করেন । 

পুর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, আ'দ্যরদ ন! করিলে, মৌঁলিকের জাতি 
পাত ও ধর্মলোপ হয় না, এবং বিবাছুবিষয়েও কিছুমাত্র অসুবিধা ঘটে 
না। কুলীনের মধ্যম প্রত্ৃতি পুন্রকে কণ্ঠাদান করিলেই মোঁলিকের 
সকল দিক রক্ষা হয়। এজন্য, প্রায় সকল মৌঁলিকেই তাদুশ পাত্রে 
কম্ঠাদান করিয়া থাকেন। আমি কুলীনের জোন্ঠ পুভ্রকে কন্যাদান 
করিয়াছি, নিরবস্ছিন্ব এই অভিমাঁনসুখলোভের বশবর্তী হুইয়া, কেবল 
কতিপয় মৌলিকপরিবার আদ্যরস করেন । কিনতু তুচ্ছ অভিমানস্থখের 
জন্য, পূর্বপরিণীতা নিরপরাধা কুলীনকন্তার সর্বনাশ করিতেছেন, 
ক্ষরণকালের জন্যেও সে বিবেচন। করেন না। যে দেশে আপন কন্তাঁর 
হিতাহিত বিবেচনার পদ্ধতি নাই, সে দেশে পরের কন্যার হিতাঁছিত 
বিবেচনা সুদূরপরাহুত। 

যে সকল আগ্রসপ্রির পরিবার নিঃস্ব হইয়াছেন, এবৎ অর্থ ব্যয় 
করিয়া, প্র্কতপ্রস্তাবে, আদ্যরস করিতে অমর্থ নহেন; আত্রল 
অশেষপ্রকারে, তাহাদের পক্ষে” বিলক্ষণ বিপদের স্বরূপ হয়া 
উঠিয়াছে। তাহাদের আস্তরিক ইচ্ছা এই, আচ্যরসপ্রথা এই দণ্ডে 
রছিত হইয়া যাঁর়। রাজশাসন দ্বারা এই কুৎসিত প্রথার উচ্ছেদ 
হইলে, তাহার পরিত্রাণ বোধ করেন? কিন্তু, স্বয়ং সাহস করিয়া 
পথপ্রদর্শনে প্রন্তি হইতে পারেন না। যদি আহার, আত্ভরসে 
বিমর্জন দিয়া, কুলীনের দ্বিতীয় প্রস্তুতি পুভ্রে কন্যাদান করিতে 
আরম্ত করেন, তাহাদের জাতিপাত বা ধর্মলোপ হইবেক না। তবে, 
আদ্যরদ করিল না, অথবা করিতে পারিল না, এই বলিয়া, 
প্রতিবেশীরা, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিরা, নিন্দা ও উপহাদ করিবেন। 


৬৩ বহুবিবাঁছ। 


, কেবল এই নিন্দা ও এই উপস্থীসের ভয়ে, তাহারা আদ্যরস হইতে 
বিরত হইতে পারিতেছেন নাঁ। স্পষ্ট কথা বলিতে হইলে, আমাদের' 
দেশের লোক বড় নির্ষেবোধ, বড় কাপুকষ । 

রাজশীবন দ্বারা বছবিবাহভ্রথ! নিবাঁরিত' হইলে, আঁদ্যরসের 
ব্যাধাত ঘটিবেক, সন্দেহ নাই। কিন্তু, তাদ্বার| কতিপয় যৌলিক- 
পরিবারের তুচ্ছ অভিমনিস্থখের ব্যাঘাত ভিন্ন, কায়স্থজাতির কোনও 
ংশে কোনও অসুবিধা বা অপকার ঘটিবেক, তাহার কোনও সম্ভাবনা 
লক্ষিত বা অনুমেয় হইতেছে না। আদ্যরস, কায়স্থজাতির পক্ষে? 
অপরিহার্য্য ব্যবহার নহে । এই ব্যবহার অনেক অংশে অনিউটকর ও 
অধর্্বকর, তাঁহার সন্দেহ নাই। যখন, এই ব্যবহার রহিত হইলে, 
কায়স্থজাতির অহিত, অবর্থ» বা অন্যবিধ অস্থুবিধা ও অপকার 
ঘটিতেছে না, তখন উহা! বহুবিবাহনিবারণের আঁপত্তিস্বরূপে উত্থাপিত 
বা পরিগৃহীত হওয়া কোনও মতে উচিত বা ন্যায়ানুগত নছে। আর» 
যদি রাজনিয়ম দ্বারা, বা অন্যবিধ কারণে, অকারণে একাধিক বিবাছু 
করিবার প্রথা রহিত হইয়। যায়, তাঁহা হইলেও আদ্যরসের এককালে 
উচ্ছেদ হইতেছে না। কুলীনের যে সকল জ্যেষ্ঠ স্তানের স্্রীবিয়োগ 
ঘটিবেক, তাহারা আদ্যরসের ঘরে দারপরিগ্রহ করিতে পারিবেন। 
যাহা হউক, এই আন্তরসের ব্যাঘাত ঘটিবেক, অতএব বহুবিবাহপ্রথা 
নিকারিত হওয়া উচিত নহে, ঈদৃশ আপত্তি উত্থাপন করা কেবল 
আপনাকে উপহাসাঁস্পদ করা মাত্র। 








পাপা, 


কেহ কেহ আপত্তি করিতেছেন, এ দেশে বহুবার প্রচলিত 
থাকাতে, অশেষবিধ অনিষ্ট ঘটিতেছে, নাই; যাহাতে 
তাহার নিবারণ হয়, তদ্বিষরে সকলের যখোচিত চেষ্টা 
. কর! ও যত্ববান্‌ হওয়া নি ও আবশ্যক । কিন্তু” বহুবিবাহ 
সামাজিক 5 










হস্তক্গেপ করিতে দেওয়া কোনও ক্রেমে 


এই আপত্তি শুনিয়া, আমি কিয়ৎক্ষণ হাস্য বরণ করিতে পারি 
'নাই। সামাজিক দোষের সংশোধন সমাজের. লোকের কার্য, -এ কথা 
শুনিতে আপাততঃ অত্যন্ত কর্ণস্থখকর। যদি এদেশের লোক সামাজিক 
 দোষসংশোধনে প্রবৃত্ত ও বত্তবান্‌ হয়, এবং অবশেষে ক্লতকার্য/ 
হইতে পারে, তাহা অপেক্ষা সুখের, আহ্লাদের, ও সৌভাগ্যের বিষয় 
আর কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু দেশস্থ লোকের প্ররৃতি, বুদ্ধিরতি, 
_বিবেচনাশক্তি প্রভৃতির অশেষ প্রকারে যে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, 
এবং অগ্াপি পাঁওয়া যাইতেছে, তাহাতে তীহাঁরা সমাজের দোষ- 
সংশোধনে যত ও চেষ্টা করিবেন, এবং সেই যত্বে ও সেই চেষ্টায় 
 ইউসিদ্ধি হইবেক, সহজে সে প্রত্যাশা করিতে পাঁরা যায় না। ফলতঃ, 
কেবল আমাদের যত্ব ও চেষ্টায় সমাজের সংশোধনকার্ধ্য সম্পন্ন " 
 হুইবেক। এখনও এ দেশের দে দিন, সে সৌঁভাগ্যদশা উপস্থিত 
হয় নাই) এবং কত কালে উপস্থিত হইবেক, দেশের বর্তমান অবস্থা 


৬৮ বহুবিবাহ । 


. দেখিয়া, তাহা স্থির বলিতে পাঁরা যাযর়-ন1। বোঁধ হয়ঃ কখনও সে 
দিন ও সে সেভাগ্যদশা উপস্থিত হছইবেক না। 
ফ্বাহারা এই আপত্তি করেন, তাহারা নব্য সম্প্রদায়ের লোক? 
নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ষাহারা অপেক্ষার্ুত বয়োরৃদ্ধ ও বহুদর্শী হইয়া- 
ছে, ভীহারা, অর্ধাটীনের ন্যায়, সহসা এরূপ অসার কথা মুখ হইতে 
বিনিগ্তিকতেন না। ইহা বার্থ বটে, তীহাঁরাও এক কালে অনেক 
বিষয়ে অনেক আস্ফালন করিতেন; সমাজের দৌবসংশোধন ও 
সমাজের শ্রীনদ্ধিসাবনভাহাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, এ কথ! 
সর্বন্ষণ ভীহাদের মুখে নৃত্য করিত। কিন্তু 'এ সকল পঠদ্দশীর 
ভাব। তাহারা পঠদ্দশা সমাপন করিয়া বৈষয়িক ব্যাপারে প্রবৃত্ত . 
হইলেন। ক্রমে ক্রমে, পঠদ্দশার ভাবের তিরোৌভাঁৰ হইতে লাগিল। 
অবশেষে, সামাজিক দৌবের সংশোধন দুরে থাকুক, স্বয়ং সেই সমস্ত 
দৌষে সম্পূর্ন লিগ হইরা, সঙ্ছন্দ চিত্তে কালযাঁপন করিভেছেন। এখন 
উহার! বহুদর্শীঁ হইয়াছেন) সমাজের দোষসংশো ধন, সমাজের 
ীবদ্ধিসাধন, এ সকল কথা, জান্তিক্রমেও, আর তাহাদের মুখ 
হইতে বহির্গত হয় না) বরং এ সকল কথা শুনিলে, বা কাহাকেও 
&ঁ সকল বিষয়ে সচে্ট হইতে দেখিলে” তীহারা হাস্য ও উপহাস 
,' করিয়া খাকেন। | 
এই জন্প্রদায়ের অপ্পবয়ন্কদিগের এক্ষণে পঠদ্দশার ভাব 
চলিতেছে। অপ্পবরক্ষদলের মধ্যে স্বীহার৷ অপ্প বয়সে বিদ্যার 
পরিত্যাগ করেন, তাঁহাদেরই আস্ফালন বড়। ছাদের ভাবভঙ্গী 
দেখিয়া, অনায়াসে লোকের এই বিশ্বাস জন্মিতে পারে» ভীহারা 
সমাজের দৌষসংশৌধনে ও শ্রীবৃদ্ধিলম্পাদনে প্রীণসমর্পণ করিরাছেন । 
কিন্তু ভীহার। যে স্ুখমাত্রসার, অস্তার সম্পূর্ণ অনার, অনায়াসে 
সকলে তাছা বুঝিতে পারেন না। তাদৃশ ব্যক্তিরাই উন্নত ও উদ্ধত 
বাক্যে কহিয়। খাকেন, সমাজের দোষসংশো ধন সমাজের লোকের 
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কার্ধ্য, সে বিষয়ে শবর্ণমেণ্টকে হস্তক্ষেপ করিতে দেওয়া বিধেয় নহে । 
কিন্তু, সমাজের দোষসংশোধন কিরূপ কার্য, এবং কিরূপ সমাজের 
লৌকঃ অন্দীয় সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া, সমাজের দোবসংশোধনে 
সমর্থ, ধাহাদের সে বোধ ও সে বিবেচন! আছে, তীছারা, 'এ দেশের 
অবস্থা দেখিয়া, কখনই সাহস করিয়া বলিতে পারেন না, আমর 
কোনও কালে, কেবল আত্মধত্রে ও আত্মচেষ্টায়, সামাজিক দোঁষ- 
সংশ্ৌধনে কৃতকার্ধ্য হইতে পারিব। আমরা অত্যন্ত কাঁপুকৰ, অত্যন্ত 
অপদার্থ, আমাদের হতভাগা! সমাজ অতিকুৎসিত দোষপরম্পরাঁয় 
অত্যন্ত পরিপুর্ণ। এ দিকের চন্্র ও দিকে গেলেও, এরূপ লোকের 
ক্ষমতায় এরূপ সমাজের দৌষসংশোধন সম্পন্ন হইবার নহে। উল্লিখিত 
নব্য/প্রামাণিকেরা কথায় বিলক্ষণ প্রবীণ; তীঁহাদের যেরূপ বুদ্ধি, 
যেক্ধূপ বিদ্যা, যেরূপ ক্ষমতা, তদপেক্ষা অনেক অধিক উচ্চ কথ! কহিয়া 
থাঁকেন। কথা বলা বত সহজ, কার্য্য করা তত সহজ নহে। 

আমাদের সামাজিক দোবসংশোধনে প্রতি ও ক্ষমতার বিষয়ে 
ছুটি উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে; প্রাথম, ত্রা্ষণজাতির কন্যাবিক্রয় ; 
দ্বিতীয়, কারস্থজাতির পুক্রবিক্রয়। ব্রাঙ্মণজাতির অধিকাংশ শোন্রিয় 
ও অনেক বংশজ কন্াবিক্রর করেন? আর, সমুদায় শ্রোত্রিয়, ও 
অধিকাংশ বংশজ কন্ঠাক্রয় করিয়৷ বিবাহ করেন। এই ক্রয়বিক্র় 
শাস্তান্সারে অতি গর্ছিত কর্ম? এবং প্রকারাস্তরে বিবেচনা করিয়া 
দেখিলে, অতি জঘন্ঠ ব্যবহার । অব্রি কহিয়াছেন, 

্রয়ক্রীত। চ যা কন্যা পত়ী সা ন বিধীয়তে | 

তস্তাৎ জাতাঃ সুতান্তেযাৎ পিতৃপিওং ন বিদ্যতে ॥ €১) 

ক্রয় করিয়া যে কন্তাকে বিবাহ করে, সে পড়ী নে? ভাঁহাঁর 


গর্ভে যে সকল পুস্্র জন্মে, তাহার! পিতার পিগুদানে অধিকারী 
নয় | 
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্রয়ক্রীতা তু ঘা নারী ন লা পত্ত্যুতিধীয়তে। 
ন সা দৈবে ন লা পৈত্র্যে দাসীৎ ভাৎ কবয়ো। বিছু ॥ ২) 


ক্রয় করিয়। যে নারীকে বিবাহ করে, তাহাকে পৃত্বী বলে না; 
দে দেবকার্ষে ও পিতৃকার্ষ্যে বিবাহকর্তীর অহধর্মচারিণী হইতে 
পারে না; পণ্ডিতের তাহাকে দাসী বলিয়া শ্ীণন। করেন । 
বৈকুষ্ঠবাসী হরিশর্্মার প্রতি ব্রদ্ধা কহিয়াছেন, 
ঘঃ কন্যাবিক্রয়ং যুঢ়ে। লৌভাচ্চ কুরুতে দ্বিজ। 
স গচ্ছেত্ররকৎ ঘোর পুরীবহ্ুদসংজ্ঞকম্‌ ॥ 


বিক্রীতায়াশ্চ কন্যায়। যঃ পুভ্রো জায়তে দ্বিজ। 
ন চাঁণ্ডাল ইতি জ্ঞেয়ঃ সর্ববধর্শাবহিষ্কতঃ॥ (৩) 


হে দ্বিজ, যে সুঢ় লোৌতবশতঃ কন্ঠণবিক্রয় করে» সেপুর্রীষহ্্দ নামক 

ঘোঁর নরকে যাঁয়। হে দ্বিজ, বিক্রীত। কন্ঠার যে পুত্র জন্মে সে 

চণ্ডাল, ভাঙার কৌনও ধর্মে অধিকাঁর নাই। 

দেখ! কন্যাক্রয় করিয়া বিবাহকরা শাস্রানুসারে কত দুষ্য। 
শাম্তকারেরা তাদৃশ স্ত্রীকে পর়্ী বলিয়া, ও তাদৃশ স্ত্রীর গর্ভজাত 
সন্তানকে পুত্র বলিয়া, অঙ্গীকার করেন নাঃ তাহাদের মতে তাদৃশ জ্রী 
দাদী) তাদৃশ পুক্ত সর্বরধর্বহিষ্কৃত চণ্ডাল। সস্ত্রীক হইয়া ধর্মকার্য্যের 
অনুষ্ঠান করিতে হয় কিন্তু! শাস্রানুসারে ভাদৃশ ্ী ধর্মকার্ষ্যে . 
স্বামীর সহচরিণী হইতে পারে না । পিগুপ্রত্যাশায় লোকে পুক্র- 
প্রীর্ঘনা করে? কিন্তু; শীক্রানুসারে তাদৃশ পুভ্র পিতার পিগুদানে 
অর্ধিকাঁরী নে । আর, যে ব্যক্তি অর্থলোে কন্ঠাকিক্রয় করে; সে 
চিরকালের জন্য নরকগীমী হয় । 





(২) দত্তকমীমাংসাঁধুত | 
8 শিয়াযোগসার । উনবিংশ আপ্যাষ 
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অর্থলোভে কন্তাবিক্রয় ও কন্যাক্রয় করিয়া বিবাহকরা অতি জঘন্য 
ব্যবহার, ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন ; ফীহারা কন্যা! বিক্রয় 
করেন, এবং ফহীরা, কন্যা ক্রের করিরা, বিবাহ করেন, তাহারা, 
সময়ে সময়ে, এই ক্ররবিক্রয় ব্যবসায়কে অতি গর্হিত বলিয়! কীর্তন 
করিয়া থাকেন । এই ব্যবহার, যাঁর পর নাই, অধর্ত্বকর ও অনিষকর, 
তাহীও সকলের বিলক্ষণ হ্ৃদয়ঙ্গম হইয়া আছে। যদি আমাদের 
সামাজিক দৌষনংশোধনে প্রনৃতি ও ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে, এই 
কুৎসিত কাণ্ড এত দিন এ প্রদেশে প্রচলিত থাঁকিত না । 
ভ্রাঘণজাতির কন্ঠাবিক্রয় ব্যবসায় অপেক্ষা, কায়স্থজাতির পুজ- 
বিক্রয় ব্যবসায় আরও ভরানক ব্যাপার। মধ্যবিধ ও হীনাবস্থ 
কারস্থজাতির কন্তা হইলেই সর্বনাশ । কন্যার যত বয়োরৃদ্ধি হয়, 
পিতার সর্বশরীরের শোঁণিত শু্ক হইতে থাকে । যাঁর কন্যা, ভার 
সর্বনাশ ॥ যাঁর পুক্র, তার পৌঁষমাঁস। বিবাহের সন্ন্ধ উপস্থিত হইলে, 
পৃতরবান্‌ ব্যক্তি অলঙ্কার, দানসামগ্রী প্রস্তুতি উপলক্ষে পুত্রের এত 
মূল্য প্রার্থনা করেন, বে মধ্যবিধ ও হীনাবস্থ কায়স্থের পক্ষে কন্যাদায় 
হইতে উদ্ধার হওয়া দুর্ঘট হয়। এ বিষয়ে বরপক্ষ এরূপ নির্লজ্জ ও 
নৃশংস ব্যবহার করেন, ' যে তাহাদের উপর অত্যন্ত অশ্রদ্ধা জন্মে । 
কৌতুকের বিষয় এই, কন্যার বিবাহদিবার ময় ঝীহারা শশব্যন্ত ও 
বিপদ্গ্রস্ত হন পুত্রের বিবাহদিবার সময়, তহাদেরই আর একপ্রকার 
ভাবভঙ্গী হয়। এইরূপ, কায়স্থেরা কন্যার বিবাহের সময় মহাবিপদ, 
ও পুত্রের বিবাহের সময় মহোৎসব, জ্ঞান করেন । পুত্রবিক্রয় ব্যবসায় 
যে অতি কুৎসিত কর্খ্ তাহা কায়স্থমাত্রে স্বীকার করিরা থাকেন; কিন্ত 
আপনার পুত্রের বিবাহের সময়, সে বোধও থাকে নাঁ, সে বিবেচনাও 
থাকে না। আশ্চর্ষ্যের বিষয় এই, ষাহারা নিজে সুশিক্ষিত ও পুক্রকে 
সুশিক্ষিত করিতেছেন, এ ব্যবসায়ে তীহারাও নিতান্ত অল্প নির্দয় 
মহ্থেন। যে বালক বিশ্ববিষ্ঠালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উতভীর্ণ হইয়াছে, 
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. তাহার মুল্য অনেক ১ যে তদপেক্ষা উচ্চ পরীক্ষায় উ্তীর্ন হইয়াছে, 
ভাহার মূল্য তদপেক্ষা অনেক অধিক $ যাহারা তদপেক্ষাও অধিকবিদ্য 
হুইয়াছে, তাহাদের সহিত কন্যার বিবাহ প্রস্তাব করা অনেকের পক্ষে 
অসংসাহসিক ব্যাপার । আর, যদি তদুপরি ইইউকনির্ট্িত বাঁসম্থান ও 
আসাচ্ছাদনের সমাবেশ থাকে, তাহা হুইলে, সর্বনাশের ব্যাপার। 
বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন ন! হইলে, তাদৃশ স্থলে বিবাহের কথা উদ্ধীপনে 
অধিকারী হয় না। অধিক আশ্র্ট্যের বিষয় এই, পল্লীগ্রাম অপেক্ষা 
কলিকাতায় এই ব্যবসায়ের বিষম প্রীছুর্ভাব। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের 
বিষ এই, ত্রান্মণজাতির কন্যার মুল্য ক্রমে অপ্প হইয়া আসিতেছে, 
কাযস্থজাতির পুন্দের মূল্য উত্তরোত্তর অধিক হইয়া উঠিতেছে। যদি 
বাজার এইরূপ থাকে, অথবা আরও গরম হইয়া উঠে; তাহা হইলে, 
মধ্যবিধ ও হীনাবস্থ কায়স্থপরিবারের অনেক কন্যাকে, ত্রান্ধণজাতীয় 
কুলীনকন্ারণন্যাঁয়,. অবিবাহিত অবস্থায় কালযাঁপন করিতে হইবেক। 

যেরূপ দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায়, কারস্থমাত্রে এ বিষয়ে 
বিলক্ষণ ভ্বালাভন হইয়াছেন । ইহ! থে অতি লঙ্জাকর ও স্বণাকর 
ব্যবহীর, সে বিবয়ে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায় না। কায়স্থজাতি, 
একবাক্য হইয়া, যে বিষয়ে স্বণা ও বিদ্বেষ প্রদর্শন করিতেছেন? তাঁহা 
অদ্তাপি প্রচলিত আছে কেন। যদি এদেশের লোকের সামাজিক 
দোষসংশোধনে প্রবৃতি ও ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে, কায়স্থজাঁতির 
পুজবিক্রয় ব্যবহার বহু দিন পূর্বে রহিত হইয়া যাইত। 

এ দেশের হিন্ছুদমাজ ঈদৃশ দৌষপরম্পরায পরিপূর্ণ। পূর্বোক্ত 
নব্যপ্রামানিকদিগ্নকে জিজ্ঞাসা করি, এপর্যন্ত” তীহারা তন্মধ্যে কৌন 
কোন দৌষের সংশোধনে কত দিন কিরূপ যত্ত ও চেষ্টা করিয়াছেন $ 
এবং তাহাদের যত্কে ও চেষ্টায় কোন কোন দোষের সংশোধন হইয়াছে ; 
এক্ষণেই বা উহার কোন কোন দৌষের সংশোধনে চেষ্টা ও যদ 
করিতেছেন । | 
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১ বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকাতে, অশেষ প্রকারে হিন্ছুদমাজের 
অনিষ্ট ঘটিতেছে। সহজ সহ বিবাহিতা নারী, যার পর নাই, 
বন্ত্রণাভোগ করিতেছেন । ব্যাভিগারদোষের ও জণহত্যাপাপের আবোত 
প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে দেশের লোকের যে ও চে্টায় ইহার 
প্রতিকার হওয়া কোনও মতে সম্ভাবিত নছে। সম্ভাবনা থাকিলে, 
তদর্থে রাজন্বারে আবেদন করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন থাঁকিত না । 
এক্ষণে, বহুবিবাহপ্রথা রহিত হওয়া আবশ্ঠুক, এই বিবেচনায়, রাজদ্বারে 
আবেদন করা উচিত; অথবা এরূপ বিষয়ে রাজদ্বারে আবেদন করা 
ভাল নয়, অতএব ভাহা প্রচলিত থাকুক, এই বিবেচনায়, ক্ষাস্ত থাকা 
উচিত। ৮এই জঘন্য ও নৃশংস প্রথা প্রচলিত থাকাতে, সমাজে যে 
গরীয়মী অনিষউপরম্পরা ঘটিতেছে, স্হারা তাহা অহ্রহঃ প্রত্যক্ষ 
করিতেছেন, এবং তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া, কাহাঁদের অন্তঃকরণ ছুঃখাঁনলে 
দগ্ধ হইতেছে, ভীহাদের বিবেচনার, ফে উপায়ে হউক, এই প্রথা রহিত 
হইলেই, সমাজের মঙ্গল 7 বস্তুতঃ, রাজশীলন দ্বারা এই নৃশংস প্রথার 
উচ্ছেদ হইলে, সমাজের মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল ঘটিবেক, তাহার কোনও 
হেতু বা সভাবনা দেখিতে পাওয়া যায় না। আর, বহার! তদর্থে রাজদ্বারে 
আবেদন করিয়াছেন, তাহাদের যে কোনও প্রকারে অন্যায় ব! অবিবেচনার 
কর্ণ করা হইয়াছে, তর্ক দ্বারা তাা প্রতিপন্ন করাও নিতান্ত সহজ বোধ 
হয় না। আমাদের ক্ষমতা গবর্ণমে্টের হস্তে দেওয়া উচিত নয়, এ কথা 
বলাবালকতা প্রদর্শন মাত্র। আমাদের ক্ষমতা কোথায় । ক্ষমতা থাকিলে, 
ঈদৃশ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের নিকটে যাওয়া কদাচ উচিত ও আবশ্যক হইত 
না) আমরা নিজেই সমাজের সংশোধনকার্য্য সম্পন্ন করিতে পাঁরিতাম। 
ইচ্ছা নাই, চেষ্টা নাই, ক্ষমতা নাই, সুতরাৎ সমাজের দোৌষসংশোধিন 
করিতে পারিবেন নাঃ কিন্তু তদর্থে রাঁজদ্বারে আবেদন করিলে, 
অপমানবোধ বা সর্ধনশিজ্ঞান করিবেন, এরূপ লেকের অংখ্যা, বোধ 
করি, অধিক নহে : এবং ভবিক লী 5৯৯৯ 7৮১ 2.২ 
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কেহ কেহ আপত্তি করিতেছেন, ভারতবর্ষের সর্ধবপ্রদেশেই, হিন্দু 
মুদলমান উভয়বিধ সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে, বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত 
আছে। তন্মধ্যে, কেবল বাঙ্গা লাদেশের হিন্ভুসন্প্রাদায়ের লোক, এঁ প্রথা 
রহিত করিবার নিমিত্ত, আবেদন করিয়াছেন । বাঙ্গীলাদেশ ভারতবর্ষের 
এক অংশ মাত্র। এক অংশের এক সম্প্রদায়ের লোকের অনুরোধে, 
ভারতবর্ীয় যাবতীয় প্রজাকে অসন্ুট করা গবর্ণমে্টের উচিত নে । 

এই আপত্তি কোনও ক্রমে যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে না। বহুবিবাহ 
প্রথা প্রচলিত থাকাতে, বাঙ্গীলাদেশে হিন্ছুসম্প্রদায়ের মধ্যে যত দোষ 
ও যত অনিষ্ট ঘটিতেছে ; বোধ হয়, ভারতবর্ষের অন্ত অন্য অংশে 
তত নহ্ছে+ এবং বাঙ্গীলাঁদেশের মুসলমানসম্প্রদায়ের মধ্যেও, সেরূপ 
দোব বা সেরপ অনিষ্ট শুনিতে পাওয়া যায় না। সে যাহা হউক, 
. খাারা আবেদন করিয়াছেন, বাঙ্গালাদেশে হিন্ছুনম্প্রদায়ের মধ্যে 
বহুবিবাহনিবন্ধন যে অনিষ্ট সংঘটন হইতেছে, তাহার নিবারণ 
হয়, এই তীহাদের উদ্দেশ্য, এই তাহাদের প্রার্থনা । এ দেশের 
মুসলমানসম্প্রদায়ের লৌকে বহু বিবাহ করিয়া থাঁকেন; তাহারা 
চিরকাল সেরূপ ককন ১ তাহাতে আবেদনকারীদিগের কোনও আপস্তি 
মাই, এবং তাহাদের এরূপ ইচ্ছাও নহে, এবং প্রীর্থনাও নহে, যে 
শবর্ণমেপ্ট এই উপলক্ষে ভীহাদেরও বহুবিবান্ছের পথ কদ্ধ করিয়া দেন ১ 
অথবা, গবর্ণমেপ্ট এক উদ্যমে ভারতবর্ষের সর্বসাধারণ লোকের পক্ষে 
বিবাহবিষয়ে ব্যবস্থা ককন, ইহাও ভীঁহাঁদের অভিপ্রেত নহে । বন" 
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বিবাহস্থত্রে স্বদেশের যে মহতী ছুরবস্থা ঘটিয়াছে, তদদর্শনে তাহারা 
ছুরখিত হইয়াছেন, এবং সেই ছুরবস্থা বিমোচনের উপায়াস্তর না দেখিয়া, 
রাজদ্বারে আবেদন করিয়াছেন। স্বদেশের ও স্বসম্পরদায়ের ছুরবস্থা 
বিমোচন মাত্র তীহাদের উদ্দেশ্ঠ। যদি গবর্ণমেপ্ট সদয় হইয়া, উহাদের 
আবেদন গ্রীন্ক করিয়া, এ দেশের হিন্ডুসম্প্রদায়ের বিবাহবিষয়ে কোনও 
ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করেন, তাহীতে এ প্রদেশের মুসলমানসম্প্রদায়, অথবা 
ভারতবর্ষের অন্যান্য গঁদেশের হিন্ছু মুলমান উভয় সম্প্রদায়, অসস্ুষট 
হইবেন কেন। এ দেশের হিন্দুসম্পরদায় গবর্ণমেণ্টের প্রজা । তীহাদের 
সমাজে কোনও বিষয় নিরতিশয় ক্রেশকর হইয়া উঠিয়াছে। তীহাঁদের 
বঙ্গে ও ক্ষমতায় সে ক্রেশের নিবারণ হইতে পারে না। অথচ সে ক্রেশের 
নিবারণ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক । প্রজারা, নিকপাঁয় হুইয়া, রাজার 
আশ্রয়এহপপূর্বরক, সহাঁয়তা প্রার্থনা করিয়াছে । এমন স্থলে, প্রজার 
প্রার্থনা পরিপূরণকর! রাজার অবশ্ঠকর্তব্য। এক প্রদেশের প্রজাবর্গের 
প্রার্থনা অনুসারে, তাহাদের হিতার্থে কেবলসেই প্রদেশের জন্য, কোনও 
ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিলে, হয় ত প্রদেশীস্তরীয় প্রজার! অসন্তুষ্ট হইবেক, 
এই আশঙ্কা করিয়া তদ্বিবয়ে বৈুখ্য অবলম্বন করা রাজধর্শ্ন নহে । 
এরূপ প্রবাদ আছে, ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনেরেল মহাস্মা 
লার্ড বেপ্টিক, অতি ন্থশংস সহগমনপ্রথা রহিত করিবার নি্িত, কৃত- 
সঙ্ক্প হইয়া, প্রধান প্রধান রাজপুকষদিগকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলেন। তাহীরা সকলেই স্পষ্ট বাঁক্যে কহিয়াছিলেন, এ 
বিষরে হস্তক্ষেপ করিলে, ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত 
পর্য্স্ত, যাঁবভীয় লোঁক যৎপরোনাস্তি অসন্তুষ্ট হষ্ঈবেক, এবং 
অবিলঘ্ষে রাজবিদ্রোহে অক্যত্ধান করিবেক। মহামতি মহীসত্ত্ গ্রবর্ণর 
জেনেরেল, এই সকল কথা শুনিয়া, ভীত বা হতোৎসাঁহ না হইয়! 
কহিলেন, বদি এই প্রথা রহিত করিয়া এক দিন আমাদের রাজা থাকে, 
তাছা হইলেও ইঙ্গরেজজাতির নাথের যথার্থ গৌরব ও রাজ্যাষিকারের 
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. সম্পূর্ণ সার্থকতা হইবেক। তিনি, প্রজার জুঃখদর্শনে দয়ার্দ্রচিত্ত ও 
স্বতঃপ্ররৃত্ত হুইয়া, এই মহাকার্ধ্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন । এক্ষণেও 
আমরা সেই ইঙ্গরেজজীতির অর্থিকারে বাঁদ করিতেছি ? কিন্তু অবস্থার 
কত পরিবর্ত হইয়াছে। যে ইঙ্গরেজজাতি স্বতঃপ্রব্ত্ব হইয়া, রাজ্য- 
ভ্রংশভয় অগ্রান্ করিয়া, প্রাজার দুঃখ বিমোচন করিয়াছেন ) এক্ষণে 
স্বতঃপ্রব্ত্ হওয়া দূরে থাকুক, প্রাজারা বারংবার প্রার্থনা করিয়াও 
ক্কৃতকাঁ্ধ্য হইতে পারে না। হায়! 

“তে কেহুপি দিবস গতীঃ” | 
সে এক দিন খিয়াছে। 

বাহা হউক, আবেদনকারীদের অভিমত ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিলে, 
গবর্ণমেপ্ট এতদ্দেশীয় মুদলমান ব! অন্যান্য প্রদেশীয় হিন্দু মুসলমান 
উভরবিধ শ্রজাবর্গের নিকট অপরাধী হইবেন, অথবা তাহার! 
অসন্তুষ্ট হইবেক, এই ভয়ে অভিভূত হইয়া প্রার্ধিত বিষয়ে বৈষুখ্য 
অবলশ্বন করিবেন, এ কথা৷ কোনও মতে অদ্ধেয় হইতে পারে না। 
ইন্গরেজজাঁতি তত নির্ক্বোধ, তত অপদার্থ ও তত কাপুকষ নহেন। 
যেরূপ শুনিতে পাই, স্তাহারা রাজ্যভোগের লোভে আকুউ হইয়া, 
এ দেশে অর্িকাঁর বিস্তার-করেন নাই; সর্বাংশে এ দেশের শীব্দ্ধি- 
সাধনই তীহাদের রাজ্যা্িকারের একমাত্র উদ্দেশ্য ॥ 

এ স্থলে, একটি কুলীনমহিলার আক্ষেপোক্তির উল্লেখ ন৷ করিয়া, 
ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। এ কুলীনমহিলা ও তীহার কনিষ্ঠা 
ভগ্গিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে, জ্যেষ্ঠ জিজ্ঞাসা করিলেন, আবার 
ন1 কি বহুবিবাহনিবারণের চেষ্টা হইতেছে । আমি কহিলাম, কেবল 
চেষ্টা নয়, যদি তোমাদের কপালের জোর থাকে, আমরা এ বারে ক্কত- 
কার্ষ্য হইতে পারিব। তিনি কছিলেন, যদি আর কোনও জোর ন! 
থাকে, তবে তোমরা কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না? কুলীনের মেয়ের 
নিতান্ত পোড়া কপাল; সেই পোড়া কপালের জৌরে ষত হবে? ভা! 


বহুবিবাহ। ণ্ণ 


আমর| বিলক্ষণ জানি। এই বলিয়া, মৌনাবলমবনপুর্বক, কি়ৎক্ষণ 
ক্রোড়স্থিত শিশু কন্ঠাটির মুখ নিরীক্ষণ করিলেন; অনন্তর, সজলনয়নে 
আমার দিকে চাহিয়া কছিলেন, বহুবিবাহ নিবারণ হইলে, আমাদের 
আর কোনও লাভ নাই; আমরা এখনও যে সুখভোগ করিতেছি, 
তখনও সেই স্ুখভৌগ করিব। তবে যে হতভাগীরা আমাদের গর্ভে 
জন্মগ্রহণ করে, যদি তাহারা আমাদের মত চিরছুর্খিনী না হয়, তাহা ৬/ 
হইলেও আমাদের অনেক ছুঃখ নিবারণ হয় । কিঞ্িৎকাঁল, এইরূপ. 
আক্ষেপ করিয়া, সেই কুলীনমহিলা কহিলেন, সকলে বলে, এক 
স্ত্রীলোক আমাদের দেশের রাজা) কিন্তু আমরা নে কথায় বিশ্বাস 
করি নাও স্ত্রীলোকের রাজ্যে স্ত্রীজাতির এত ছুরবস্থা হইবে কেন। এই 
কথা বলিবার সময়, তীহার ম্লান বদনে বিষাদ ও নৈরাশ্ এরপ স্পট : 
ব্যক্ত হইতে লাগিল যে আমি দেখিয়া, শোকাভিভুত হইয়া, অশ্রু 
বিসর্জন করিতে 'লাশিলাম । 

হা বিধাতঃ! তুমি কি কুলীনকন্ঠাদের কপালে, নিরবচ্ছিন্ন ক্লেশ- 
ভোগ ভিন্ন, আর কিছুই লিখিতে শিখ নাই। উজ্িখিত আক্ষেপবাক্য 
আমাদের অধীশ্বরী ককণাম়ী ইংলগেশ্বরীর কর্ণগোচর হইলে, তিনি 
সাতিশয় লজ্জিত ও নিরতিশয় ছুঃখিত হন, সন্দেহ নাই। 

এই ছুই কুলীনমহিলার সংক্ষিপ্ত পরিচ্ম এই ১-_ই'হারা ছুপুকধিয়া 
ভঙ্গকুলীনের কন্যা এবং স্বক্কৃততক্ কুলীনের বমিতা। জ্যেষ্ঠার 
ক্রিম ২১।২২ বৎসর, কনিষ্ঠার বয়ঃক্রম ১৬। ১৭ বংসর। জ্যেষ্ঠার 
স্বামীর বয়ঃক্রম ৩” বৎসর, তিনি এপর্য্যস্ত ১২ টি বিবাহ করিয়াছেন। 
কনিষ্ঠার স্বামীর বয়ঃক্রম ২৫। ২৬ বৎসর, তিনি এপর্য্যস্ত ৩২ টির 
অধিক বিবাহ করেন নাই। 


উপমংহার। 


উপস্থিত বহুবিবাহনিবারণচেষ্টা বিয়ে, আমি যে সকল আপতি 
শুনিতে পাঁইয়াছি, তাহাদের নিরাকরণে যথাশক্তি যত করিলাম । 
আমার ষক্্ কত দূর সফল হইয়াছে, বলিতে পারি না। বাহার! দয়া 
করিয়া এই পুস্তক পাঠ করিবেন, তরীহাঁরা তাহার বিবেচনা করিতে 
পারিবেন । এ বিষয়ে এতদ্যতিরিক্ত আরও কতিপয় আপত্তি উপস্থিত 
হুইতে পারে; সে সকলেরও উল্লেখ করা আবশ্যক। 

প্রথম ;কতকগুলি লৌক বিবাহবিষয়ে বথেচ্ছাচারী ) ইচ্ছা 
হইলেই বিবাঁহ করিয়া! থাঁকেন। এপ ব্যক্তিসকল নিজে সংসারের 
কর্তা ১: সুতরাং, বিবাহ প্রভৃতি সাংসারিক বিষয়ে অন্যদীয় ইচ্ছার 
বশবর্্ট নহেন। ইহারা স্বেচ্ছানুসারে ২। ৩1 ৪ ৫ বিবাহ করিয়া 
থাকেন। ইহারা আঁপত্তি করিতে পারেন, সাঁৎসাঁরিক বিষয়ে 
মুয্যমাত্রের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব ও স্কেচ্ছানুারে চলিবার অন্পুর্ণ ক্ষমতা 
আছে) প্রতিবেশিবর্ণের সে বিষয়ে কথা কহিবার বা প্রতিবন্ধক 
হইবার অধিকার নাই। বীহাদের একাধিক বিবাহ করিতে ইচ্ছা বা 
প্রবৃত্তি নাই, তাহারা এক বিবাহে সত হইয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ 
ককন ; আমরা তাহাদিগকে অধিক বিবাহ করিতে অনুরোধ করিব ন। 
আমাদের অধিক বিবাহ করিবার ইচ্ছা আছে, আমরা তাহা করিব; 
সে-বিষয়ে হার! দৌবদর্শন বা আপত্তি উত্থাপন করিবেন কেন। 

দ্বিতীয় ;__পিতা মাতা পুুন্রের বিবাহ দিয়াছেন । বিবাহের পরঃ 
কন্যাঁপক্ষীয়দিগকে, বহুবিধ দ্রব্যসাযগ্ত্রী দিয়া মধ্যে মধ্যে জীমাতার 


বহুবিবাহ । ৭৯ 


তত্ব করিতে হয়। তত্বের সামস্ত্রী ইচ্ছান্ুরূপ না হইলে, জামাতৃপক্ষীর় 
স্ত্রীলোকের! অসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। কৌনও কোনও স্থলে এই 
অসন্তোষ এত প্রবল ও ছুর্নিবার হইয়া উঠে যে তদ্রুপলক্ষে পুনরায় 
পুক্রের বিবাহ দেওয়া আবশ্যক হয় 

তৃতীয় ;-কখনও কখনও অতি সাধান্য কারণে বৈবাহিকদিগের 
পরম্পর বিলক্ষণ অস্বরস ঘটিয়া উঠে। তথাবিধ স্থলেও পিতা মাতা, 
বৈবাহিককুলের উপর আক্রোশ করিয়া, পুনরায় পুভ্রের বিবাহ দিয়! 
খাকেন। 

চতুর্থ ;-_কোনও কারণে, কোনও কোনও স্থলে, পুত্রবধূর উপর 
শীগুড়ীর বিষম বিদ্বেষ জন্মে। সেই বিদ্বেষরুদ্ধির বশবর্তিনী হইয়া, 
ভিনি স্বামীকে সম্মত করিয়া পুনরার পুত্রের বিবাহ দেন। 

পঞ্চম ১--অধিক অলঙ্কার দানসামগ্রী প্রভৃতি পাওয়া যাইতেছে, 
এই লোভে আক্রান্ত হইরা, কোনও কোনও পিতা মাতা কদাকারা 
কন্যার সহিত পুঁজের বিবাহ দেন। সেই স্ত্রীর উপর পুন্দরের অনুরাগ 
জন্মে না। পরিশেষে পুত্রের সস্তোধার্থে পুনরায় তাহার বিবাহ দিতে 
হ্য়। 

বষ্ঠ অন্য কোনও লোভ নাই, কেবল কুটুত্দিতার বড় স্থুখ 
হইবেক, এ অনুরোধেও পিতা মাতা, পুভ্রের ছিতাহিত বিবেচনা না 
করিয়া, তাহার বিবাহ দিরা থাকেন । সে স্থলেও অবশেষে পুনরায় 
পুত্রের বিবাহ দিবার আবশ্যকতা ঘটে । 

যদি রজিশাসন দ্বারা বহুবিবাহ্গ্রথা রহিত হ্ইয়া যায়, তাহা! 
হইলে, পুত্রের বিবাহুবিষয়ে পিতামাতার ষে স্বেচ্ছাচার আছে, তাহার 
উচ্ছেদ হইবেক। স্থৃতরাৎ ভীহাঁদেরও তন্নিবারণবিষয়ে আপত্তি করিবার 
আবশ্যকতা আছে। কিন্তু এপর্য্স্ত, কৌনও পক্ষ হইতে তাদৃশ 
আপত্তি স্প্ট বাক্যে উচ্চারিত হয় নাই। সুতরাং, এ সকল আপত্তির 
নিরাকরণে রত হইবার অঁষে'জন নাই । 


৮৩ বহুবিবাহ । 


বহুবিবাহপ্রথা নিবারণীর্থ আবেদনপত্র প্রদানবিষয়ে বাহার 
গরধান উদেষাগী, কোনও কোনও পক্ষ হইতে তীহীদের উপর এই 
অপবাদ প্রবর্তিত হইতেছে যে, ভীহারা কেবল নাঁম কিনিবার জন্য 
দেশের অনিষ্টসাধনে উদ্ভত হইয়াছেন । এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, 
বিংশতি সহজ্বের অধিক লোক আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন । 
ইহারা সকলে এত নির্বোধ ও অপদার্থ নহেন, যে এককাঁলে অদস- 
ঘ্বিবেচনাশুন্য হইয়া, কতিপয় ব্যক্তির নামক্ররবাসনা পুর্ণ করিবার 
জন্য, স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর করিবেন। নিম্বে কতিপয় স্বাক্ষরকারীর নাম 
নির্দিষ্ট হইতেছে 7 

বর্ঘমানাধিপতি শ্রীযুত মহারাজাধিরাজ মহাতাপচন্দ্র বাহাঁছুর 
নবদ্ীপাধিপতি শ্রীযুত মহারাজ সতীশচন্দ্র রায় বাহাছুর 
শ্রীযুত রাজা প্রতীপচন্দ্র সিংহ বাহীছুর (পাইকপাড়া) 
ীযুত রাজা সত্যশরণ ঘোষাল বাহাদুর (ভূঁকৈলাস) 
শ্রীয়ুত বারু জয়ক্রষ্ণ মুখোপাধ্যায় (উত্তরপাড়া ) 
শ্রীধুত বারু রাজকুমার রায় চৌঁধুরী (বারিপুর) 
শরীয়ুত রাজা! পূর্ণচন্দ্র রায় (সাওড়াপুলী ) | 
শ্রীযুত বাধু সারদাপ্রাসাদ রায় (চকদিঘী) 
শ্রীযুত বাবু যজ্ঞেশ্বর সিংহ (ভাস্তাড়া) 
জ্রীযুত রার শ্রিয়নাথ চৌধুরী (টাকী) 
জ্রীয়ুত বারু শিবনারায়ণ রায় (জাড়া) 
শ্রীযুত বারু শস্তুনাথ পণ্ডিত 

জ্রীয়ুত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠীকুর শ্ীয়ুত বাবু রাজেন্দ্র দত্ত 


শ্রীয়ুত বাবু রামগোপাল ঘোঁৰ শ্রীধুত বারু নৃসিংহ দত্ত 
শ্রীয়ুত বারু হীরালাল শীল শ্রীযুত বাবু গোঁবিন্বচন্দ্র সেন 
ত্রীযুত বাৰু শ্যামচরণ মল্লিক শ্রীযুত বাৰু হরিযোঁহন সেন 


স্রীধুত বারু রাঁজেন্্র মলিক শ্রীযুত বারু মাধবচন্দ্র সেন 


বহুবিবাহ | ৮১ 


আষুত বারু রামচন্দ্র ঘোঁফাল শ্রীযুত বাবু রাজেক্্রলাল মিত্র 
শীফুত বারু ঈশ্বর চন্্র ঘোষাল শ্রীযুত বারু প্যারীষ্ঠাদ মিত্র 
ভীয়ুত বাবু দ্বারকানাথ মল্লিক শ্রীযুত বারু হূর্গাচরণ লাহা 
শ্রীযুত বাবু কষ্ণকিশোর ঘোৰ শ্রীযুত বাবু শিবচজ্দ্র দেব 
জীযুত বাবু ্বারকানা থ মিত্র শ্রীয়ুত বাবু শ্ঠামাচরণ সরকার 
শ্রীয়ুত বারু দয়ালর্টাদ মিত্র আীযুত বাবু কঞ্দাস পাল 

এক্ষণে অনেকে বিবেচনা! করিতে পারিবেন, এই সকল ব্যক্তিকে 
তত নির্কোধ ও অপদার্থ জ্বানকরা সঙ্গত কি না। বহুবিবাহপ্রথ! 
নিবারণ হওয়া উচিত ও আবশ্থাক, এরূপ সংস্কার না জন্মিলে, এবং 
দর্থে রাজন্বারে আবেদনকরা পরামর্শ সিদ্ধ বোঘ না হুইলে, ইহারা 
অন্তের অনুরোধে, বা অন্যবিধ কারণ বশতঃ আবেদনপত্রে নাম স্বাক্ষর 
করিবার ব্যক্তি নহেন। আর, বহুবিবাহপ্রথা নিবারিত হইলে দেশের 
অনিষ্টসাধন হুইবেক, এ কথার অর্থগ্রহ করিতে পারা যায় না। 
বহুবিবাহপ্রথা যে, যার পর নাই, অনিষ্টের কারণ হইয়! উঠিয়াছে, 
তাহা, বোধ হয়, চক্ষু কর্ণ হৃদয় বিশিষ্ট কোনও ব্যক্তি অস্ীকার করিতে 
পারেন না। সেই নিরতিশয় অনিষউকর বিষয়ের নিবারণ হইলে, 
দেশের অনিষ্টসাঁধন হইবেক, আপত্তিকারী মহাপুকষদের মত হুচ্ষনদর্শ 
না হইলে, তাহা বিবেচনা করিয়া স্থির করা দুরূহ ষাহা হউক, ইহা 
নির্ভয়ে ও নিঃসংশয়ে নির্দেশ করা যাইতে পারে, ধীহারা বনুবিবাহু- 
প্রথা নিবারণের জন্য রাজদ্বারে আবেদন করিয়াছেন, স্ত্রীজাতির 
ছ্রবস্থাবিমোচন ও সমাজের দোষসংশোঁধন ভিন্ন, তাহাদের অন্য 
কোনও উদ্দেশ্য বা অভিসন্ধি নাই। 


পরিশিষ্ট 


5 
পুস্তকের দ্বিতীয় প্রকরণে কতকগুলি সংস্কৃত শ্লোক 
প্রমাণরূপে পরিগৃহীত হইয়াছে ; কিন্তু, এ সকল প্লোক 
কোন গ্রন্থ হুইতে উদ্ধৃত হইল, ততৎস্থলে তাহার নির্দেশ 
নাই । শ্লোকমকল, বহুকাল পূর্বে, বিক্রমপুরবাসী 
প্রসিদ্ধ কুলাচার্ধ্য ঈশ্বরচন্দ্র তর্কভূষণ মহাশয়ের নিকট হইতে 
সংগৃহীত হইয়াছিল; কিন্তু, তর্কভূষণ মহ্থাশয় যে পুস্তক 
হুইতে উদ্ধৃত করিয়! দেন, অনবধান বশতঃ, এ পুস্তকের নাম 
লিখিয়া রাখা হুয় নাই। তর্কভূষণ মহাশয়ের লোকান্তর 
প্রাপ্তি হইয়াছে ১ সুতরাং এ বিষয়ে তদীয় সাঁছাধ্যলাতের 
আর প্রত্যাশা নাই। উল্লিখিত শ্লোক সমুহের অধিকাংশ 
অত্রত্য কুলাচার্য্য মহাশয়দিগের কণ্মস্থ আছে; কিন্তু এঁ 
গ্রন্থ তীহাঁদের নিকটে নাই ; এবং এখানে কোনও স্থানে 
আছে কি না, তাহারও অনুসন্ধান পাওয়া! গেল না । এই 
নিমিভু, নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, গ্রন্থের নাঁম নির্দেশ করিতে 
পারি নাই। 





২ 
পুস্তকের চতুর্থ প্রকরণে, বিবাহব্যবসায়ী ভজকুলীনদিগের 
বাম, বয়স, বিবাহসংখ্যার যে পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, 


৮৪ পরিশিষ্ট । 


: তদ্বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক। তাদৃশ ভক্গকুলীনদিশের 
পৈতৃক বাসস্থান নাই» কতকগুলি পিতার মাতুলীলয়ে, 
কতকগুলি নিজের মাঁতুলীলয়ে, কতকগুলি পুত্রের মাতুলালয়ে 
অবস্থিতি করিয়া থাকেন ঠ আর কতকগুলি কখন কোন 
আলয়ে অবস্থিতি করেন, তাহার স্থিরতা নাই। আুতরাঁৎ 
ভীহাদের যে বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে, কোনও কোনও স্থলেঃ 
তাহার বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইতে পারে। তীহাদের বয়ঃক্রম 
বিষয়ে বক্তব্য এই যে, এই বিষয় পাঁচ বওসর পূর্বের মংগৃহীত 
হইয়াছিল ; সুতরাং, এক্ষণে তীহাদের পঁণচ বৎসর অধিক 
বয়স হইয়াছে, এবং হয়ত কেহ কেহ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
আঁর বিবাহ্সংখ্যণ দৃষ্টি করিয়া কেছ কেহ বলিতে পারেন, 
অধিকবয়ক্কদিগ্ের বিবাহের সংখ্যা যেরূপ অধিক, অণ্প- 
বয়ন্ষদিগের সেরূপ অধিক দৃষ্ট হইতেছে না; ইহাতে বোঁধ 
হুইতেছে, এক্ষণে বিবাহব্যবসায়ের অনেক হ্রাস হইয়াছে। 
এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, ষঁহাদের বিবাহের সংখ্যা অধিক, 
এক দিনে ব! এক বৎসরে, তীহীরা তত বিবাহ করেন নাই 
তীহাদের বিবাহের সংখ্যা! ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, এব, 
অন্যাঁপি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে ৷ ভঙ্গকুলীনের। জীবনের 
অন্তিম ক্ষণ পর্ধ্স্ত বিবাঁছ করিয়া থাকেন। এই পাঁচ বৎসরে, 
অপ্পবয়ন্ষ দলের মধ্যে অনেকের বিবাহসংখ্যা বদ্ধিপ্রাপ্ত 
হইয়াছে ; এবছ, ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হুইয়া, অধিক বয়সে 
এরক্ষণকার বয়োব্দ্ধ ব্যক্তিদের সমান হইবেক, মে বিষয়ে 
কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । অতএব, উভয় পক্ষের বিবাহ- 
সংখ্াঁগত বর্তমান ৈলক্ষণ্যদর্শনে, তঙ্গক্ুলীনদিগের বিবাঁহ- 


পরিশিষ্ট । ৮ 
ব্যবসায় আর পুর্ববের মত প্রবল নাই, এরপ সিদ্ধান্তকরা 
কোনও মতে ন্যায়ান্থমোদিত হইতে পাঁরে না। 
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রহিত হওয়া উচিত কিনা 


এেতঘ্বিষয়ক বিচার। 


দ্বিতীয় পুস্তক । 
শীঈশ্বরচন্দ্রবিদ্যাসাগরপ্রণীত। 


কলিকাত। 
শ্রী পীতাম্বরবন্য্যোপাধ্যায় দ্বারা 
সংস্কৃত যন্ত্রে হুদ্রিত। 


সংবৎ ১৯২৯ | 


বহুবিবাহ 


দ্বিতীয় পুস্তক 


কচ্ছপ বহুষিযাহকাণও যে শান্তবহিভূ্ত ও সাধুবিগার্থত ব্যবহার, 
ইছা বহুবিবাহ রাহিত হওয়া উচিত কিনা এতদিষয়ক বিচারপুক্তকে 
প্রতিপাদিত হইয়াছে । তদদর্শনে কতিপয় ব্যক্তি অতিশয় অসন্ুউ 
হইয়াছেন, এবং তাদৃশ বিবাহব্যবহার সর্বতোভাবে শাস্তাহুযোদিত 
কর্তব্য কর্ম” ইহা প্রাতিপন্ম করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাহিয়াছেন। 
আক্ষেপের বিষয় এই, প্রতিবাদী মহাঁশয়েরা তত্বনিরণয়পক্ষে তাদৃশ 
বক্ধবান্‌ হয়েন নাই, জিগীযা বা পাত্ডত্যপ্রদর্শমবাসনার বশবর্তী হইয়া, 
বিচারকার্য্য নির্বাহ করিয়াছেন । কোনও বিষয় প্রস্তাবিত হইলে, 
যে কোনও প্রকারে প্রীতিবাদ করা আবশ্টক, অনেকেই আস্গোপাস্ত 
এই বুদ্ধির অধীন হইয়া চলিয়াছেন। ঈছুশ ব্যক্তিবর্গের তাছুশ 
বিচার দ্বারা কীদৃশ. ফললাভ হওয়া সম্ভব, তাহা সকলেই অনায়াসে 
অনুমান করিতে পারেন ॥ আমার দৃঢ় সংস্কার এই, ষে সকল যহাশয়েরা 
প্রত প্রস্তাবে বর্শীস্ত্রে ব্যবসায় বা অনুশীলন করিয়াছেন, 
যুচ্ছাপ্রবত্ত বহুবিবাহকাণ্ড শাস্তান্ুযোদিত ব্যবহার, ইহা? কদাঁচ 
তাহাদের মুখ বা লেখনী হইতে নির্গত হইতে পারে না। 


ন্‌ বহুবিবাহ । 


প্রতিবাদী মহাশয়দিগের সংখ্যা অধিক নছে। জমুদয়ে পাঁচ ব্যক্তি 
প্রতিবাদে প্ররত্ত হইয়াছেন ॥ পুস্তকপ্রাচারের পেধর্কাপর্য্য অনুমারে, 
তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে। প্রথম মুর্শিদাবাদ 
নিবাসী শ্রীযুত শঙ্গাধর কবিরত্ব। কবিরত্র মহাশয় ব্যাকরণে 
ও চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রবীণ বলিয়া প্রসিদ্ধ । ধর্মমশাস্তের ব্যবসার 
সীহার জাতিধর্্ম নহে, এবং তীহার পুস্তক পাঠ করিলে স্পষ্ট প্রতীয়- 
যান হুয়। তিনি ধর্্মশীত্দ্রের বিশিষউটরূপ অনুশীলন করেন নাই। 
সুতরাং, ধর্মশীস্ত্রসংক্রাস্ত বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া কবিরত্বমহাশয়ের পক্ষে 
এক প্রকার অনধিকারচর্চা হইয়াছে, এরপ নির্দেশ করিলে, বোধ 
করি, নিতান্ত অনঙ্গত বলা হয় না। দ্বিতীয় বরিসালনিবাসী শ্তরীযুত 
রাজকুমার ভউীচার্য্য। শুনিয়াছি, এই মহাশয় বহুকাল ন্যায়শীস্ত্র 
অধ্যয়ন করিয়াছেন) কিন্তু ধর্শাস্ত্রবিষয়ে জীযুতবাহনপ্রনীত দায়ভাগ 
ব্যতীত অন্ত কোনও গ্রন্থের অনুশীলন করিয়াছেন, সম্ভব বোধ হয় 
না । ভিনি, একমাত্র দায়ভাগ অবলম্বন করিয়া, যদৃচ্ছা প্রবৃত্ত বহুবিবাহ 
কাণ্ডের শা্্রীয়তাপক্ষ রক্ষা করিতে উদ্ত হুইয়াছেন। তৃতীয় শ্রীযুত 
ক্েত্রপাল স্মৃতিরত্ব। স্মৃতিরত্র মহীশয় অতিশয় ধবীরত্বভাঁবঃ অন্যান্য" 
প্রতিবাদী মহাশয়দিগের মভ উদ্ধত ও অহষিকাপুর্ণ নেন । তাহার 
পুস্তকের কোনও স্থলে ওদ্ধত্য প্রদর্শন বা গর্বিতবাক্য প্রয়োগ দেখিতে 
পাওয়া ধায় না। তিনি, শিষটাচারের অনুবস্তী হইয়া, শাস্তার্থ 
সংস্থাপমে বত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন । চতুর্থ শ্রীযুত সত্যব্রতসামশ্রমী । 
সামশ্রমী মহাশয় অপ্পবয়ক্ষ ব্যক্তি, অণ্প কাল হুইল বারাশসী হইতে 
এ দেশে আসিয়াছেন। নব্য ন্যায়শীত্র ভিন্ন সমুদয় সংস্কৃত শান্তর 
অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং মুদরয়ের অধ্যাপনা করিতে পারেনঃ এই 
বলিয়া! আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া! থাকেন । কিন্তু তিনি রীতিমত 
ধর্মশীস্ত্রের অনুশীলন করিয়াছেন, তদীয় পুস্তকপাঠে কোনও ক্রমে 
তক্রপ প্রতীতি জন্মে না। তীহার বয়সে যত দূর শোভা পায়, 


বহুবিবাহ তি 


জদীয় ওক্বত্য তদপেক্ষা অনেক অবিক। সর্বশেষ শ্রীুত তারানাথ 
তর্কবাচল্পতি। তর্কবাচল্পতি মহাঁশর কলিকাতাস্থ রাজকীয় সংক্ষৃত- 
বিদ্তালয়ে ব্যাকরণশান্তরের অধ্যাপনা! করিয়া থাকেন, কিন্তু চর্বশান্- 
বেত্তা পণ্ডিত বলিয়া সর্বত্র পরিচিত হুইয়াছেন। তিনি যে ধর্ধশাজ্- 
ব্যবসায়ী নহ্েন, এবং কখনও রীতিমত বর্মশান্্ের অনুশীলন করেন 
নাই, তদীয পুক্তক তদ্ধিষযে সম্পূর্ণ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । তিনি যে 
সকল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তৎসমুদরই অপসিদ্ধান্ত। অনেকেই বলিয়া! 
থাকেন, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের বুদ্ধি আছে, কিন্তু বুদ্ধির স্থিরতা 
নাই) নানা শাস্তে দৃষ্টি আছে, কিন্তু কোনও শাস্ত্রে প্রবৈশ নাই ) 
বিভা করিবার বিলক্ষণ শক্তি আছে, কিন্তু মীমাংসা করিবার তাদশী 
ক্ষমতা নাই। গঘলিতে অতিশয় ছুঃখ উপস্থিত হইতেছে, তিনি, 
বহবিবাহ্ধাদ পুণ্তক প্রচার দ্বারা, এই কয়টি কথা অনেক অংশে 
সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। 

যাহা হউক, বনুবিবাহবিষরক আন্দোলনসংক্রা্ত তদীয় আচরণের 
পূর্বাপর পর্যযালোচনা করিরা দেখিলে, চমতককৃত হইতে হয়। ছয় 
বৎসর পুর্বে যখন, বহুবিবাহপ্রথার নিবারণপ্রীর্ঘনায়, রাজদ্বারে 
আবেদনপত্র প্রদত্ত হয়, তৎকালে তর্কবাচম্পতি মহাশয় নিবারণপক্ষে 
বিলক্ষণ উৎসাহী ও অনুরাগী ছিলেন এবং স্বতঃপ্রতৃত হইয়া, 
সাতিশয় আগ্রহ্‌সহুকারে, আবেদনপত্র নাম স্বাক্ষর করেন.। সেই 
আবেদনপত্রের স্থুল মর্ম এই » “নয় বৎসর অভীত হইল, যদৃচ্ছা প্রবৃত্ত 
বন্থবিবাহব্যবহ্ারের নিবারণপ্রার্থনায়, পুর্বতন ব্যবস্থাপক মাজে 
৩২ খানি আবেদনপত্র প্রদত্ত হইরাছিল। এই অতি জঘন্য, অতি 
স্বশংস ব্যবহার হইতে ষে অশেষবিধ অনর্ধসংঘটন হইতেছে, তৎসমুদয় 
এ সকল আবেদনপত্রে সবিস্তর উল্লিখিত হইয়াছে এজন্য আমরা 
আর সে সকল বিয়ের উল্লেখ করিতেছি না। আমাদের মধ্যে অনেকে 
এ সকল আবেদনপত্রে নামস্থাঙ্ষর করিয়াছেন, এবং এ সকল 


৪ বহুবিবাহ । 


. আবেদনপত্র ষে সকল কথ! লিখিত হইয়াছে, তৎসমুদয় আমরা 
সকলে অঙ্গীকার করিয়া লইতেছি” ॥ নামস্বাক্ষর করিবার সময়, 
তর্ষবাচল্প্ুতি মহাশয়, আবেদনপত্রের অর্থ অবগত হইয়া, এই 
আপত্তি 'করিয়াছিলেন, পুর্বতন আবেদনপত্রে কি কি কথা লিখিত 
আছে, তাহা! অবগত না হইলে, আমি স্থাক্ষর করিতে পারিৰ না; 
পরে & আবেদনপত্রের অর্থ অবগত হইয়া, নামস্বাক্ষর করেন। 
“এ দেশের ধর্মশীস্ত্র অনুসারে, পুকৰ একমাত্র বিবাহে অধিকারী, 

' কিন্তু শাক্োক্ত নিমিত্ত ঘটিলে, একাধিক বিবাহ করিতে পারেন ১ 
এই শাল্রোক্ত নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া, যদৃচ্ছাক্রমে যত ইচ্ছা বিবাহ করা 
এক্ষণে বিলক্ষণ প্রচলিত হইয়া! উঠিয়াছে” । এ সকল আবেদনপত্র 
এই সকল কথা লিখিত আছে, এবং এই সকল কথ! বিশিষ্টরূপে 
অবগত হইয়া, তর্কবাচস্পতি মহাশর আবেদনপত্রে নামস্াক্ষর 
করেন। এই সময়েই আমি, বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না 
এতদ্বিষয়ক বিচারপুস্তকের প্রথম ভাগ রচনা করিয়া, তাহাকে 
শুনাইয়াছিলাম। শুনিয়া তিনি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, এবং 
শাস্ত্রে যথার্থ ব্যাখ্যা হইয়াছে এই বলিয়া, মুক্তকণ্ঠে সাধুবাদ প্রদান 
করিয়াছিলেন । এক্ষণে সেই তর্কবাঁচস্পতি মহাশয় বহুবিবাহরক্ষাঁপক্ষ 
অবলখন করিয়াছেন এবং বহুবিবাহব্যবহারকে শান্সম্মত কর্তব্য কর্ম 
বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে উদ্ভত হইয়াছেন । 

তীয় এতাদৃশ চরিতবৈচিত্র্ের মূল এই । আমার পুস্তক প্রাচ- 
রিত হইবার অব্যবহিত পরেই, শ্রীযুত ক্ষেত্রপালস্মৃতিরত্ব প্রস্তুতি 
কতিপয় ব্যক্তি, বন্থবিবাহকাও্ড শাস্তানুমোদিত ব্যবহার ইহা! প্রতিপন্ন 
করিবার নিমিত্ত, এক ব্যবস্থাপত্র প্রচার করেন ॥ এ সময়ে অনেকে 
কহিয়াছিলেন, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের পরামর্শে ও সহায়তার এ 
ব্যবস্থাপত্র প্রচারিত হইয়াছে । কিন্তু আমি তাহাকে যদৃচ্ছাপ্ররৃত 
বন্ুবিবাহ্ব্যবহীরের বিষম বিদ্বেষী বলিয়া জানিতাম, এজন্য তিনি 


বহুবিবাহ । € 


বন্ুবিবাহ্রক্ষাপক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন, এ কথায় আমার বিশ্বীস . 
জন্মে নাই) বরং তাচুশ নির্দেশদ্বারা অকারণে তাহার উপর উৎকট 

দোষারোপ হইতেছে, এই বিবেচনা করিয়াছিলাম। এ আরোপিত 

দোষের পরিহার বানায়, উল্লিখিত ব্যবস্থাপত্রের আলোচনা করিয়া, 

উপসংহার কালে লিখিয়াছিলাম,-__ 

“অনেকের মুখে শুনিতে পাই, তাহারা কলিকাতাস্থ রাজকীয় 
সংক্কৃতবিদ্যালয়ের ব্যাকরণশাল্ের অধ্যাপক শ্ত্রীযুত ভারানাথ তর্ক- 
বাচল্পতি ভট্াচার্ধ্য মহাশয়ের পরামর্শে ও সহায়তায় বন্থুবিবাহ- ' 
বিষয়ক শাস্ত্রসশ্মত বিচারপত্র প্রাচার করিয়াছেন । কিন্তু সহসা-এ 
বিষয়ে বিশ্বাস করিতে প্রতৃত্তি হইভেছে না । তর্কবাচস্পতি মহীশয় 
এত অনভিজ্ঞ লেন, যে এরূপ অসনীচীম আচরণে দূষিত হইবেন । 
পাঁচ বৎসর পূর্ষে্, যখন বহ্ছবিবাহ্মিবারণপ্রার্থনায়, রাজদ্বারে 
আবেদন করা হয়, সে সময়ে তিনি এ বিষয়ে বিলক্ষণ অনুরাগী 
ছিলেন, এবং প্বতঃপ্ররৃত্ত হইয়া, নিরতিশর আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে 
আবেদনপত্রে নামস্বাক্ষর করিয়াছেন। এক্ষণে তিনিই আবার বনু- 
বিবাহরক্ষাপক্ষ অবলম্বন করিয়া, এই লজ্জাকর, ষ্বণাকর, অনর্থকর, 
অধর্থকর ব্যবহারকে শাস্্রসশ্বত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়ান 
পাইবেন, ইহা! সম্ভব বোধ হয় না৮। 

আমার আলোচনাপত্রের এই অংশ পাঠ করিয়া, তর্কবাঁচম্পতি 
মহাশয় ক্রোধে অন্ধ হুইয়াছেন, এই কথা শুনিতে পাইলাম; কিন্ত 
তু না হইয়া, কট হইলেন কেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। 
অবশ্পেষে, বিশেষ অনুসন্ধানদ্বার। জানিতে পারিলাষ, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ব 
বন্ছবিবাহকাঁও রহিত হওয়া আবশ্যক বিবেচন! করিয়া, কলিকাতাস্থ 
ধ্রক্ষিণী সভা তর্নিবারপবিষয়ে সবিশেষ সচেষ্ট ও তদ্বিষয়ে 
ত্রান্ষণপাত্ডিতবর্ের মত সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়েন, এবং রাজশানন 
ব্যতিরেকে এই জঘন্ঘ ব্যবহার রহিত হওয়া সম্ভাবিত নে, 


৬ বহুবিবাহ । 


ই্া স্থির করিয়া, রাজদ্বারে আবেদন করিবার অভিপ্রীয় করেন। 
 অর্কবাচম্পতি মহাশয় এ বিষয়ে সম্পুর্ণ প্রতিবাদী হইয়াছিলেন, 
এবং ধর্থরক্ষিণী সভা! অধর্ম্ণাচরণে প্রবৃত্ত হইরাছেন, আর তাহাদের 
সংঅবে থাকা ,বিধেয় নহে, এই বিবেচনা করিয়া ক্রোধভরে সভার 
সন্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমার আলোচনাঁপত্র প্রচারিত 
হইলে, ধর্ণরক্ষিণী সভার অধ্যক্ষের! জানিতে পারিলেন, তর্কবাচস্পতি 
মহাশয়, কিছু দিন পূর্ব্ে, বহুবিবাহনিবারণবিষয়ে সবিশেষ উৎসাহী 
ও উদ্েঘাগী ছিলেন এবং বন্থবিবাহনিবারণপ্রার্থনায় আবেদনপত্রে 
নামস্থাক্ষর করিয়াছিলেন । ইতিপূর্ব্বে তিনি নিজে যাহা করিয়াছেন, 
এক্ষণে তাহারা তাহাই করিতে চে হুইয়াছেন ; কিন্তু এই অপ- 
রাধে অধার্ট্িকবোধে তীহাদের সংঅব ভ্যাশ করা আশ্চর্য্য বিবয় 
জ্ঞান করিয়া, তাহারা উপহাস করিতে আরম্ত করিয়াছেন । আমার 
লিখনদ্বারা পূর্ব্রকথা ব্যক্ত না হইলে, ধর্বরক্ষিণী সভার অধ্যক্ষের 
তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের পূর্বতন আচরণ বিষয়ে বিন্ৃবিসর্গও জানিতে 
পারিতেন নাঃ এবং এপর্য্স্ত তাহা অপ্রকাশ থাকিলে, তাহারা 
তাহাকে উপহাস করিবারও পথ পাইতেন না । স্ৃতরাং, আমিই 
সীহাকে অপ্রাতিভ করিয়াছি, এবং আমার দোষেই তাহাকে উপহ্থাসা- 
স্পদ হইতে হইয়াছে? এই অপরাধ ধরিয়া, যার পর নাই কুপিত 
হইয়াছেন, এবং আমার প্রচারিত বহুবিবাহবিষয়িণী ব্যবস্থা খণ্ডন 
করিয়া, আমায় অপদস্থ করিবার নিমিত্ত, বহুবিবাহবাদপুস্তক প্রচার 
করিয়াছেন । ধর্মরুদ্ধির অবীন হইয়া, শাস্তার্থ সংস্থাপনে প্রবৃত্ত হইলে, 
লোক যেরূপ আদরণীয় ও শ্রদ্ধাভাজন হয়েন) রোষবশ্শে বিষ্বেষবুদ্ধির 
অধীন হইয়া, শাস্তার্ঘবিপ্লাবনে প্রবৃত্ত হইলে, লোককে তদনুরূপ অনা- 
দরণীয় ও অশ্রদ্ধাভাজন হইতে হয়। ফলতঃ, এই অলৌকিক আচরণ 
দ্বারা, তর্কবাচল্পতি মহাশয় বে রাগদ্ধেষের নিতান্ত বশীভূত ও নিতান্ত 
অবিমশ্যকারী মনুষ্য, ইন্থারই সম্পর্ণ পরিচয় প্রদান করা ইহয়াছে। 


বন্ুবিবাছ। থ 


তক্কবাচ্পতি মহাশয়ের বহুবিবাহবাদ সংস্কৃত ভাষায় সঙ্কলিত . 
হইয়াছে? এজন্য সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ তদীয় গ্রন্থপাঠে অধিকারী 
হইতে পারেন নাই। যদি বাঙ্গালা ভাষায় সঙ্কলিত হইত, তীছ। 
হইলে, ভিনি এই গ্রন্থের সঙ্ঈলন বিষয়ে যে বিদ্যাপ্রকাশ করিয়াছেন, 
দেশস্থ সমস্ত লোকে তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় পাইতে পারিতেন । আমার 
পুস্তকে বন্ুবিবাহবাদের যে সকল অংশ উদ্ধত হইবেক, তাহার 
অন্ধুবাদ পাঠ করিয়া, তাহারা তদীয় বিদ্যাপ্রকাশের আংশিক 
পরিচয় পাইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই কিন্তু তদ্ৰার৷ পর্য্যাপ্র 
পরিমাণে পরিতৃপ্ত হওয়া সম্ভব নহে। শুনিয়াছিলাম, সর্বাধা- 
রণের ছিতার্থে, বন্থবিবাহবাদ অবিলম্বে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত 
ও প্রগরিত হইবেক। ছূর্ভাশ্য ক্রমে, এপর্য্যস্ত তাছা না৷ হওয়াতে, 
বোধ হইতেছে, : ভীহারা তদীয় বহুবিবাহবিচারবিষয়ক বিদ্যা- 
প্রকাশের সম্পুর্ণ পরিচয় লাভে বঞ্চিত রহিলেন। ভিনি গ্রস্থারস্তে 
প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, দ্থাহারা বর্ষের তত্বজ্ঞানলাতে অভিলাধী, 
তাহাদের বোধ জন্মাইবার নিমিতই আমার যন্ত” (১) কিন্তু সংস্কৃত 
ভাষায় এস্থরচনা করাতে, তীহাঁর প্রতিজ্ঞা ফলবতী হইবার অস্তাবন! 
নাই। এদেশের অবিকাঁংশ লোঁক সংস্কৃতজ্ঞ নহেন, স্ৃতরাং 
ভাছুশ ব্যজিবর্গ, ধর্মের তত্জ্ঞানলাতে অভিলাধী হইলেও, জদীয় 
এন্থদ্বারা কোনও উপকার লাভ করিতে পারিবেন না। বিশেষতঃ, 
তিনি উপসংহা'রকালে নির্দেশ করিয়াছেন, “যে সকল সংস্ক তানভিজ্ঞ 
ব্যক্তি বিদ্যাসাগরের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া থাকেন, ভীহার উদ্ভাবিত 
পদবী বছুদোষপূর্ণ, তাহাদের এই বোধ জন্মাইবার নিষিতই যত 
করিলাম” (২)। অতএব, তদীয় সিদ্ধান্ত অনুসারে, ফীহাঁরা আমাদারা 

(5) ধর্মতত্বং বুভুৎ্স্ছনাং বোনা মতকাতিও ॥ 


(২) তদ্থাক্যে বিশ্বাসৰভাং সংস্কৃতপরিচয়শূন্যানাং ততুষ্কাবিতপদব্য। 
বছলদোষগ্রস্ততাবোধনাটয়ব প্রযত্রঃ কৃতঃ | 


৮ বহুবিবাহ । 


-. প্রতারিত হুইরাছেন, শীহাদের জ্ঞানচক্ষুর উম্মীলনের নিমিত্ত, 
ভর্কবাচম্পতি মহাশয়ের গ্রন্থ বাঙ্গীলা ভাষায় সঙ্কলিত হওয়াই 
সর্ধভোভাবে উচিত ও আবশ্যক ছিল। তাছা না করিয়া, সংস্কৃত 
ভাষায় পুস্তক প্রচারের উদ্দেশ্য কি, বুঝিতে পারা যাঁয় না। এক 
উদ্যোগে মীমাংসাঁশক্তি ও সংস্কৃতরচনাশক্তি এ উভয়ের পরিচয় 
প্রদান ব্যতীত, গ্রস্থকর্তীর অন্য কোনও উদ্দেশ্য আছে কি না, 
অনুমানবলে তাহার নিরূপণ করা কোনও মতে সম্তভাবিত নহে । 
যা হউক, যদৃচ্াপ্রত্ত বহুবিবাহব্যবহারের শীস্ত্ীয়ভা প্রাতি- 
পাদনে প্রবৃত্ত হইয়া, সর্বশীস্্রবেতা তর্কবাঁচস্পতি মহাশয় অশেষ 
প্রকারে পাঁণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন। পাঙিত্য প্রকাশ বিষয়ে 
অন্তান্ত প্রতিবাদী মহাশয়ের তীহার সমকক্ষ নহেন। পুস্তক- 
প্রকাশের পোৌর্বাপর্য্য অনুসারে সর্বশেবে পরিগণিত হইলেও, 
পাত্ডিত্যপ্রকাশের ন্যুনাধিক্য অনুসারে তিনি সর্বাগ্রগণ্য। এরূপ 
সর্ধাগ্রগণ্য ব্যক্তির সর্বাগ্রে সম্মান হওয়া উচিত ও আবশ্যক ; এজন্য 
তাহার উত্থাপিত আপত্তি সকল সর্বাগ্রে সমালোচিত হইতেছে। 


তর্কবাচস্পতি প্রকরণ 
প্রথম পরিচ্ছেদ | 


শ্ীয়ুত তারানাথ তর্কবাচম্পতি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে. মন্তুবচন 
অঙ্গুসারে, রতিকামনাস্থলে সবর্ণাবিবাহলিষেধ প্রতিপাদিত হইয়াছে, 
আমি এ বচনের প্রন্তত অর্থের গোপন ও অকিঞ্চিংকর অভিনব 
অর্থের উত্ভাবন পুর্ক লোককে প্রতারণা করিরাছি। তিনি 
লিখিয়াছেন, 
“অছো বৈদদ্ধী প্রজঞাবতো। বিদাসাগরস্য যদকি্গিংৎকরভি- 
নবার্থপ্রকাশনেন বহবে! লোক। ব্যামোঁছিতা ইতি (১)1 % 
প্রজ্ঞাৰান্‌ বিদ্যাসাগরের কি চাতুরী! অকিঞ্চিতকর অভিনব 
অর্থের উদ্ভাঁবনদ্বারা অনেক লোককে বিমোহিত করিয়াছেন। 
এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, এখন পর্য্যস্ত আমার এই দু 
বিশ্বাস আছে, আমি মন্ুবচনের যে অর্থ লিখিয়াছি, উহ্াই & বচনের 
প্রক্কত ও চিরপ্রচলিত অর্থঃ লোকবিমোহুনার্থ আমি বুদ্ধিবলে অভিনব 
অর্থের উদ্ভাবন করি নাই। শাস্ত্রী বিচারে প্রতস্ত হইয়া, অভিপ্রেত 
সাধনের নিষিত, শাস্ত্রের প্রকুত অর্থ গোপন করিয়া, ছল বা কৌশল 
অবলহনপূর্ববক, লোকসমাজে ক্োলকল্পিত অপ্ররুত অর্ধ প্রচার 
কর! নিতান্ত যুমতি, নিতান্ত নীচগ্রক্কাতির কর্থ। আমি জ্ঞানপুর্বক 
কখনও সেরূপ গর্িত আচরণে দুষিত হই নাই? এবং যত দিন জীবিত 





(১) বুবিবাঁহবাঁদ, ৪৬ পৃষ্ঠা । 


বে 


১৩ বহুবিবাহ । 


. খীকিব, জ্ঞানপূর্বক কখনও সেরূপ গহিত আচরণে দূষিত হইব না। 
সে ফাহা হউক, র্কবাচস্পতি মহাশয়ের আরোপিত অপবাদবিযোচ- 
নার্ে, বিবাদাম্পনীডূত মন্টুধচন সবিস্তর অর্থলমেত প্রদর্শিত হইতেছে। 


সবর্ণ'গ্নে দ্বিজাঁতীনাৎ প্রশস্ত দাঁরকর্াণি। 
কামতন্ত প্ররৃত্তানামিমাহ স্যুঃ ্রমশো। হবরাঃ ॥ ৩5২ 


স্বিজাতীনাৎ ব্রাক্ষণক্ষভ্রিয়বৈশ্যানাম্‌ অশ্তে প্রথমে ধর্শর্থে 
ইতি যাঁবৎ দারকর্্মণি পরিণয়বিধো। সবর্ণণ সজাতীয়। কন্ত? 
প্রশন্ত। বিহিত ; তু কিন্তু কামতঃ কাঁমবশাৎ প্ররতানাৎ দারা- 
স্তরপরিগ্রাছে উদ্যক্তানাৎ দ্বিজীতীনাম্‌ ইমাঃ বঙ্্যমীণীঃ অনস্তর- 
বচনোক্তা ইতি যাবৎ অবরাও হীনবর্ণাঃ ক্ষত্তিয়াবৈশ্যাশৃজরাঃ 
ক্রমেণ আনুলেখম্যেন জ্ত্যই ভার্ধযাঃ ভবেয়ুঃ। 
প্বিজাঁতিদিগের অর্থাৎ ব্রাঙ্গণ, ক্ষজিয়, বৈশ্যের পরধম অর্থাৎ 
ধর্মার্থ বিবাহে সবর্ণা অর্থাৎ বরের সঙজাতীয়া কন্য। শ্রশস্কা অর্থাৎ 
: বিহিত) কিন্তু যাহারা কাঁমতঃ অর্থাৎ কাঁমবশতঃ বিবাহ করিতে 
বৃত্ত হয়, বক্ষ্যমাঁণ অবরা অর্থাৎ পরৰচনোজ্ত হীনবর্ণা ক্ষব্িয়া। 
বৈশ্য ও শুরা অনুলোমক্রমে তাঁহাদের তার্যরা হইবেক । 


প্রথম পুস্তকে এই বচনের অর্থ সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছিল; কিন্তু 
সংক্ষেপনিবন্ধন ফলের কোনও বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই, ইসা প্রদর্শন 
করিবার নিমিত্ত, এ অর্থ উদ্ধত হইতেছে । যথা, 

“থিজাতির পক্ষে অগ্জে সবর্ণা বিবাহই বিহিত। কিন্তু যাহার 
রিকামনায় বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাঁহারা অন্লোমক্রমে বর্ণা- 
ভরে বিবাছ করিবেক ।” 
সংস্কৃত ও বাঙ্গলা উভয় ভাষায় মনুবচনের অর্থ প্রদর্শিত হইল। 

এক্ষণে সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমি শাস্ত্রের অর্থ গোপন অথবা 
শাস্ত্রের অযথা ব্যাখ্যা করিয়াছি কি না। আঁষাঁর স্থির সংস্কার এই, 
যে সকল শব্দে এ বচন সঙ্কলিত হইয়াছে, প্রদর্শিত ব্যাখ্যায় তন্মধ্যে 
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কোনও শব্দের অর্থ গোপিত বা অবথা প্রাতিপাদিত হইয়াছে, ইহা 
কেহই প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না। ফলতঃ, এই ব্যাখ্যা যে এই 
বচনের প্রত ব্যাখ্যা, সংক্ষুতভাষায় ব্যুৎপন্ন অথবা ধর্শু্শী স্ত্ব্যবসার়ী 
কোনও ব্যক্কি তাহার অপলাপ বা তদ্বিবয়ে বিতণ্ডা করিতে পারেন, 
এরূপ বোধ হয় না। 
এক্ষণে, আমার লিখিত অর্থ প্রাচীন ও চিরপ্রচলিত অর্থ, অথবা 
লোকবিমোহুনার্থে বুদ্ধিবলে উদ্ভীবিত অভিনব অর্থ, এ বিষয়ে সংশয় 
নিরসনের নিষিত, বেদব্যাখ্যাতা মাধবাচার্য্যের লিখিত অর্থ উদ্ধত. 
হইতেছে ০ 
“অগ্ে শ্বাতিকস্ত প্রথমবিবাহে দীরকর্খ্বণি গ্সিহোত্রার্দে ধর্শে 
সর্প! বরেশ সঙগানো বর্ণে! ব্রাঙ্গণাদির্য্তা স। যথা ব্রাঙ্গণন্ত 
জাদ্মসী ক্ষতিয়্ত কিয় বৈশ্টন্ত বৈশ্ঠা প্রশস্ত | ধর্ধর্থমাদে 
সবুর পশ্গাৎ রিরৎসবন্চেৎ তদ! তেষাম্‌ অবরাঃ হানবর্ণনঃ 
ইমাঃ ক্ষভিয়াস্তাঃ ক্রমেণ ভার্ধযাঃ জ্যুঃ ২)। ৮ 
আগগিহোত্রাদি ধর্ম সম্পাঁদনের নিমিত্ত, আাঁতকের প্রথম বিবাহে 
নব? অর্থাৎ বরের সজাতীয়া কন্যা এ্রশস্তা, যেমন ব্রাঙ্গণের ্রাঙ্মণী, 
ক্ষতিয়ের ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যের বৈশ্যা । ছিজাতির?, ধর্মকার্ধ্য সম্পা- 
দনের নিমিত্ত, আগ্রে সবর্ণাবিবাহ্‌ করিয়া, প্চা্থ যদি রিরংনজু হয় 
কআর্থাৎ রতিকাঁমন। পুর্ণ করিতে চাহে, তবে অবরা অর্থ হীনবর্ণা 
বক্ষামাণ ক্ষতিয়া, বৈশ্য] ও শৃজ্ঞ। অনুলোমক্রমে তাঁহাদের ভার্ঘযা 
হইবেক। 
দেখ, মাধবাচীর্য্য মন্তুবচনের যে অর্থ লিখিয়াছেন, আমার লিখিত 
অর্থ তাহার ছার়াস্বরূপ। স্থৃতরাং, আমার লিখিত অর্থ লোক- 
বিমোছনার্ধ বুদ্ধিবলে উদ্ভাবিত অভিনব অর্থ বলিয়া উল্লিখিত 
হইতে পারে না । এক্ষণে সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, 
“বিষ্ভাসাগরের কি চাতুরী! অকিঞ্চিৎকর অভিনব অর্থের উদ্ভাবন 





(২) পরাশরভাধ্য । দ্বিতীয় অধ্যায় । 


১২ বহুবিবাহ । 


- দ্বারা অনেক লোঁককে বিযোছিত করিয়াছেন, ” এই নির্দেশ সঙ্গত 
হইতেছে কি না । সর্ধশান্্বেত্তা তর্কবাঁচস্পতি মহাশয়, ধর্ম 
শান্্ব্যবসায়ী হইলে, অল্লান বদনে এবূপ উদ্ধত, এরূপ অসঙ্গত 
নির্দেশ করিতে পারিতেন না। ফলতঃ, পরাঁশরভাষ্যে মাধবাঁচার্য 
মন্ুবচনের এবংবিধ ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন, ইহা! অবগত থাকিলে, 
তিমি আমার উপর ঈদৃশ দোষারোপ করিতেন, এরূপ বোধ হুয় 
না। যাহা হউক, আমি প্রক্কত অর্থের গোপন অথবা অকিঞ্চিৎকর 
অভিনব অর্থের উদ্ভাবন পূর্বক লোককে প্রতারণা করিয়াছি, ভিনি 
এই. যে বিষম অপবাদ দিয়াছেন, এক্ষণে বোধ করি সেই অপবাদ 
হইতে অব্যাহতি পাইতে পারিব। 

তর্কবাচস্পতি মহাশয়, অন্তাদীয় মীমাংসায় দৌষারোপ করিয়া, 
যথার্থ শাস্তার্থ সংস্থাপনে প্রত হইয়াছেন ১ কিন্তু, তাদৃশ গুকতর 
বিবয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া, তন্ব্নির্ঘম নিমিত্ত, যেরূপ যত্ব ও যেরূপ 
পরিশ্রম করা আবশ্যক, তাহা করেন নাই? স্ুতরা অভিপ্রেত 
সম্পাদনে কতকার্ধ্য হইতে পারেন নাই । আমি, মন্ুবচন অবলম্বন 
করিরা, যদৃচ্ছাপ্ররত্ত বনুবিবাহুব্যবস্থীরের অশাস্ত্ীয়তা প্রতিপাদন 
করিয়াছি; এজন্য আমার লিখিত অর্থ যথার্থ কি না, তাহার পরীক্ষা! 
করিবার নিমিত্ত মন্তুসংহিতা দেখা আবশ্যক বোধ হইয়াছে; তদনুসাঁরে 
তিনি মন্তুসংহিতা বহিষ্কৃত করিয়াছেন, এবং পুস্তক উদঘাঁটিত করিয়া, 
আপাততঃ মূলে যেরূপ পাঠ ও টাকায় যেরূপ অর্থ দেখিয়াছেন, 
অসন্দিহান চিত্তে, তাহাকেই প্ররুত পাঠ ও প্রকৃত অর্থ স্থির করিয়া, 
তদনুসারে মীমাংনা করিয়াছেন ) এই বচন অন্চান্থ গ্রন্থকর্তারা উদ্ধাত 
করিয়াছেন কি না, এবং যদি উদ্ধত করিয়া থাকেন, তাহারা কিরূপ পাঠ 
ধরিয়াছেন এবং কিরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা অনুপন্ধান করিয়া! 


দেখা আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। প্রথমতঃ, ভাহার অবলম্থিত 
মাল পাবি এখান আলা । 


বন্বিবাছ। ১৩ 


মুল ৰ 
মবণাগ্রে দ্বিজাতীনাৎ প্রশস্ত দারকর্মণি । 
কামতস্ত প্রবতানামিমাঃ সুযুঃ ক্রমশো! বরাঃ ॥ 


তর্কবাচস্পতি মহাশয়, কিঞ্চিৎ পরিশ্রম ও কিঞ্চিৎ বুদ্ধি চালন। 
করিলেই, অনায়াসে প্রক্কত পাঠ ও প্রকৃত অর্থ নির্ণঘ করিতে 
পারিতেন, এবং তাহা হইলে, অকারণে আমার উপর খড়গহস্ত ও 
নিতাস্ত নির্বিবেক হইয়া, রখা বিতঙায় প্রবৃত্ত হইতেন না। তিনি যে, 
রোষে ও অনবধানদোষে সামান্যজ্ানশৃন্ হইয়া, বিচারকার্ষ্য নির্বাহ 
করিয়াছেন, ততপ্রদরশনার্থ পদবিশ্লেষসহককত মনুবচন উদ্ধৃত হইতেছে। 


সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্্বণি | 
লবর্ণা অগ্রে দ্বিজাতীনাঁং প্রশস্ত! দারকর্খণি। 


কামতস্ত প্ররভানামিমাঃ ত্য ক্রমশো বরাঁঃ ॥ 
কামতঃ তু প্ররত্তানাম্‌ ইমাঃ স্যুঃ ক্রমশঃ অবরাঃ ॥ 


“ক্রমশঃ অবরাণ” এই ছুই পদে নন্ধি হওয়াতে, পদের অস্তস্থিত 
ওকারের পরবর্তী অকারের লোপ হইয়া, “ক্রমশে বরা?” ইহা সিদ্ধ 
হইয়াছে। এরূপ সন্ধি স্থলে, পাঠকদিগের বৌবর্পোকরষযার্থে লুপ্ত 
অকারের চিন্ক রাঁখিবার ব্যবহার আছে। কিন্তু সকল স্থলে সকলকে 
সে ব্যবহার অবলম্বন করিয়া চলিতে দেখা যায় না। যদি এস্থলে 
নুগ্ত অকারের চি রাখা যায়, তাহা হইলে “ক্রমশো ইবরাঃ” এইরূপ 
আকার হয়। লুণ্ত অকারের চিহ্ন পরিত্যক্ত হইলে, “ক্রমশ বরা?” 
এইরূপ আকার হুইয়া থাকে। ভূর্তাশ্য ক্রমে, মন্থুসংক্ইিতার মুদ্রিত 
পুস্তকে লুপ্ত অকারের চিন্ না থাকাতে, সর্বশাস্ত্রবেত্তা তর্কবাচল্পতি 
মহাশয় “অবরাঃ” এই স্থলে “বরা?” এই পাঠ স্থির করিয়া, তদনুসারে 
মন্নুবচনের অর্থ নির্র করিয়াছেন । সুতরাং, তাহার অবলম্বিত অর্থ 


১৪ বহুবিবাহ । 


. বচনের প্রক্কত অর্থ বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পাঁরে না। তাহার 
সস্তোষার্থে, এ স্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক, “অবরাঃ” এই পাঠ 
আযার কপৌলকল্পিত অথব1! লোকবিমোহনার্ধে বুদ্ধিবলে উদ্ভাবিত 
অভিনব পাঠ নহে । ইতিপূর্কে দর্শিত হইয়াছে, মাধবা চার্ধ্য পরাশর- 
ভাষ্যে “অবরাঃ” এই পাঠ ধরিয়া মনুবচনের ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 
পাঠকদিগের সুবিধার জন্য, এ স্থলে তদীয় ব্যাখ্যার এ অংশ 
পুনরায় উদ্ধৃত হইতেছে 
« ধর্ধার্থমাদেশ সবর্ণামুছু। পশ্চাৎ রিরংসবশ্চেৎ তদ| তেষাম্‌ 
«অবরা$” হীনবর্ণাঃ ইমা ক্ষত্িয়াদ্যাঃ ক্রমেণ ভার্ধ্যাঃ স্থযঃ 1 
মিত্রমিশ্ও “অবরাঃ” এই পাঠ ধরিয়া মন্ুর অভিপ্রায় ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। যথা, 
« অতএব মনুন! 
সবব্াগ্রে ছিজাতীনাং প্রশস্ত! দারকর্মমণি। 
কামতন্ত প্ররৃভানামিষাঃ স্যুঃ ক্রমশোহবর1 ইতি ॥ 
কামতঃ ইতি “অবরখ” ইতি চ বদতা। সবর্ণপরিণয়নমেন 
মুখ্ামিত্যুক্তম্‌ (৩)। ” 
বিশ্বেশ্বরভউও এই পাঠ ধরিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন । যথা, 
“ অথ দারানৃকপ্পঃ তত্র মনুঃ 
সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাহ প্রশস্ত! দাঁরকর্মমণি | 
কামতত্ত প্রবৃত্তীনামিমীঃ তুযুঃ ক্রমশৌহ্বরাঃ | 
“অবরাত” জঘন্তাঁই (8) 1৮ 
জীমুতবাহন স্বপ্রণীত দায়ভাগগ্রন্থে “অবরাঃ” এই পাঠ ধরিয়াছেন। 
যথাঃ 





(৩) বীরহিতোদয, ব্যবহারপ্রকাশ, দায়ভাগপ্রাকরণ | 
€৭) ম্দন্পারিজাত, বিবাহগাকরণ। 





বস্থবিবীস্থ ১৫ 

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাহ, প্রশস্তা দারকর্থাণি | 

কামতস্ত প্ররৃত্তানামিমাই স্থযুঃ ক্রমশের “হবরাঃ” ॥ 
ফলত, “ক্রমশো! বরাঃ” এ স্থলে “অবরাঃ”এই পাঠই যে প্রকৃত পাঠ, 
তদ্বিয়ে কোনও অংশে সংশয় করা যাইতে পারে না। বীহারা 
“ত্রষশঃ বরাঃ” এই পাঁঠ প্রকৃত পাঠ বলিয়া বিতণ্ডা করিতে উদ্ভত 
হুইবেন, পুস্তকে লুপ্ত অকাঁরের চিহ্ন নাই, ইহাই ভীহাদের এক মাত্র, 
প্রমাণ । কিন্তু লুণ্ড অকারের চিহ্ন না থাকা সচরাচর টিয়া থাকে. 
সুতরাং উহা প্রবল প্রমাঁণ বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না (৫) 
এ দিকে, জীমৃতবাহুমপ্রণীত দায়ভাগে “অবরা?” এই পাঠ পুর্াপর 
চলিয়া আ্যাসিতেছে, তার নিঃসন্দিখ প্রমাণ পাওয়া বাইতেছে (৬) ) 
আর মাগবাহার্য্য, বিজেষিত্রী ও বিশ্বেশ্সরভট স্প্টাক্ষরে “অবরাঁ?” পাঠ 
ধরিয়া! ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এমন স্থলে, সকলে বিবেচন! করিয়া 
দেখুন, “বরাঃ” “অবরা$” এ উভয়ের মধ্যে কোন পাঠ প্রক্কত 
বলিয়া পরিগণিত হওয়া উচিত। ণ 

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের অবলম্বিত পাঠ মন্ুবচনের প্ররুত পাঠ 
নহে, তাহা একপ্রকার প্রদর্শিত হইল । এক্ষণে, তাঁহার আশ্রয়তুত 
চীকার বলাবল পরীক্ষিত হইতেছে । ৮ ২৯৪ 





%&) মংক্কুভবিদ্যালয়ে পরাঁশরভাষ্য, বীরষিত্রোদিয়, ও মদনপাঁরিজাঁতের 
যে পুস্তক আছে, তাহাতে “ক্রমশো! বরাঁঃঠ, এ স্বলে নুগুড অকারের চিহ্ন 
নাই ; অথচ এ্স্থকর্তার। “অবরা$, এই পাঠ ধৰিষ়া ব্যাখ্য। করিয়াছেন ॥ 

€৩) দাঁরভাঁগ এপর্্যস্ত চারি বার সুক্িত হইয়াছে; সর্ঝরঁথম, ১৭৩৫ 
শাকে বাবৃরামপত্ডিত; দ্বিতীয় ১৭৫০শাকে লঙ্ধীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার ; তৃতীয়, 
১৭৭২ শাঁকে জীযুত ভরতচজজশিরোমণি ; চতুর্থ, ১৭৮৫ শাকে বাবু প্রসমকুমার 
ঠাকুর সুদ্রিত করেন। এই চারি মুস্তিত পুত্তকেই পঅবরাঃ” এই পাঠ আছে। 
আর ঘভ গুলি হস্তলিখিত পুস্থক দেখিস্তাঁছি, ততসসুদয়েই “অআবরাঃ৮ এই 
গাঁঠ দৃষ হইতেছে । 


১৬ বনবিবাঁছ। 
ীকা 


“ ব্রান্ষণক্ষত্রিয়বৈশ্যানাং প্রথমে বিবাছে কর্তব্যে সবর্ণা বশ্রেষ্ঠা 
ভবতি কামতঃ পুনর্ধিবাহে প্ররন্তানীম্‌ এতাঁং বক্ষ্যমাণাঃ 
আনুলোম্যেন শেষ্ঠা ভবেষুঃ 1” 

ব্াক্ষণ, ক্ষজিয়, বৈশ্যের পথম বিবাঁছে সবর্ণা শ্রেষ্ঠ; কিজ্ত কাম- 
বশভঃ বিবাহপ্রবৃত দিগের পক্ষে বক্ষ্যমাঁণ কন্যারা অনুলোমক্রমে 
শ্রেষ্ঠ) হইবেক । 

যুলে লুপ্ত অকারের অসস্ভাববশত?” “অবরাঁ? এই স্থলে “বরা2? এই 
পাঁঠকে প্রকৃত পাঠ স্থির করিয়া, প্রথমতঃ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের 
ফে ভ্রম জদ্দিয়াছিল, কুম্তুকভ:উর ব্যাখ্যাদর্শনে তাহার সেই ভ্রম 
সর্বতোভাৰে দৃ়ীভূত হয়। যেরূপ লক্ষিত হইতেছে, তাহাতে, আমার 
বিবেচনায়, লিপিকরপ্রমাদবশতঃ, কুম্ুকভটের চীকায় পাঠের বিলক্ষণ 
ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে; নতুবা, তিনি এরূপ অসংলগ্ন ব্যাখ্যা লিখিবেন, 
'স্তব বোধ ছয় না। “ত্রাহ্মণ, ক্ষজিয়, বৈশ্যের প্রথম বিবাহে সবর 
শ্রেষ্ঠা,” এস্থলে প্রশস্তাশবের শ্রে্ঠা এই অর্থ লিখিত দুষ্ট হইতেছে ; 
কিনতু প্রাশস্তশন্দ শ্রেষ্ঠ এই অর্থের বাঁচক নছে। শ্রেষ্ঠশব্দ তারতম্য 
বোধক শব্দ; প্রশস্ত শক তারতম্য বোধক শব্ধ নহে । শ্রেষ্ঠ শব্দে 
অর্বাপেক্ষা উৎকউ এই অর্থ বুঝায় ; প্রশস্ত শব্দে উৎরুষ্ট, উচিত, 
বিছ্িত, প্রসিদ্ধ, অভিমত ইত্যাদি অর্থ বুঝায়; সুতরাৎ শ্রেষ্ঠশক ও 
প্রশস্তশব্দ এক পর্যায়ের শব্ধ নহে । অতএব প্রশস্ত শব্দের অর্থস্থলে 
শ্রেষ্ঠশব্দ প্রয়োগ অপপ্রয়োগ । আর, “ক্রাঙ্ষণ, ক্ষভিয়, বৈশ্যের 
প্রথম বিবাহে লবর্ণা শ্রেষ্ঠা”, এ লিখনের অর্থও কোনও মতে সংলগ্ন 
হয়না । বিবাহযোগ্যা কন্যা দ্বিবিধা সবর্ণ ও অসবর্ণা (৭)। প্রথম 





(৭) উদ্বহৃনীয়া! কন্যা] দ্বিৰিধা সবর্ণ চাঁসবর্ণ। চ। 


বিবাহযোগ্যা কন্যা ছিবিধা সবর্ণা ও অসবর্পা| পরাশরভাষা, দ্বিতীষ্ষ 
অধ্যায় । 


বহুবিবাহ। 
বিবাহে সবর্শা শ্রেষ্ঠা অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা উৎকষ্টা, এ কথা বলিলে, 


অসবর্ণাও প্রথমবিবাহে পরিগৃহীত হইতে পারে। কিন্তু অগ্রে 
সবর্ণা বিবাহ না করিয়া, অসবর্ণা বিবাহ করা শীত্রকারদিগের 


আভিমত নহে। যথা, 


কত্রবিট্শৃদ্রকন্যাস্ত ন বিবাহ দ্বিজাতিভিঃ। 
বিবাহ ত্রাহ্মণী পশ্চাদ্বিবাস্থাঃ কচিদেৰ তু ৮৮)॥ 
ছিজাতির| ক্ষতিয় বৈশ্য শুঞ্জকন্যা বিবাহ করিবেক ন1) তাহার! 
বরাঙ্মণী অর্থাৎ সবর্ণ। বিবাঁহ করিবেক ; গশ্চাঁৎ অর্থাৎ অগ্রে 


সবর্দাবিবাহ করিয়া, ক্কলবিশেষে ক্ষতিরাদিকন্যা বিবাহ করিতে 
পারিবেক। 


তবে সবর্ণার অপ্রান্তি ঘটিলে, অসবর্ণা বিবাহ করিবেক, এরূপ বিধি 


আছে। যথা, 


অলাভে কন্তায়াও আাতকব্রতং চরেৎ অপিব1 ক্ষত্তিয়ায়ং 
দুভ্রযুৎপাদয়েৎ, বৈশ্তায়াৎ বা শুদ্রায়াঞ্চেত্যেকে (৯) 

সজাতীয়! কন্যার অপ্রাণ্ডথি ঘটিলে, স্াঁতকব্রতের অনুষ্ঠান অথবা 
ক্ষজিয়া ব! ইৈশ্যকন্যা বিবাহ করিৰেক । কেহ্‌ কেহ শুদ্রকন্যা- 
বিবাহেরও অনুমতি দিয়া থাকেন । 


এ অনুসারে, প্রথম বিবাহে কথক্চিৎ অসবর্ণার প্রাপ্তিক্পন! করিলেও, 


প্রথম বিবাহে সবর্ণা শ্রেষ্ঠা, এ কথা সংলগ্ন হইতে পারে না। প্রশস্ত 


শব্দের উত্তর ই্তপ্রত্যর় হইরা শ্রেষ্ঠশব্দ নি্পন্ন হুইয়াছে। বছর 


মধ্যে একের উৎকর্ধাতিশর বোধনস্থলেই, ইন্ঠ প্রত্যয় হইয়া থাকে । 


এনস্থলে সবর্ণা ও অসবর্ণা এই ছুইমাত্র পক্ষ প্রাপ্ত হইতেছে, বহু পক্ষের 
প্রাপ্তি ঘটিতেছে না। সতরাৎ প্রথম বিবাছে সবর শ্রেষ্ঠ, এ কথা 





(৮) কীরমিত্রোদিয়ধৃত বক্ষাুপুরাঁণ 
(৯) পরাশরভাষ্ত ও বীরমিত্রোদয়ধৃত পৈঠীললিবচন 1 


১৭ 


১৮ বহুবিবাহ । 

_ বলিলে, সবর্ণা ও অসবর্ণা এ ছুয়ের মধ্যে সবর্ণার উৎকর্মাতিশয়ের 
প্রীতি জন্মে; বহর মধ্যে একের উৎকর্যাতিশয় বোধন সম্ভবে না। 
কিন্তু বহুর যধ্যে একের উৎকর্ষাতিশয় বোধনস্ুলভিন্ন শ্রেষ্ঠ শব্দ প্রযুক্ত 
হুইতে পারে না। আর যদিই কথব্চিং এস্থলে শ্রেষ্ঠশব্দের গতি 
লাগে, কিন্তু “রতিকামনায় বিবাহ্প্রবত্তদিগের পক্ষে বক্ষ্যমাণ কন্তারা 
অনুলোধক্রমে শ্রেষ্ঠা হইবেক”” এ স্থলে শ্রেন্ঠশন্দের প্রয়োগ নিতান্ত 
অপপ্রয়োগ ১ কারণ, এখানে বহুর বা দুয়ের মধ্যে একের উৎকর্ষাতিশয় 
বৌধনের কোনও সম্ভাবনা লক্ষিত হইতেছে না । পরবচনে ত্রান্ষাণঃ 
কষজিয়, বৈশ্য, শুদ্র চারি বর্ণের কন্যার উল্লেখ আছে। স্থতরাং, 
পূর্ধববচনে সামান্যাকারে “বক্ষ্যমাঁণ কন্যারা” এরূপ নির্দেশ করিলে, 
কামার্থ বিবাহে সবর্ণা অসবর্ণা উভয়বিধ কন্তাঁই অভিপ্রোত বলিয়! 
প্রতীয়মান হুইবেক। কামার্থ বিবাহে বক্ষ্যমাণ কন্যা! অর্থাৎ সবর্ণা 
ও অনবর্ণা শ্রেন্ঠা অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা উৎক্ু্টা, এরূপ বলিলে, সবর্ণা 
ও অসবর্ণা ভিন্ন কামার্থ বিবাহের অপেক্ষারুত নিক্কট স্থল অনেক 
আছে, ইছা অবশ্য বোধ হইবেক। কিন্তু সবর্ণা ও অসবর্ণা ভিন্ন 
অন্যবিধ বিবাহযোগ্যা কনার অসস্ভীববশতঃ, কামার্থ বিবাহ্থের 
অপেক্ষারুত নিরুষ্ট স্থল ঘটিতে পাঁরে না; এবং তাদুশ স্থল না 
'্ঘটিলেও, কাঁমার্থ বিবাহে সবর্ণা :ও অসবর্ণা সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টা, 
এরূপ নির্দেশ হইতে পাঁরে না। সুতরাঁৎ, বঙ্গ্যমাণ কন্যার! অর্থাৎ 
পরবচনেক্ত সবর্ণা ও অসবর্ণ অনুলোম ক্রমে শ্রেষ্ঠা অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা 
উৎক্ক্টা, এই ব্যাখ্যা নিতান্ত প্রাাদিক হইয়া উঠে। “ইমা? সথ্যুঃ 
ক্রমশো বরাঃ” এ স্থলে “বরা” এই পাঠ অবলম্বন করিলে, বক্ষ্যমাণ 
সবর্ণা ও অসবর্ণা কন্ারা অনুলো মক্রমে শ্রেষ্ঠা হইবেক, এতভ্িন্ন অন্য 
ব্যাখ্যা সম্তবে না। কিন্তু বেরূপ দূর্শিত হইল, তদনুসারে তাদৃশী 
ব্যাখ্যা কোনও ক্রমে সংলগ্ন হইতে পারে না। আর “অবরা?? এই 
পাঠ অবলম্বন করিলে, বক্ষ্যযাঁণ হীনবর্ণা কন্ারা অর্থাৎ পরবচনোক্ত 


বহুবিবাহ ১৯ 


ক্ষতিয়া, বৈশ্যা, শুরা অনুলোধক্রমে ভার্য্যা হইবেক, এই ব্যাখ্যা 
প্রতিপন্ন হয়» এবং এই ব্যাখ্যা যে সর্বাংশে নির্দোষ, তদদিষয়ে 
অণুমাত্র সংশয় হইতে পারে না। 

র্কবাচম্পতি মহাশয় কুল্লুকভ্ের ব্যাখ্যা দর্শনে, যার পর নাই 
প্রফুল্পচিত্ত হইয়াছেন, এবং দায়ভাগ, পরাশরভাষ্য,বীরমিত্রোদয়, মদন- 
পারিজাত প্রস্থৃতি এ্রন্থে সবিশেষ দৃষ্টি না থাকাতে, মন্তুবচনের 
সর্বসম্মত চিরপ্রচলিত যথার্থ অর্থকে আমার কপোলকম্পিত অলীক, 
অভিনব, অপ্রামাণিক অর্থ স্থির করিয়া, আহ্লাদে গদগদ হইয়া, 
রশ স্তরবিষযে স্বীয় পারদর্শিতার পরিচর প্রদান করিয়াছেন । 

কুন্ুকভটের উল্লিখিত ব্যাথা অবলম্বন করিয়া, তর্কবাচস্পতি 
মহাশয় যন্ধুবনের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত হইতেছে )_- 


“অগ্রে স্বোঁকধর্্রতিপুত্ররপ বিবাঁহফলত্রয়মধ্যে শ্রেঞ্ঠে ধর্ে 
ইতার্থঃ নিমিত্ার্থে সপ্তমী তখাঁচ ধর্দনিমিতে দার কর্মণি দারত্ব- 
সম্পাদকে সংস্কাররূপে ক্রিয়াকলাপ দ্বিজাতীন1ৎ সবর্ণব প্রশস্তা 
যুশিভির্বিহিতা তু পুনঃ কামতঃ রতিকাঁমতঃ বহুপুত্রকামতশ্ড 
প্রবততানাং তছ্পায়সাধনার্ঘং যত্বতীৎ দারকর্মণীত্যনৃষজ্যতে 
ইমাও বক্ষ্যমাঁণাও সবর্ণাদয়ঃ ক্রমশও বর্ণক্রমেণ বরা$ বিছিতত্বেন 
শোষ্ঠাও (১০)। ৮ 

ছিজাতিদিগের ধর্স্মার্থ বিবাহে সবর্ণা বিহ্তা, কিন্ত যাহার] 
রতিকামন1 ও বহুপুত্র কাঁমনাঁবশতঃ বিবাহে যত্রবান্‌ হয়ঃ তাঁহাদের 
গক্ষে বক্গ/মাঁণ সবর্ণাওভৃতি কন্যা বর্ণক্রমে শ্রেষ্ঠা। 


দৈববশাৎ তর্কবাচ্পতি মহাশয়ের লেখনী হইতে বচনের পুরববার্ছের 
প্রত ব্যাখ্যা নির্গত হইয়াছে ; ষথা, “দ্বিজাতিদিগের ধর্শার্থ বিবাছে 





(১০) বহুবিবাহ্বাঁদ | ৩৭ পৃষ্ঠা | 


২৩ বহুবিবাহ । 


. সবর্ণা বিহিতা”। কিন্তু অবশিষ্ট ব্যাখ্যা কুন্থুকভটের ব্যাখ্যার 
_ছার়াস্থরূপ ) স্কৃতরাৎ, কুম্ুকভ্ের ব্যাখ্যার এ অংশে যে দৌব দর্শিত 
হইয়াছে, তদীয় ব্যাখ্যাতে সেই দৌষ সর্ববতোভাবে বর্তিতেছে ॥ তর্ক- 
বাচম্পতি যহাঁশয়, প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ হইয়া, শ্রেন্ঠশব্দের প্রকৃত অর্থ 
অবগত নহেন, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় । তিনি বলিতে পারেন, 
আমি যেমন দেখিয়াছি, তেমন লিখিয়াছি; কিন্তু শানরার্থসংস্থাপনে 
প্রবৃত্ত হইয়া, “যথা দৃষ্টং তথা লিখিতঘ৮ এই প্রণালী অবলম্বন 
করিয়া চলা ততসদৃশ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের পক্ষে প্রশংসার বিবর নহে । 
যাহা হউক, পূর্বে যেরূপ দর্শিত হইয়াছে তদন্ুসারে, “ক্রমশো! বরাঃ” 
এ স্থলে “অবরাঃ” এই পাঁঠ প্রকৃত পাঠ, সে বিষয়ে আর সংশয় 
করা যাইতে পারে না। “অবরা?” এই পাঠ সত্ত্ব, রতিকাষনায় বিবাহ 
করিতে ইচ্ছা হইলে, সবর্ণা ও অসবর্ণা উভয়বিধ কন্যা বিবাহ করিবেক, 
এ অর্থ কোনও যতে প্রতিপন্ন হইতে পাঁরে না। অবরশব্দের 
অর্থ হীন, নিকষ ) বক্ষ্যমাণ অবরা কন্যা বিবাহ করিবেক, এরূপ 
বলিলে, আপন অপেক্ষা নিরুষ্ট বর্ণের কন্া বিবাহ করিবেক, ইহাই 
প্রতীয়মান হয়। পরবচনে সবর্ণা ও অসবর্ণা উভয়বিধ কন্যার নির্দেশ 
আছে, যথার্থ বটে। কিন্তু পূর্রববচনে, বক্ষ্যমাণ কন্ঠা বিবাঁহ করিবেক, 
যদি এইরূপ সামান্তাকারে নির্দেশ থাঁকিত, তাহা হইলে কথ্চিৎ বর্ণ 
ও অপবর্ণা উভয়বিধ কন্যার বিবাহ অভিপ্রেত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে 
পারিত॥। কিন্তু যখন বক্গ্যমাণ অবরা কন্যা বিবাহ বিবেক এরূপ 
বিশেষ নির্দেশ আছে, তখন আপন অপেক্ষা নিকট ধর্ণের কন্যা 
অর্থাৎ অন্ুলোধক্রমে অপবর্ণা বিবাহ করিবেক, ইহাই প্রতিপন্ন হয়, 
এতগ্ডিন্ন অন্য কোনও অর্থ কোনও ক্রমে প্রতিপন্ন হইতে পারে না। 
অতএব, রতিকামনার বিবাঁহপ্ররত্ত ব্যক্তি সবর্ণা ও অসবর্ণ বিবাহ 
করিবেক, তর্কবাচম্পতি মহাশয়ের এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ ্ান্তিমুলক. 
ডিনি পাঠে ভুল করিয়াছেন, সুতরাং অর্থে ভুল অপরিহার্যয। 


বন্ুবিবাঁছ। চে 


কিঞ্চঃ 
শৃ্রেব ভাঁ্যয শৃদ্রস্ত ন। চ স্থা চ বিশ স্মৃতে। 
তে চম্বা টব রাজ্ঞঃ স্যুস্তান্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ ॥৩।১৩।(১৯) 
শুক্রের একমাত্র শৃজা তার্য্য! হইবেক ; বৈশ্যের শুক্র ও বৈশ্য) 

ক্ষতিয়ের শু, ইৈশ্যা ও ক্ষজিয়া ) ত্রাক্ষণের শা, বৈশ্য, ক্ষজ্িম্াা 

ও ত্রাঙ্গণী। 
স্থিরচিত্ত হইয়া, কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ সহকারে আলোচনা করিয়া 
দেখিলে, সর্বশী্রবেতা। তর্কবাঁচল্পতি মহাশয় অনায়াসেই বুবিতে 
পারিতেন, এই মন্ুবচন পুর্ববচনোক্ত কামার্থ বিবাহের উপযোগিনী 
কন্যার পরিচায়ক হুইতে পারে না। পুর্ববচনের পুর্বার্দে ত্রাঙ্মণণ 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ত্রিবিধ দ্বিজাতির প্রথম বিবাহের উপযোগিনী 
কন্যার বিষয়ে ব্যবস্থা আছে উত্তরার্দে রতিকামনায় বিবাহপ্রতৃত 
& ভ্রিবিধ দ্বিজাতির তাদৃশ বিবাহের উপযোগ্িনী কন্ার বিষয়ে 
বিধি দেওয়া হুইয়াছে। সুতরাং সন্পুর্ণ বচন কেবল ত্রাঙ্মাণ ক্ষয়” ' 
বৈশ্য ব্রিবিধ দ্বিজাতির বিবাহবিবযক হইতেছে পুর্ব্বচনের 
উত্তরার্ধে যে বিবাহের বিবি আছে, যদি পরবচনকে এ বিবাহের 
উপযোগিনী কন্ার পরিচায়ক বল, তাহা হইলে পরবচনে “শৃত্রের 
একমাত্র শুভ্রা ভার্য্যা হইবেক/” এরূপ নির্দেশ থাকা কিরূপে সঙ্গত 
হইতে পারে; কারণ, যে বচনে কেবল দ্বিজাতির বিবাহের উপ- 
যোখিনী কন্ঠার নির্বচন হইতেছে, তাহাতে শৃ্রের বিবাহের উল্লেখ 
কোনও মতে অস্তবিতে পাঁরে না। অতএব, পরবচন পুর্বববচনোক্ত 
কামার্থ বিবাহের উপযোশিনী কন্যার পরিচায়ক নছে। 

চারি বর্ণের বিবাঁহসম্ডিনিরূপশ এই বনের উদ্দেশ্য । ত্রাক্ষণ 
্াঙ্ষণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শুদ্রাঃ কষত্রির ক্ষভিয়া, বৈশ্যা ও 
শৃজা। বৈশ্য বৈশ্যা ও শুদ্রাঃ শুদ্র একমাত্র শদ্রা বিবাহ করিতে 





(১১) মন্তনংহ্তা। 


২২ | বহুবিবাহ । 


. পারে; ইহাই এই বচনের অর্থ ও তাৎপর্য । ব্রাপ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য 
কোন অবস্থায় বা ক্রমে চারি, তিন, ছুই বর্ণে বিবাহ করিতে পারে, 
তাহা পুর্ব বচনে ব্যবস্থাপিত হইরাছে; অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ধর্মবকার্য্য- 
সম্পাদনের নিমিত্ত, প্রথমে সবর্ণা অর্থাৎ ত্রান্ষণকন্তা বিবাহ করিবেক? 
পরে রতিকামনাঁয় পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছ। হইলে, অসবর্ণা অর্থাৎ 
কষত্রিয়াদি কন্যা বিবাহ করিতে পারিবেক। ক্ষত্রিয়, ধর্্মকার্য্য সম্পা- 

_দ্নের নিমিত্ত, প্রথমে সবর্ণা অর্থাৎ ক্ষত্রিয়কন্া বিবাহ করিবেক ? 
পরে রতিকামনায় পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইলে, অসবর্ণা 
অর্থাৎ বৈশ্যাদি কন্ঠা বিবাহ করিতে পারিবেক। বৈশ্য, ধর্মকার্য্য- 
সম্পীদনের নিমিত্ত, প্রথমে সবর্ণা অর্থাৎ বৈশ্যকন্া| বিবাহ করিবেক ১ 
পরে রতিকামনায় পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইলে, অসবর্ণা 
অর্থাৎ শুদ্রকন্তা বিবাহ করিতে পারিবেক। অতএব, ধর্ার্থে সবর্ণান 
বিবাহ ও কামার্থে অসবর্ণাবিবাহ শাস্্কারদিগ্শের অভিপ্রেত, তাহার 
কোঁনও অংশয় নাই। 
এই সিদ্ধান্ত প্রাচীন ও চিরপ্রচলিত সিদ্ধান্ত, কিংবা আমার 
কপৌলকল্পিত অথবা লৌকবিযোহনার্থে বুদ্ধিবলে উদ্ভাবিত অভিনব 

. সিদ্ধান্ত, এতদ্বিষয়ক সংশয়নিরসনবাঁসনায়, পূর্ব্বতন গ্রন্থকর্তাদিগের 
মীমাংসা উদ্ধৃত হইতেছে ?- 

মাধবাচার্ধ্য কহিয়ীছেন, 

« লক্ষণ্যাৎ স্তরি়মুদ্ধহেদিত্যু্তং তত্রৌদ্বহনীয়! কন্তা। দ্বিবিধ1 
সবর্ণ চাসবর্ণ। চ তয়োরাদ্যা! প্রশস্তা তদাঁহ মনুঃ 

সবর্ণাপ্ত্রে দ্বিজীতীনাঁৎ প্রশস্তা দারকর্মাণি | 

কামতস্ত গ্ররভানীমিমীঃ স্যুঃ ক্রমশৌহিবরাঃ ॥ 

অশ্রে স্রীতকদ্য প্রথমবিবীছে দীরকর্্মণি অশ্পিছোত্রীদেখ 
ধর্দে বর্ণ বরেণ সমানে। বর্ণে ব্রাঙ্গণীদির্শস্যাঃ স। ষথা ব্রাক্ষণস্য 
ব্াঙ্গনী ক্ষত্রিয়স্য ক্ষত্রিয় বৈশাস্য বৈশ্য প্রশত্তা ধর্শার্থমাদে 


বহুবিবাহ । ৫ 


সবর্ণামুদ্বী পণ্চাৎ রিরংসবশ্চেৎ তদ। তেষাঁম্‌ অবরাঃ হীনবর্ণণঃ 
ইমাঃ ক্ষতিয়াঁদ্যাঃ ক্রমেণ ভীর্ষ্যাঃ সত্যই” (১২)। 

জ্ুলক্ষণ] কন্যা বিবাহ করিবেক ইহা পুর্বে উক্ত হইয়াছে) 
বিবাহযোগ্যা কন্যা দ্বিবিধ! নবর্ণা ও অসবর্ণা; তাঁহার মধ্যে সবর্ণ? 
গরশম্তা; যথা মনু কহিয়াছেন, “অগ্সিহোত্রাদি ধর্মসম্প।দনের 
নিমিত্ত, স্বাতকের প্রথম বিবাহে সবর্ণা অর্থাৎ বরের সজাভীয়? কল্য1 
প্রশস্তা, যেমন ত্রাক্ষণের ব্রাঙ্গণী, ক্ষজিয়ের ক্ষত্রিয়াঃ বৈশ্যেক 
বৈশ্যা। ছ্িজাঁতিরা, ধর্মাকার্ধযসম্পাঁদনের নিমিত্ত, অঞ্জে সবর্ণ বিবাঁহ্‌ 
করিয়া, পশ্চা্ যদি রিরংন্ হয়, অর্থাৎ রতিকাঁমন! পুর্ণ করিতে 
চাছে, তবে অব্র1 অর্থাৎ হীনবর্ণা বক্ষ্যমাণ ক্ষব্রিয়া, বৈশ্যা, শু 
অনুলোমক্রমে তাঁহাদের ভার্য্য! হইবেক। 


মিত্রমিশ্র কহিয়াছেন, 
« অতএব মনুনা 
সবর্ণাপ্রে দ্বিজীতীনাং প্রশস্তা দারকর্্মণি। 
কামতস্ত প্ররভানামিমাঃ স্থ্যুঃ ক্রমশৌহবর! ইতি ॥ 
কীমতঃ ইতি অবরাঃ ইতি চ বদতা সবর্ণপরিণয়নমেব 
মুখামিত্যুক্তম্‌ (১৩)। ” 
দ্বিজাতিদিগের ধর্ম্ার্থ বিবাঁহে সবর্ণা বিহিতা ; কিন্ত যাহারা 
কামতঃ অর্থাৎ কামবশতঃ বিবাঁহ করিতে প্রবৃত্ত হয়, বক্ষ্যমাঁণ 
অবৰরা অন্ুলোমক্রমে তাঁহাদের ভার্ধঢা হইবেক | এ স্কলে মনু 
“কামতঃ” ও দআবরাঃ” এই দুই কথা বলাতে, অর্থাৎ কাঁমনিবন্ধন 


বিবাহস্থলে অসবর্ণা বিবাহের বিধি দেওয়াঁতে, সববাঁপরিণস্ সুখ্য 
বিবাহ, ইহাই উক্ত হইয়াছে। 


বিশ্বেশ্বরভউ কহিয়াছেন, 


“ অনুলোমক্রমেণ দ্বিজীতীনাং অবর্ণপীণিগ্রহুণসমনস্তরৎ 
ক্ষত্িয়াদিকন্যাপরিণয়ো বিহিতঃ তত্র চ সবর্ণাবিবাছেো মুখনঃ 
ইতরন্বমুকপ্পঃ (১৪) । » 





(5২) পরাশিরভাষ্য দ্বিতীয় অধ্যাঁয়। (১৪) মদন্পারিজাত। 
(১০) বীরমিত্রোদয়। 


৪ বহুবিবাহ 1 


ছিজাঁতিদিশের অবর্শাপাপিগ্রহণের পর আনুলোমক্রমে ক্ষন্ি- 
য়াদিকন্যা পরিণয় বিহিত হইয়াছে ? তন্মধ্যে সবর্ণাৰিবাহ্‌ সুখ্যকপ্প» 
অঅসবর্ণাবিবাহ্‌ অনুকণ্প | 
এইরূপে, সবর্ণাপরিণয় বিবাহের সুখ্যকপ্প, অসবর্ণাপরিণয় বিবাহের 
অন্ুকপ্প, এই ব্যবস্থা করিয়া, অনুকণ্পের স্থল দেখা ইতেছেন, 


« অথ দারানৃকণ্পঃ তত্র মন্তু 
সবর্ণাত্রে ছ্বিজাতীনাং প্রশভ। দারকর্খাণি । 
কামতন্ত প্রবৃতানামিমাঃ তুযুঃ ক্রমশৌহবরাঃ ॥ 
অবরাঃ জঘন্তাঃ (১৫) 12১ 
অতঃপর বিবাহের অনুকণ্পগক্ষ কথিত হইতেছে । সে বিষয়ে 
মন্তু কহিয়াছেন, দ্বিজাতিদিগের ধর্মার্থ বিবাহে জবর্ণা বিক্তা! 
কিন্ত যাহারা কামততঃ অর্থাৎ কামবশতঃ বিবাহ করিতে প্রত হয়ঃ 
বক্ষ্যমাণ অবরা অনুলোমক্রমে তাঁহাদের ভার্য।! হইবেক। অবরা 
অর্থাৎ হীনবণ ক্ষজিয়াঁদিকন্যা। 
এক্ষণে সকলে বিবেচনা করিরা দেখুন, ধর্মার্থে সবর্ণাবিবাহ ও 
কামার্থে অসবর্ণাবিবাহ শাস্তকারদিগের অভিপ্রেত, মাধবাচার্য্য, 
মিত্রমিশ্র ও বিশ্বেশ্বরভউ এই শিদ্ধান্তত করিয়াছেন কি না। অধুন! 
বোধ করি, সর্বশীস্ত্বেত্ত! তর্কবাচস্পতি মহাশয়ও অঙ্গীকার করিতে 
পারেন, এই সিদ্ধান্ত প্রাচীন ও চিরপ্রচলিত সিদ্ধান্ত, আমার 
কপোলকপ্পিত অথবা লোকবিযোহনার্ধ বুদ্ধিবলে উদ্ভাবিত অভিনব 
সিদ্ধান্ত নহে । 
ন্ার্থে সবর্ণাবিবাহ আর কামার্থে অসবর্ণবিবাহ যে সর্ববতো- 
ভাবে শাস্তকারদিগের অভিপ্রেত, শাস্তান্তরেও তাহার সম্পূর্ণ ও 
নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে । যথা, 








(১৫) মদনপারিজাঁত | 


বহ্ন্িবাছ । . ২৫ 


সবর্ণা হস্য ঘ1 ভা্ধয। ধর্ম্পৃত্থী তু সা সুতা । 
অনবর্ণ! চ যা তার্ধ্যা কাঁমপত্রী তু সা স্মৃতা (১৬)॥ 
যাহার যে সবর্দ। ভার্ধ্া, তাহাকে ধর্মপত্ধী বলে; আর, যাহার 
যে অসৰ্ণ? ভার্য্, তাহাকে কাঁষপত্রী বলে । 
এই শান্তর অনুসারে, ধর্মকার্য্য সম্পীদনের নিষিত বিবাহিতা! লবর্ণা 
স্ত্রী ধর্মপত্তী ) আর, কামোপশমনের নিমিত্ত বিবাহিতা অসবর্ণা স্রী 
কামপত্তী। অভঃপর, ধর্ধার্থে সবর্ণাবিবাহ্‌ ও কামার্থে অসবর্ণাবিবাহ 
শাস্্কারদিগের সম্পূর্ণ অভিমত, এ বিবয়ে আর সংশয় থাকা উচিত 
নছে। ূ 
এক্ষণে অসবর্ণবিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ব অন্তব ও অঙ্গত কি না, 
তাহা সমালোচিত হুইভেছে। প্রথম পুস্তকে বিধিত্রয়ের যে সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, পাঠকগণের সুবিধার জন্য, তাহা উদ্ধত 
হইতেছে ১ 
“বিধি আিবিধ অপূর্বববিধি, নিয়মবিষি ও পরিসংখ্যাবিধি |. বিধি 
ব্যতিরেকে যে স্থলে কোনও রূপে প্রবৃত্তি সম্তবে নাঃ তাহাকে অপুর্বববিধি 
কহে) যেমন, এন্বর্গকায়ো যজেত”” স্বর্থকামনায় যাগ করিবেক । এই 
বিধি না থাকিলে, লোকে স্বর্গলাভবানাঁয় কদাচ যাগ্ে প্রবৃত্ত হইত না 
কারণ, যাগ করিলে ত্বর্মলাভ হয়, ইহা প্রমাপীস্তর দ্বারা প্রাপ্ত নহে । 
যে বিধি দ্বারা কোনও বিষধর নিয়মবদ্ধ করা! যায় তাহাকে নিয়মবিধি 
বলেঃ যেষন, “সমে যজেত”১ সম দেশে যাগ করিবেক। লোকের 
পক্ষে বাগ করিবার বিধি আছেঃ সেই যাগ কোনও স্থানে অবস্থিত 
হুইয়। করিতে হইবেক) লোকে ইচ্ছানুসারে সমান অঙমান উভয়বিধ 
স্থানেই ধা করিতে পারিত 9 “দমে বজেত;” এই বিধি দ্বারা 
সঘান স্থানে যাগ করিবেক, ইহ্থা নিয়মবদ্ধ হইল। যে বিধিদ্বারা 





(১৬) মৎদ্যন্ুক্ত, একত্রিংশ পটল । ॥ 
গু 


হ্গ বঙ্ছবিকাছ? 


বিহিত বিষয়ের অস্তিরিক্ত স্থলে নিষেধ সিদ্ধ হয়, এবং বিহিত স্থলে 
বিধি অনুষারী কার্যকর সম্পূর্ণ ইচ্ছাবীন থাকে, তাহাকে পরিসংখ্যা- 
বিক্রি বলে? যেমন” “পঞ্চ পঞ্চনখা তক্ষ্যা?” পীঁচটি পঞ্চনখ ভক্ষণীয় ॥ 
লোকে যদৃষ্ছাক্রমে যাবতীয় পঞ্চনখ জন্তু ক্ষণ করিতে পারিত ? কিন্তু 
“প্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যা” এই বিধি দ্বারা বিহিত শশ প্রতৃত্তি পঞ্চ 
ব্যতিরিক্ত কুকুরাদি যাবতীয় পঞ্চনখ জন্তুর তক্ষণনিষেধ সিদ্ধ হইতেছে। 
অর্থাৎ লোকের পঞ্চদধ জন্তুর মাংসভক্ষণে প্রবৃত্তি হইলে, শশ প্রভৃতি 
পঞ্চ ব্যতিরিক্ত পঞ্চনখ জন্তুর মাংসভক্ষণ করিতে পারিবেক নাঃ 
শশ প্রস্থৃতি পঞ্চনখ জন্তুর মাংসভক্ষণও লোঁকের অন্পুর্ণ ইচ্ছাধীন ; 
ইচ্ছা হুর তক্ষণ করিবেক, ইচ্ছা না হয় ভক্ষণ করিবেক না। সেইরূপ, 
যদৃচ্ছাক্রমে অধিক বিবাহে উদ্ভত পুকষ অবর্ণা অসবর্ণা উভয়বিধ 
জ্রীরই পাশিএহণ করিতে পারিত ১ কিন্তু, যদৃদ্ছাক্রমে বিবাহে প্ররৃত 
হইলে, অসবর্ণাবিবাহ করিবেক, এই বিবি প্রদর্শিত হওয়াতে, ৃদছস্থলে 
অসবর্শব্যতিযিক্ক্্ীবিবাহনিবেধ সিদ্ধ হইতেছে । অনবর্ণাবিবাহও 
লোকের ইচ্ছাধীন, ইচ্ছা হয় তাদুশ বিবাহ করিবেক, ইচ্ছা না হয় 
করিবেক না; কিন্তু যদৃচ্ছাপ্রৃত্ত হইয়া বিবাহ করিতে হইলে, 
অসবর্ণা ব্যতিরিক্ত বা করিতে পারিবেক না, ইহাই বিবাহবিষয়ক 
চতুর্থ বিধির উদ্দেস্ট.। এই বিবাহবিধিকে অপূর্বববিষি বলা যাইতে 
পারে না? কারণ, ঈদৃশ বিবাহ রা প্রাপ্ত, অর্থাৎ লোকের ইচ্ছাবশতঃ 
প্রাণ্ত হইতেছে) বাহা কোনও রূপে প্রাপ্ত নহে, তদ্বিষয়ক বিদ্বিকেই 
অপূর্বববিধি বলে। এই বিবাহবিধিকে নিয়মবিধি বলা ফাইতে পারে 
নাঃ কারণ, ইহা, স্বারা অসবর্ণাবিবাহ অবশ্যুকর্তব্য বলিয়া নিয়মবদ্ধ 
হইতেছে না। সুতরাং এই বিবাহবিধিকে অগত্যা পরিসংখ্যাবিধি 
বলিয়া অঙ্গীকার.করিতে হুইবেক (১৭)।৮ | 





05) বিশিঘোমবিখিরগ্যপুর্ধবিধিলিয়মবি ধিপরিসংখ্যাবিধিভেদাভ্রিবিধঃ 


বহ্ুবিধাহ। ৪ 
থে কারণে 'অসবর্ণাবিবাহৃবিধির পরিসংখ্যাত্ব স্বীকার করিতে 
হয়, তাহা! উপরি উদ্ধত অংশে বিশদরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে) 
এজন্য এস্থলে এ বিবয়ে আর অধিক বলা নিশ্পয়োজন। এক্ষণে, 
তর্কবাঁচল্পতি মহাশয় যে সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তাহার 
সমালোচন! করা আবশ্থাক । 
তাহার প্রথম আপত্তি এই ১-_ 
পরমানববচনস্য বহু পরিসংখ্যাপরত্ৎ কল্প্যতে তৎ কম্ত 
ছেতোঃ? ন তাবৎ তম্ত পরিসংখ্যাঁকম্পকং কিঞ্চিৎ বচনণন্তর- 
মস্তিঃ নাপি যুক্তিঃ নব গ্রাচীনসন্র্ভসম্মতিঃ। তখাচ অসতি, 
পরিসংখ্যাকম্পকযুক্তযাদে! দোযত্রযগরস্তাং পরিসংখ্যাৎ স্বীকুত্য 
-.. মান্ববচনস্য যৎ.দৌষত্রয়কলঙ্কপক্কে নিক্ষেপূণং ক₹তং তৎ কেবলং 
.. হ্বাভীউসিদ্ধিমনীষ্ীদ । পরিসংখ্যা়াং হি 


শচতার্থস্য পরিত্যাগাদশরচ্তার্থস্য কণ্পনাৎ। 
প্রাপ্তস্য বাধাদিত্যেবং পরিসংখ্য। ত্রিদৌধিক! ইতি ॥ 


শরতার্থতা খাশ্ুতার্থকপ্পনপ্রাপ্তবাঁধরূপং মীমাৎসাশাস্ত্রসিদ্ধং 
দৌধত্রর়ৎ ন্বীকার্য্যৎ তশ্ত চ অতি গত্যন্তরে নৈবাঙ্গীকার্ধ্যতা (১৮) | ৮ 
মন্ুবচনে যে বিবাহবিধি আছে, উহার যে পরিসংখ্যাত্ব কম্পিত 
হইতেছে, আহার, হেতু কি। এঁ বিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ব কষ্পনাঁর.. 
প্রমাণস্বরূপ বচনাস্তর নাই, যুক্তিও নাই, এবং প্রাচীন শ্রস্থের 
সন্মতিও নাই। এইরূপ প্রমাপবিরহে ত্রিগোষগ্রস্তা পরিসংখ্যা 
স্বীকার করিয়া, মনুবচনকে যে দোবত্রয়রূপ কলঙ্কপন্কে নিক্ষিপ্ত 
করিয়াছেন, কেবল স্বীর অভীউনিদ্ধিচেক্টাই তাহার সুল॥ 





বিধিং বিনা কথমপি যদর্থগে/চরপ্ররৃতির্নোপপদ্যতে অসাঁবগুর্বাৰিখিঃ নিয়ত 
প্রনৃত্বিফলকো বিধিরিরিমবিধিঃ স্ববিষয়াদন্যত্র প্রবৃত্িবিরোধী বিধিঃ পরি- 
সংখ্যাবিধিঃ তদুক্তং বিধিরত্যতন্তমপ্রাঁত্খো নিয়মঃ পাক্ষিকে সতি। তত্র চাঁনত্র 
চ প্রান্ত পরিসংখ্যেতি শীয়তে ॥ বিধিস্বরূপ। 


(১৮) বল বিবাতবাচছ ৩৮ ৯১) 


হট বন্থবিবাহ | 
গরিসংখ্যাঁতে শ্রুত অর্থের ভ্যাঁগ+ অক্ঞভ অর্ধের কপ্পন ও প্রাণ 


বিষয়ের বাঁধ, মীসাৎসাশান্দসিদ্ধ এই দোষত্রয় স্বীকার করিতে হয় 2 
এজন্য গত্যস্তর সত্বে পরিসংখ্য। কোনও মতে স্বীকার করা যাঁফ না। 


মীমাংসকের! পরিনংখ্যাবিঘির রে লক্ষণ নির্দিষ্ট করিয়াছেন, যে 
বিধি সেই লক্ষণীক্রান্ত হয়, তাহা পরিসংখ্যা বিধি বলিয়া পরিগৃহীত 
হুইয়া থাকে। প্রথম পুস্তকে দর্শিত হইয়াছে, মন্ধুর অসবর্ণাবিবাহবিধি 
পরিসংখ্যাবিধির সম্পূর্ণ লক্ষণাক্রান্ত॥ কামার্থে অসবর্ণাবিবাহ রাগ- 
প্রাপ্ত বিবাহ । রাগপ্রাপ্ত বিষয়ে বিধি থাকিলে, বিহিত বিষয়ের 
অতিরিক্ত স্থলে নিষেধ বোধনার্ধে, এ বিধির পরিসংখ্যাত্ব অঙ্গীকৃত 
হইয়া থাকে। সুতরাং, রাগ্নপ্রাপ্ত অসবর্ণাবিবাঁহ বিষয়ক বিধির 
পরিসংখ্যাত্ব অপরিহার্য্য ও অবশ্যস্বীকার্য্য হইতেছে ; তাহা সিদ্ধ 
করিবার জন্যঃ অন্যবিধ প্রমাণের অণুমাত্র অরবশ্যকতা নাই। “পঞ্চ 
পঞ্চনখা ভক্ষ্যান” পাঁচটি পঞ্চনখ ভক্ষণীয়, এই বাঁক্যে পঞ্চনখভক্ষণ 
শ্রুভ হুইতেছে; কিন্তু পর্চনখভক্ষণবিধান এই বাক্যের অভিপ্রেত ন! 
হওয়াতে, শ্রচত অর্থের পরিত্যাগ ঘটিতেছে। এই বাক্য দ্বারা শশ- 
প্রস্থৃতি পঞ্চ ব্যতিরিক্ত পঞ্চনখের ভক্ষণ নিষেধ প্রতিপাদিত হওয়াতে, 
অস্ত অর্থের কম্পনা হইতেছে। আর রাগপ্রাপ্ত শশ প্রভৃতি 
পঞ্চ ব্যতিরিক্ত পঞ্চনখভক্ষণের বাঁধ জন্মিতেছে। অর্থাৎ, পঞ্চনখ- 
ভক্ষণরূপ যে অর্থ বিধিবাঁক্যের অন্তর্গত শব্দ দ্বারা প্রতিপন্ন হয়, 
তাহা পরিত্যক্ত হইতেছে ) শশ প্রসৃতি পঞ্চ ব্যতিরিক্ত পঞ্চনখভক্ষণ- 
নিষেধরূপ যে অর্থ বিধিবাক্যের অন্তর্গত শব্দ দ্বারা প্রতিপন্ন হয় না, 
তাহ। কম্পিত হইতেছে; আর ইচ্ছাবশতঃ শশ প্রসৃতি পঞ্চ পঞ্চনখের 
ন্যায়, তদ্যতিরিক্ত পঞ্চনখের ভক্ষণরূপ যে বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছিল, 
তাহার বাঁধ ঘটিতেছে। এই রূপে পরিসংখ্যাবিধিতে দৌধিত্রয়স্পর্শ 
অপরিহীর্ধ্য ? এজন্য, গত্যন্তর সম্ভবিলে, পরিসংখ্যান্বীকার করা 
যায় না। প্রথম পুস্তকে প্রতিপাঁদিত হইয়াছে, গত্যস্তর না খাঁকাঁভেই, 


বহুবিবাহ । ২৯ 


অর্থাৎ, 'অপূর্বববিধি ও নিয়মবিধির, স্থল না হওয়াতেই, অসবর্ণা- 
বিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ব ব্যবস্থাপিত হইয়াছে । ফল্তঃ, পরিসংখ্যার 
প্রকৃত স্থল বলিয়া বোধ হওয়াতেই, আমি এই বিধির পরিসৎখ্যাত্ব 
স্বীকার করিয়াছি; স্বীয় অভীষসিদ্বির নিমিত্ত, কউকণ্পন! বা 
কৌশল অবলম্বনপূর্বরক পরিসংখ্যাত্ব কপ্পনা করিয়া, মন্তুবচনকে 
অকারণে দৌধত্রয়রূপ কলক্কপক্কে নিক্ষিপ্ত করি নাই । 


তর্কবাচল্পতি মহাঁশরের দ্বিতীয় আপত্তি এই ১ 


. পকিঞ্ধ, বিবাহম্য রাঁগপ্রাপ্ততাদ্গীকারে প্রথমবিবাহস্থাপি 
রাঁগপীপুতয়! সবর্ণৎস্তিয়মুদ্বহেদিত্যাদিমনুবচনস্যাপি পরিসংখ্যা- 
পরত্বাপতিহুর্ধারৈব। স্থীকতঞ্চ বিদ্াসারেণীপ্যন্ত বাক্যস্ঠোৎ- 
পৃততিবধিত্মূ, অভঃ ম্বোক্তবিকন্ধতয়] প্রত্যবস্থানে তশ্য বিশৃশ্ট- 

_কাঁ্সিতী কথস্কারৎ তিষ্ঠেৎ | যখাঁচ বিবাহস্ত অলৌকিকসংস্কার!- 
পাঁদকতেন ন রাঁগপ্রীপ্তত্বৎ তথ? প্রতিপাদিতৎ পুরস্তাঁৎ (১৯) |», 
কিঞ। বিবাহের রাগপ্রীগুত্ব অঙ্গীকার করিলে, গ্রথম বিবাহেরও 
রাগপ্রাপ্ডত্ব ঘটে ; এবং তাহা হইলে, সবর্ণ? ভর্তার পানিগ্রহণ 
কারিবেক, ইত্যাদি ননুবচনেরণও পরিনংখ্যাপরত্বঘটন। দুর্নিবার হইয়! 
উঠে । বিদ্যাসাঁগরও» এই মনুবাঁক্ত অপুর্ঘবিধির স্থল বলিয়া» 
অঙ্গীকার করিয়াছেন; এক্ষণে স্বোক্তবিরুদ্ধ নির্দেশ করিলে, 
কিন্ধপে ভাহার বিস্ৃশ্যকাঁরিতা খাঁকিতে পারে ! বিবাহ অলৌকিক- 
সংক্কারসম্পাদক, এজন্য উহার রাগপ্রাঁগুত্ব ঘটিতে পারে না, তাহা 
পুর্বে প্রতিপাদ্দিত হইয়াছে। 


বিবাহের রাগপ্রীপ্তত্থ স্বীকার করিলে, 
গুরুণান্থুমতঃ সাত্বা সমারত্তো যথথাবিধি | 
উদ্বহেত দ্বিজো। ভার্ধ্যাৎ সবর্ণাৎ লক্ষণান্থিতাম্‌ ॥ ৩। ৪ | 


দ্বিজ, গুরুর অনুজ্ঞালাভাত্তে, যথাবিধানে জান ও সমাবর্তন 
করিয়া, অজাতীয়! জুলক্ষণা কন্যার পাঁণি গ্রহণ করিবেক 7 





(৯৯) বতবিবাহবাদ, ৪২ পষ্ঠা। 


৩০ বহুবিবাহ । 


এই যন্তুবচনে প্রথম অর্থাৎ ধর্শার্থ বিবাহের যে বিধি আছে, তাহারও 
পরিসংখ্যাত্ব অনিবার্ধ্য হইয়! পড়ে ; এমন স্থলে, 


সবর্ণাগ্রে দ্বিজীতীনাং প্রশস্ত! দাঁরকর্খণি | 

কামতস্ত গ্ররভানামিমাঁঃ ত্যুঃ ক্রমশোহবরাহ ॥৩।১৭। 

ছ্বিজাতিদিগের প্রথম বিবাঁহে সবর্ণা কন্যা বিহিতা ; কিন্ত যাঁহার। 
কাঁমব্শতঃ বিবাহে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা অনুলোমক্রমে অসবর্ণা 
বিবাহ করিবেক । 

এই মনুবচনে কামার্থ বিবাহের যে বিধি আছে, তাহার পরিসংখ্যাত্ব- 
পরিহার সুদূরপরাহুত। অতএব বিবাহের রাগপ্রাপ্তত্ব স্বীকার করা 
পরামর্শসিদ্ধ নহে। তাদৃশ ্বীকারে একবার আঁবদ্ধ হইলে, আর 
কোনও মতে অসবর্ণাবিবাহবিধির পরিসখখ্যাত্ব নিবারণ করিতে 
পারিবেন নাঃ) এই ভরে, পুর্বাপরপর্যযালোচনাপরিশুন্ত হইরা, 
তর্কবাঁচম্পভি মহাশয় বিবাহমাত্রের রাগপ্রাপ্তত্ব অপলাপ করাই 
শ্রে়ঃকপ্প বিবেচনা করিয়াছেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, অপ- 
লাপে প্রবৃত্ত হইয়া ক্ৃতকার্ধ্য হইতে পারিবেন, তাহার পথ রাখেন 
নাই। তিনি কহিতেছেন . “বিবাহ অলেঁকিক সংক্ষীরসম্পাদক, 
এজন্য উহার রাগপ্রাপ্তত্ব ঘটিতে পারে না, ভাহা পূর্বে প্রতিপাদিত 
হইয়াছে”। পূর্ব কিরূপে তাহা প্রতিপাঁদিত হইয়াছে, তৎপ্রদর্শনার্ঘ 
তদীয় পূর্ধ্ব লিখন উদ্ধত হইতেছে ১-- 

“কিঞ্চ» অবিপ্ুতত্রক্গচর্ধ্যো যমিচ্ছেতু তমাবসেৎ। ইতি মিতা 
ক্ষরাধৃতবাকাঁৎ ক্রন্ষর্ধ্যাতিরিক্তাঅমমাত্রম্যৈব রাগিগযুক্তত্বাৎ 
গৃহস্থাশ্রমশ্তাপি রাগপ্রয়ুক্ততয়! তদধীনপ্রত্নভিকবিবাহস্তাপি 
রাধপ্রয়ুক্তত্বেন কাম্যহইক্ৈবোচিতন্বীৎ 0) ২০| ৮ 

কিঞ, যথাবিধাঁনে ব্রঙ্ষচর্যয নির্বধাহ করিয়া, যে আমে ইচ্ছা হয় 





(২৯) বভবিবাতবাদ, ১৪ পট] 
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দেই আশ্রম অবলগ্বন করিবেক, মিতাক্ষরাধৃত এই বচন অনুসারে, 
্ক্ষচর্ষয ব্যতিরিক্ত আশ্রমমাত্রই রাগপ্রাণ্ড, জুতরাং গৃহস্থাশ্রমও 
রাগপ্রাপ্ত, গৃহস্থা্রমের রাগপ্রত্থিতাঁকশতঃ গৃহ্স্থা শ্রম গ্রবেশমূলক 
বিবাহও রাগপ্রাণ্ত, আুতেরাৎ উহ্‌! কাম্য বলিয়াই পরিগশিত 
হওয়। উচিত। 


ইচ্ছাময় তর্কবাচস্পতি মহাশয়, যখন যাহ! ইচ্ছা হয়, তাহাই বলেন। 
তাহার পূর্বব লিখন দ্বারা “বিবাহের রা'গাপ্রাপতত্ব” প্রাতিপাদিত হই- 
তেছে, অথবা “বিবাহের রাগ্নপ্রাপ্তত্ব ঘটিতে পারে না,” ভাহা প্রাতি- 
পাদিত হইতেছে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। সে যাা হউক, 
আমি তদীয় যথেচ্ছাচারদর্শনে হতবুদ্ধি হইয়াছি। তিনি পুর্বে দৃঢ় 
বাক্যে, “বিবাহ রাগপ্রাপ্ত;” ইহা প্রতিপন্ন করিয়। আসিরাছেন ১ 
এক্ষণে অনায়ামে তুল্যরূপ দৃঢ় বাক্যে, “বিবাহ রাগপ্রাণ্ড নহে,” 
ইহা প্রতিপন্ন করিতে প্ররৃত্ত হইয়াছেন। 

বিতণ্ডাপিশাটী স্কন্ধে আরোহণ করিলে, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের 
দিথিদিক্‌ জ্ঞান থাকে না। পূর্ববে ষখন ধর্দার্থ বিবাহের নিত্যত্ব 
খণ্ডন করা আবশ্বাক হইয়াছিল, তখন তিনি বিবাহমাত্রের রাগপ্রাপ্তত 
প্রতিপাদনের নিমিত্ত প্রয়াস পাইয়াছেন ; কারণ, তখন বিবাহমাত্রের 
রাগপ্রাপ্তত্ব স্বীকার না করিলে, ধর্মার্থ বিবাহের নিত্যত্ব খণ্ডন 
সম্পন হয় না। এক্ষণে কামার্থ বিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ব খণ্ডন করা 
আবশ্যক হইয়াছে; সৃতরাৎ, বিবাহমাত্রের রাগপ্রাপ্তত্ব খণ্ডনের 
নিথিত্ত প্রয়াস পাইতেছেন ; কারণ, এখন বিবাহমাত্রের রাগপ্রাপ্রত্ব 
অস্বীকার না করিলে, কামার্থ বিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ব খণ্ডন সম্পন্ন 
হয় না। এক্ষণে, সকলে নিরপেক্ষ হইয়া বলুন, এরূপ পরস্পর বিকদ্ধ 
লিখন কেহ কখনও এক লেখনীর মুখ হইতে নির্গত হইতে দেখি- 
রাছেন কিনা পূর্বে দর্শিত হইয়াছে, তর্কবাঁচস্পতি মহাশয় গ্রস্থারস্তে 
প্রতিজ্ঞ। করিয়াছেন, « বারা ধর্মের ততুজ্ঞানলাভে অভিলাধী, 


৩২ বহুবিবাহ । 


 তীহ্াদের বোধ জন্মাইবার নিষিত্বই আমার যত ” (২১)। অধুনা, ধর্মের 
তত্বজ্বানলাভে অভিলাঁবীরা তর্কবাঁচম্পতি মহাশয়ের পুর্বব লিখনে 
আস্থা ও শ্রদ্ধী করিয়া, “বিবাঁহমাত্রই রাগপ্রীপ্ত£” এই ব্যবস্থা 
শিরোধার্ধ্য করিয়া লইবেন, অথবা তদীয় শেষ লিখনে আস্থা ও 
শ্রদ্ধা করিয়া, “বিবাহ্মীত্রই রাগপ্রাপ্ত নয়” এই ব্যবস্থা শিরোধার্য্য 
করিবেন, ধর্ষ্োপদেষ্টা তর্কবাচস্পতি মহাশয় সে বিষয়ে তীহাদের 
ন্দেহভঙ্জন করিয়া দিবেন । আমায় জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তক্ষরণীৎ 
অসস্কুচিত চিত্তে এই উত্তর দিব, উভয় ব্যবস্থাই শিরো বার্ঘ্য করা উচিত 
ও আবশ্যক ॥ মনু কহিয়াছেন, 

অর্গতিদৈধন্ত যত স্তাতত্র ধর্্মাবুভৌ৷ ন্মৃতে। ২1১৪ । 

যে স্থলে আতিছয়ের বিরোধ ঘটে, তথা উভয়ই ধর্ম বলিয়া 

ক্যবস্থাপিত। 
উভয়ই বেদবাক্য, জুতরাৎ উভয়ই সযান মাননীয়। বেদবাঁক্যের পরস্পর 
বিরোধস্থলে, বিকণ্প ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে, বেদের মাঁনরক্ষা 
হয় না। সেইরূপ, এই উভয় ব্যবস্থাই এক লেখনী হইতে নির্থত, 
সুতরাৎ উভয়ই সমান মাননীয়। বিকপ্পব্যবস্থা অবলম্বনপুরব্বক, উভয় 
ব্যবস্থ। শিরোধার্য্য করিয়া না লইলে, সর্বশাস্্বেতা তর্কবাঁচস্পতি 
মহাশয়ের মানরক্ষা হয় না। 

তিনি কহিয়াছেনঃ 

পবিষ্ভাসাধর ও» এই মনধুবাক্য অপূর্ববিধির স্থল বলিয়া, 

অঙ্গীকার করিয়াছেন + এক্ষণে স্বোক্তবিকদ্ধ নির্দেশ করিলে, 

কিরূপে তীহার বিমৃশ্টকারিত! খাঁকিতে পারে | % 
স্থলে বক্তব্য এই যে, উল্লিখিত যন্ুবচনে ধর্ধার্থ বিবাহের ফে 
বিধি আছে, পূর্বে আমি এ বিবিকে অপূর্র্ববিথি ও এ বিধি অন্ুযারী 





€২১) ধর্মতত্বং বুভুত্নুনাৎ বোঁধনাক্সৈৰ মত্কৃতিঃ1 


বহুবিবাহ । ৩৩ 


বিবাহকে নিত্য বিবাঁছ বলিয়৷ অঙ্গীকার করিয়াছি, এবং এক্ষণেও 
করিতেছি। তখনও এ বিধি অনুযারী বিবাহকে রাগপ্রাপ্ত বলিয়া 
প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত প্রার়াস পাই নাই; এখনও এ বিধি 
অনুযায়ী বিবাকে রাগপ্রাপ্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্ররৃত্ত নহি। 
আর, মন্থুর বচনাস্তররে কামার্থ বিবাহের যে বিি আছে, পুর্ব্বে এ 
বিষিকে পরিসংখ্যাঁবিষি ও এ বিধি অনুবায়ী বিবাহকে রাগপ্রাপ্ত 
বিবাহ বলিয়া অঙ্গীকার করিরাছি, এবং এক্ষর্ণেং, করিতেছি । তখনও, 
এ বিবি অনুষারী বিবাহ রাগপ্রাপ্ত নহে, ইহা প্রতিপন্ন করিবার 
নিমিত্ত প্রয়াস পাই নাই ও এখনও, এ বিধি অনুযায়ী বিবাহ রাগ্র- 
প্রাপ্ত নহে, ইহা প্রতিপন্ন করিতে প্রবৃত্ত নহি। স্গৃতরাং, এ উপলক্ষে 
আমার বিশৃশ্যকারিত! ব্যাঘাতের কোনও আঁশঙ্ক! বা জন্তাবনা 
লক্ষিত হইতেছে না। তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের অস্তকরণে অকম্মাৎ 
ঈদৃশী আশঙ্কা উপস্থিত হইল কেন, বুঝিতে পারিতেছি না। 
বাঁহা হউক, আশ্চর্যের অথবা! কৌতুকের বিবয় এই, তর্কবাচস্পতি 
মহাশর অন্যের বিশৃশ্যকারিতা রক্ষার নিখিত্ত ব্যস্ত হইয়াছেন 3 কিন্তু 
নিজের বিশৃশ্যকারিতারক্ষাপক্ষে জঙক্ষেপ মাত্র নাই। 

যাহা দর্শিত হইল, তদনুসারে তর্কবাচম্পতি মহাশয় পূর্বে স্বীকার 
করিয়াছেন, বিবাহমাত্রই রাগপ্রাপ্ত ; জুতরাং, কামার্থ বিবাহেরও 
রাগপ্রীপ্ুত্ স্বীকার করা হইয়াছে । পরে স্বীকার করিয়াছেন, বিবাহের 
রাগপ্রাপ্তত্ব স্বীকার. করিলে, বিবাহবিধির পররিসংখ্যাত্ব স্বীকার 
অপরিহার্ধ্য তরল পুর্কস্থীকৃত রাগপ্রাপ্ত কামার্থ বিবাহ্বিষয়ক 
বিধির পরিসংখ্যাত্ব স্বীকার করা হইয়াছে । এক্ষণে সকলে বিবেচনা 
করিয়া দেখুন, তর্কবাচম্পতি মহাশয়ের নিজের স্বীকার অনুসারে, 
কামার্থ বিবাহের রাগপ্রাপ্ত্ব ও কামার্থ বিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ব 
প্রতিপন্ন হইতেছে কি না। 





৩৪ বহুবিবাহ । 


তর্কবাঁচস্পতি মহাশয়ের তৃতীয় আপত্তি এই ৮ 
“িঞ্চ, মনুনণ ইমাশ্চেতি ইদম। পুরোবর্তিনীলামেব দাঁর- 
কর্মণি বর্ণক্রমেণ বরতবযুক্তৎ পুরো বর্তিন্শ্চ ত্রীক্ণন্ত সবর্ণ। ক্ষভ্রিয়1 
দয়স্তিঅশ্চ, ক্ষততিয়ন্ত সবর্ণ। বৈশ্ঠা শৃক্র। চ, বৈশ্টস্ত সবর্ণা শুক্র ৮ 
শৃদ্রন্ত শদ্রেবেতি। তন্য চ পরিসংখ্যাত্বকম্পনে শ্রতাভ্য এব 
অবর্ণসবর্ণাভাঃ অতিরিক্তবিবাহনিবেধপরত্বৎ বাচ্যিৎ ততশ্চ কথ- 
স্কারম্‌ অসবর্ণাতিরিক্তমীত্রৎ নিষিধ্যেত (২২)1” 
কিঞ, মনু *ইম18৮ অর্থাৎ এই সকল কন্য। এই কথা বলিয়া, 
বিনাহ বিষয়ে অনুনলামক্রমে পুরোবর্তিনী অর্থাৎ পরবচনোক্ত কন্যা 
দিগের শ্রেষ্ঠত্ব কীর্তন করিয়াছেন পুরোবর্তিনী কন্যাঁসকল এই, 
বাঙ্ষণের সবর্ণা ও ক্ষত্রিয়াপ্রভৃতি তিন. ক্ষজিয়ের সবর্ণণ) টৈশ্যা, ও 
শুক্রা, বৈশ্যের সবর্ণা ও শৃজা, শূজের একমাত্র শুদ্রা । এই বচনের 
পরিনংখ্যা্ব কপ্পন1 করিলে, পরবচনে যে লবর্না ও অসবর্ণ কন্যার 
নির্দেশ আছে, তদতিরিক্ত কন্যার বিবাহনিষেধ অভিকএঁত বলিতে 
হইবেক; অতএব কেবল অসবর্ণাব্যতিরিক্ত কন্যার বিবাঁহনিষেধ 
কি একাঁরে প্রতিপন্থ হইতে পাঁরে। 
ইতিপূর্বে সবিস্তর দর্শিত হুইরাছে, তর্কবাচস্পতি মহাশয় মনুবচনের 
যে পাঠ ও যে অর্থ স্থির করিয়াছেন, এ পাঠ ও এ অর্থ বচনের প্রক্কত 
পাঠ ও প্রকৃত অর্থ নছে। এ বচনদ্বারা সবর্ণা,ও অসবর্ণা উভয়ের 
বিবাহ বিহিত হয় নাই; কেবল অসবর্ণার বিবাহই বিহিত হইরাছে। 
সুতরাং, এ বচমোক্ত বিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ব স্বীকার করিলে, 
অসবর্ণা ব্যতিরিক্ত কন্তার বিবাহ নিবেধ প্রৃতিপন্ত্র হইবার কোঁনও 
প্রতিবন্ধক ঘটিতে পারে না। অর্কশাস্ত্রবেত্তা তর্কবাচস্পতি যহাঁশয়, 
সরর্ণা ও অসবর্ণ উভরবিধ কন্যার বিবাহ মন্থুবচনের অভিপ্রোত, এই 
অমূলক ষংস্কীরের বশবর্তী হইয়াই, এই আপত্তি উখার্পন করিয়াছেন, 
মন্ুবচনের প্রকৃত পাঠ ও প্রকৃত অর্থ অবগত থাকিলে» কদীচ ঈদৃশ 
অকিঞ্চিৎকর আপত্তি উত্থাপনে প্রত ছিব নাস না। 


(২২) বু? বাহবা, ৪৩ পৃষ্ঠা । 








বন্থুবিবাহ। ৩৫ 


তর্কবাচম্পতি ম্ছশিয়ের চতুর্থ আপত্তি এই ;-_ 


পকিঞ্চ পরিসংখ্যায়ামিতরনিরত্তিরেৰ বিহিভা বিথিপ্রত্য- 
রার্ধারয়ত্বগ্ৈৰ বিহিতন্বাৎ, “অশ্বাভিধানীমাদতে” ইতাঁদে 
চ অশ্বাতিরিক্তরশনা্রহণাভাব ই্উসাধনং তাদুশগ্রহণীভাবেন 
ইফৎ ভাবয়েদিতি বা, “পঞ্চ পঞ্চনখান্‌ ভন্ত্রীত” ইত্যাদেখ চ 
শশাদিপঞ্চকভিন্পপঞ্চনখভোজনৎ ন ই্টসাঁধনম্‌ ইতি তত্র 
তত্র বিধার্থঃ ফলিতঃ তত্র চ অশ্বরশনা গ্রহণে শশাদিভোজনে চ 
তত্ত খিধেরৌদাসীন্তমেবেতোবং পরিসংখ্যাসরণেণ স্থিতায়াৎ মানব- 
বচনেহপি সবর্ণায়া অসবর্ণায়! বা বিবাছে বিধেরৌদাসীগ্মেব 
বাচ্যৎ, কেবলং তদতিরিক্তবিবাঁহাঁভাঁব এব বিছিতঃ স্যাঁৎ তথাঁচ 
করিয়া দীনামসবর্ণানাৎ কথং বিবাঁহসিদ্দির্বেৎ | ততশ্চ ক্ষত্রিয়" 
দিবিবাহস্তাঁবিছিতত্বেন তদ্গর্তজাতসন্তানন্তানৌরসবাপত্তিঃ 1৮২৩) 

কি, পরিসংখ্যাস্থলে বিধিবাক্যোক্ত বিষয়ের অতিরিক্ত বজনিই 
বিহিত, কারণ বিধিপ্রত্যয়ের অর্থের আশ্রয়ত্বই বিহিত হইয়া 
থাকে; অশ্বরশনা গ্রহণ করিবেক, ইত্যাদি স্থলে অস্থ ব্যতিরিক্ত 
রশনাগ্রহণের অভাৰ ইন্টসাধন অথবা তাদৃশগ্রহণের অভাঁৰ দ্বারা 
ই্টচিত্তা করিবেক, এইরূপ ; এবং) পঁঠচটি পঞ্চনধ ভক্ষণীয় ইত্যাদি 
স্থলে শাশ প্রভৃতি পঞ্চ ব্যতিরিক্ত পঞ্চনখভে|জন ইষ্টসাঁধন নকেঃ 
এইরূপ তত স্থলে বিধির অর্থ,এঁতিপন্ন হয় | তাহাতে অশ্বরশনা- 
আহণে ও শশ প্রভৃতি ভোজনে ততৎ নিধির ওদাশীন্যই খাঁকে ; 
এইরূপ পরিসংখ্যাপদ্ধতি থাকাতে, মনুবচনেও সবর্ণা বা অসবর্ণার 
বিবাহ বিষয়ে বিধির ওদাসীন্য বলিতে হইবেক ;) কেবল তথ্যতিরিক্ত 
বিবাহের অভাঁৰই বিহিত হইতেছে, সুতরাং ক্ষক্িয়াঁদ অসবণার 
বিবাহ সিদ্ধি কিরূপে হইতে পারে) এবং সেই হেতু বশতঃ ক্ষত্র- 
য়াদি বিবাহ অবিহিত হওয়াতে, তদগর্ভজাঁত সন্তানের ওরসত্ব 
ব্যাঘাত ঘটে । ূ 


তর্কবাঁচম্পতি মহাশয়ের অভিপ্রায় এই, বিহিত বিষয়ের অতিরিক্ত 
স্থলে নিষেধবোধনই পারিসংখ্যাবিধির উদ্দেশ্য, বিহিত বিষয়ের 
করতব্যত্ববোধন এ বিধির লক্ষ্য নহে। যদি সেরূপ লক্ষ্য না হইল, 





(২৩) বহুবিবাহ্ৰাদ, ৪২ পৃষ্থা। 


৩৬ বহুবিবাহ । 


- , ভাহা হইলে বিধিবাক্যোক্ত বিষয় বিহিত হইল না; যদি বিহিত মা 


হইল, তাহা হইলে উহা কর্তব্য বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না। 
“পঞ্চ পর্ধনখা ভক্ষ্যান” পীচটি পঞ্চনখ ভঙ্ষণীর, এই বিত্বিবাক্যে যে 
পঞ্চ পঞ্চনখের উল্লেখ আছে, পরিসংখ্যাবিধিদ্বারা তদ্বযতিরিক্ত পঞ্চ- 
নখের ভক্ষণনিষেধ প্রতিপাদিত হইতেছে, শশ প্রসূতি পঞ্চ পঞ্চনখের 
তক্ষপবিধান এ বিধিবাক্যের উদ্দেশ্য নহে) সুতরাং, শশ প্রস্ভৃতি 
পঞ্চ পঞ্চনখের ভক্ষণ বিহিত হইতেছে নী। সেইরূপ, যন্নুবচনে 
কামার্থ বিবাহের যে বিবি আছে, এ বিধির পরিসংখ্যাত্ব স্বীকার 
করিলে, অসবর্ণাব্যতিরিক্তত্ত্রীবিবাহনিষেধ সিদ্ধ হইবেক, অসবর্ণা- 
বিবাহবিধান এ বচন দ্বারা প্রাতিপাদিত হইবেক না যদি তা 
না হইল, তাহা হইলে অসবর্ণাবিবাহ বিহিত হইল না? যদি বিছ্বিত 
না হইল, তাহা হইলে অসবর্ণাগর্জাত জঅন্তান অবৈধক্ত্রীসংসর্থ- 
সস্ভূত হইল; স্ুতরাৎ, ওরস অর্থাৎ বৈধ সন্তান বলিয়া পরিগৃহীত 
হইতে পারে না। 

তর্কবাচস্পতি মহাশিয় এস্থলে পরিসংখ্যাবিধির যেরূপ সুক্ষম তাঁৎ- 
পর্য্যব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা অদৃষটচর ও অশ্রুতপুর্ব ॥ লোকের ইচ্ছা 
দ্বারা যাহার প্রাপ্তি ঘটে, তাহাকে রাগপ্রাপ্ত বলে » তাদৃশ বিবয়ের 
প্রাপ্তির নিমিত্ত বিধির আবশ্যকতা নাই। বদি বিবি থাঁকে, তাহা 
হইলে, বিহিত বিবর়ের অতিরিক্ত স্লে নিবেধ সিদ্ধ হয়; অর্থাৎ যদিও 
তাঁদৃশ সমস্ত বিবর ইচ্ছাদ্বারা প্রাপ্ত হইতে পারে ঃ কিন্তু কতিপর 
স্থল ধরিয়া বিধি দেওয়াতে, কেবল এ কয় স্থলে ইচ্ছানুসারে চলিবার 
অধিকার থাকে, তদতিরিক্ত স্থলে নিষেধ বোঁধিত হয়। পঞ্চনখ 
ভক্ষণ রাঁগপ্রাপ্ত ; কারণ, লোকে ইচ্ছা করিলেই তাহা ভক্ষণ করিতে 
পাঁরে; সুতরাৎ, তাহার প্রাপ্তির জন্য বিধির আবশ্যকতা নাই । কিন্তু 
শশ প্রস্ভৃতি পঞ্চ পঞ্চনখের নির্দেশ করিয়া ভক্ষণের বিধি দেওয়াতে, 
এ পাঁচ স্থলে ইচ্ছান্ুসারে ভক্ষণের অধিকার থাকিতেছে ; তদতিরিক্ত 





বহুবিবাহ ! ৩৭ 


পঞ্চনখ ভক্ষণ নিষিদ্ধ হইতেছে; উহাদের ভঙ্ষণে আর অধিকার 
রহিতেছে না। সুতরাং, “পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যা” এই বিধিদ্ধারা শশ 
প্রস্ৃতি পঞ্চ মাত্র পঞ্চনখ ভক্ষণীর বলিয়া ব্যবস্থাপিত হইতেছে, 
তত্ব্যতিরিক্ত যবিতীয় পঞ্চনখ অভক্ষ্যপক্ষে নিক্ষিপ্ত হইতেছে । শশ 
প্রস্ৃতি পঞ্চ পঞ্চনখ ভক্ষণ দৌবাবহ নহে; কারণ, লৌকের ইচ্ছা 
বশতঃ তাহাদের ভঙ্ষণের যে প্রাণ্ডি ছিল, শান্ত্ের বিধি দ্বারা তাহা 
নিবারিত হইতেছে নাঃ শশ প্রভৃতি পঞ্চ ব্যতিরিক্ত পঞ্চনখ ভক্ষণ 
দৌবাবহ হইতেছে; কারণ, যাবতীর পর্চনখভক্ষণ ইচ্ছাবশতঃ প্রাপ্ত 
হইলেও, শশ প্রভৃতি পীচটি ধরিয়া বিধি দেওয়াতে, তত্বযতিরিক্ত 
সমস্ত পঞ্চনখের ভক্ষণ একবারে নিষিদ্ধ হইয়াছে । সেইরূপ, কাঁথার্থ 
বিবাহস্থলে, লৌকের ইচ্ছাবশতঃ বর্ণ ও অসবর্ণা উভয়েরই 
প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল; কিন্তু, যদৃক্াক্রমে বিবাহপ্ররত্ত পুকৰ অসবর্ণা 
বিবাহ করিবেক, এই বিধি দেওরাঁতে, অনবর্ণা ব্যতিরিক্ত স্থলে নিবে 
সিদ্ধ হইতেছে; অসবর্ণা বিবাহ পূর্ব ইচ্ছাপ্রাপ্ত থাকিতেছে, 
অর্থাৎ ইচ্ছা হইলে অসবর্ণা বিবাহ করিতে পারিবেক ? কারণ, পূর্বেও 
ইচ্ছাদ্বারা অসবর্ণার প্রাপ্তি ছিল, এবং বিবি দ্বারাও অসবর্ণার প্রাপ্তি 
নিবারিত হইতেছে না। পরিসংখ্যাবিধির এইরূপ তাপর্য্যব্যাখ্যাই 
সচরাচর পরিগৃহীত হইয়া থাঁকে। কিন্তু তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের 
তাৎপর্য্যব্যাখ্যা অনুসারে, শশ প্রত্ৃতি পঞ্চ পঞ্চনখ ভক্ষণ, ও অস- 
বর্ণা বিবাহ, উভয়ই অবিহিত ; সুতরাং উভয়ই দোষাবহ; শশ প্রস্তুতি 
পঞ্চ পঞ্চনখ ভক্ষণ করিলে প্রত্যবারগ্রস্ত হইতে হইবেক ১ এবং 
অসবর্ণা বিবাহ করিলে, তদ্ণর্জাত সন্তান অবৈধ অন্তান বলিয়। 
পরিগণিত হইবেক। তিনি এস্থলে পরিসংখ্যাবিধির এরূপ 
তাৎপর্য্ব্যাখ্যা করিয়াছেন; কিন্তু পূর্বে সর্বসপ্মত তাৎপর্যব্যখ্যা 
অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন। তথার স্বীকার করিয়াছেন, পরি- 
সংখ্যাবিধি দ্বারা বিহিত বিষয়ের অতিরিক্ত স্থলে নিষেধ সিদ্ধ হয়, 


৩৮ বহুবিবাহ । 


- এবং সেই নিবেধ দ্বারা বিহিত স্থলে বিধি অনুযায়ী কর্ণ করিবার 
অধিকার অব্যাহত থাকে । যথা? 

“রতিম্খসা রা প্রাপ্তেণ তছপায়স্য ্্রী্মনন্ত।পি রাশপ্রাপ্ডে 
সতাৎ স্মদীরনিরতঃ সদেতি মাঁনববচনস্য পরদারাঁন্‌ ন গচ্ছেদিতি 
পরিসংখ্যাপরতারাঃ সর্ব স্বীকারেণ পরদীরশ্রমলনিষেধাঁৎ 
তদ্থাদাসেন অনিষিদ্ধন্ত্রীমনং শাস্্বিহিতস্বীসংক্কারৎ বিনানুপ- 
পন্নমিত্যনিষিদ্ধতী প্রয়োজকঃ অংস্কার আক্ষিপ্যতে” (২৪1 

রতিন্গুখ ও তাঁহার উপায়সভূুত স্ত্রীগমন রাঁগপ্াগ হওয়াতে, 
“নদা স্বদারপরায়ণ হইবেক»” এই মনুবচন, পরদারগমন করিবেক 
না, এরূপ পরিসংখ্যার স্থল বলিয়া, সকলে স্বীকার করিয়া থাকেন ? 
তদনুসাঁরে পরদাঁরগমন নিষেধ বশতঃ পরদারবর্জন পূর্বক অনিষিদ্ধ 
স্দীগমন শান্জ্বিহিত সংস্কার ব্যতিরেকে নিদ্ধ হইতে পারে না; এই 
হেতুতে অনিষিদ্ধতাঁর প্রয়োজক সংস্কার আক্ষিণ হয়| 
অর্থাৎ রতিকামনায় স্ত্রীসপ্ভোগ রাগ প্রাপ্ত, অর্থাৎ পুকবের ইচ্ছাধীন ? 
রতিন্ুখলাতের ইচ্ছা হইলে পুকষ ভ্্রীসস্তোগ করিতে পারে; স্বস্ত্রী ও 
পরক্ত্রী উভয় সস্তোগেই রতিস্ুখলাভ সম্ভব, সুতরাং পুকষ ইচ্ছান্ুসাঁরে 
উভ্রবিষ ভ্ত্রীসস্ভোথ করিতে পারিত; কিন্তু মনু “সদা স্বদারপরারণ 
হুইবেক;” এই বিধি দিয়াছেন ॥ এই বিধি সর্ববনদ্বত পরিসংখ্যাঁবিধি ! 
এই বি দ্বারা পরদাঁরবজনপূর্বক স্বদারগমন প্রতিপাঁদিত হইয়াছে। 
এক্ষণে, পরিসংখ্যাবিধি বিষয়ে তর্কবাঁচম্পতি মহাশয়ের দ্বিবিধ 
তাৎপর্য্যব্যাখ্যা উপলব্ধ হইতেছে। তদীয় প্রথম ব্যাখ্যা অনুসারে, 
বিছিত বিষয়ের অতিরিক্ত স্থলে নিবেধগ্রতিপাঁদন দ্বারা বিহিত 
বিষয়ের অনুষ্ঠান প্রতিপাদিত হইয়া থাকে ? সুতরাং বিবিবাঁক্যোক্ত 
বিষয় অবিহিত ও অনুষ্ঠানে প্রত্যবায়জনক নহে । দ্বিতীয় ব্যাখা অন্ু- 
সারে বিহিত বিবর়ের অতিরিক্ত স্থলে নিষেধ প্রতিপাঁদনই পরিসৎখ্যা- 
বিধির উদ্দেশ্য, বিধিবাক্যোক্ত বিষয়ের বিহিতত্বপ্রীতিপাঁদন কোনও 





(২৪) বহুবিবাহ্বাদ, ৭ পৃষ্ঠা । 


বন্থবিবাহ। ৩৯ 


যতে উদ্দেশ্য নষ্ট) সুতরাং ভাহা অবিহিত ও অনুষ্ঠানে প্রত্যবায়- . 
জনক। যদি তর্কবাচল্পতি মহাশয়ের দ্বিতীয় ব্যাখ্যা প্রমাণপদবীতে 
অধিক্লো্িত হয়, তাহা হইলে, মনুর স্বদারগমনবিষয়ক অর্কলশ্মত 
পরিসংখ্যাবিধি দ্বারা পরদারগ্রমনমাত্র নিষিদ্ধ হইবেক, স্বদারগমনের 
বিছ্তিত্ব প্রতিপন্ন হইবেক না? স্ুতরাৎ স্বদারগষন অবিছিত ও 
বদারগর্তনভভূত ওরস সন্তানও অবৈধ সন্তান বলিয়া পরিগৃহীত 
হইবেক। সর্বশাস্্রবেতা তর্কবাচস্পতি মহাশয় কোনও কালে ধর্থ- 
শাস্ত্রের ব্যবসায় বা বিশিষ্টরূপ অনুশীলন করেন নাই ; তাহা করিলে, 
এত অব্যবস্থিত হইতেন নাঃ সকল বিবয়েই একপ্রকার ব্যবস্থা স্থির 
থাকিত, কোনও বিবয়ে এক স্থলে এক প্রকার ব্যবস্থা দিয়া, 
স্থলাস্তরে সেই বিষয়ে অন্যবিধ ব্যবস্থা সংস্থাপন করিতে প্ররৃত্ত 
হুইতেন না । ফলকথা এই, তর্কবাচস্পতি মহাশয় যখন যাহাতে সুবিধা 
দেখেন, তাহাই বলেন ; যাহা বলিতেছি, তাহা বার্থ শান্্রার্ কিনাও 
অথবা পূর্ব যাহা বলিয়াছি এবং এক্ষণে বাহ! বলিতেছি, এ উভয়ের 
পরম্পর বিরোধ ঘটিতেছে কি না, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখেন 
না এবং, তাঁহার তাদুশ অনুধাবন করিবার ইচ্ছা ও শক্তি আছে, 
এরপও বোধ হয় না। বস্ততঃ শাস্ত বিষয়ে তিমি সম্পূর্ণ সবচ্ছাচারী। 
তর্কবাচস্পতি মহাশয়, অসবর্ণাবিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ব খণ্ডন 
করিবার নিমিত্ত, এইরূপ আরও ' ছুই একটি আপত্তি উাপন 
করিয়াছেন; অকিকিংকর ও অনাবশ্যক বিবেচনার, এ স্থলে আঁর 
সে সকলের উল্লেখ ও আলোচন] করা গেল ন1। যদৃচ্ছাস্থলে যত 
ইচ্ছা সবর্ণাবিবাহ প্রতিপন্ন করাই ভীহার মুখ্য উদ্দেশ্য । সেই 
উদ্দেশ্য সাধনের মিমিত্তই, তিনি অসবর্ণাবিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ব 
খও্নে প্রাণপণে বত্ত করিয়াছেন । তিনি ভাবিয়াছেন, এ বিবাহবিধির 
পরিসংখ্যাত্ব খণ্ডিত ও অপূর্ববিধিত্ব সংস্থাপিত হইলেই, যদুচ্ছাক্রেষে 
যত ইচ্ছা! সবর্ণাবিবাহ নির্ববিবীদে সিদ্ধ ইউরিক) কিন ৬ 


৪০ বহুবিবাহ! 


. নিরবচ্ছিন্ন ভ্রান্তি মাত্র। মনুবচনের প্রক্কত পাঠ ও প্ররূত অর্থ কি, 
সে বোধ না থাকাতেই, ভাঙার মনে তাদৃশ বিবম কুসংস্কীর জন্িয়া 
আছে। তিনি মন্তুবচনোক্ত বিবাহবিধিকে অপুর্বববিধিই বলুন, নিরম- 
বিধিই বলুন, আর পরিসংখ্যাবিধিই বলুন, উহা দ্বারা কামস্থুলে 
অসবর্ণাবিবাহই প্রতিপন্ন হইবেক, যদৃচ্ছাক্রমে যত ইচ্ছা সবর্ণা ও 
অপবর্ণা বিবাহ কোনও মতে প্রাতিপন্ন হইতে পারিবেক না । তর্ক- 
বাঁচল্পতি মহাশয় মনে ককন, তিনি এই বিবাঁহবিধির পরিসংখ্যাত্ব- 
খণ্ডনে ও অপুর্ব্বিবিত্বসংস্থীপনে কতকার্য্য হইয়াছেন? কিন্তু আমি 
তাহাতে তীহার কোনও ইঞ্টাপত্তি দেখিতেছি না। পূর্বে নির্ধিবাদে 
গতিপাদিত হইয়াছে, 

নবর্ণাগ্রে দ্বিজীতীনাৎ প্রশস্তা দাঁরকর্শবণি | 

কাঁমতভ্ত প্রবৃভীনাঁমিমাহ সুযুঃ ক্রমশোহবরাঁও | ৩। ১২ 

দ্বিজাতিদ্রিগের এথন বিবাঁহে সবর্ণা কন্যা বিক্তা ; কিন্ত যাহারা 

কাঁমবশতঃ বিবাহে গ্রহৃত্ত হয়, তাহারা অনুলোমক্রমে অসবর্ণা 

বিবাহ করিবেক | 
এই মন্গুবচন দ্বারা যদৃচ্ছাস্থলে কেবল অসবর্ণাবিবাহ বিহিত হইয়াছে। 
যদি এই বিবাহবিধিকে অপুর্বরবিধি বলিয়া অঙ্গীকীর করা যাঁর, তাহা 
হইলে, কাঁমবশতঃ বিবাহপ্ররুত্ত পুকৰ অসবর্ণা কন্যা বিবাঁছ করিবেক, 
এইরূপ অনবর্ণাবিবাছের সাক্ষাৎ বিধি পাওরা যাইবেক ? পরিসংখ্যার 
ম্যাঁর। অনবর্ণীব্যতিরিক্ত বিবাহ করিবেক না, এরূপ নিষেধ বোধিত 
হুইবেক না। যদি কামস্থলে বর্ণ ও অসবর্ণা উভরবিখক্ত্রীবিবাহ 
মণ্তবচনের অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে তর্কবাঁচস্পতি মহাশয়ের 
ইইনসিদ্ধি ঘটিতে পারিত$ অর্থাৎ, সবর্ণা ও অসবর্ণা উভয়বিধন্তরী- 
বিবাহের সাক্ষীৎ, বিবি পাওয়া যাইত, এবং তাহা হইলেই, যদৃচ্ছাক্রষে 
যত ইচ্ছা সবর্ণা ও অনবর্ণ বিবাহ অনারাসে সিদ্ধ হইত। কিন্তু পূর্বে 
নি?সংশয়িত রূপে প্রতিপাঁদিত হইয়াছে, অসবর্ণবিবাঁহ বিধানই মন 





বহুবিবাহ | ৪১ 


বচনের একমাত্র উদ্দেশ্ঠ ) সুতরাং, অপুর্বববিধি ক্পনা করিয়া, সবর্ণা 
ও অসবর্ণা উভযবিধস্ত্ীবিবাহ সিদ্ধ করিবার পথ কদ্ধ হইয়া আছে। 
অতএব, অপুর্বিধি স্বীকার করিলে, তর্কবাঁচস্পতি মহাশয়ের 
কোনও উপকার দর্শিতেছে না; এবং, যদৃচ্ছাক্রমে বিবাহপ্রীরৃত্ত 
পুঁকষ অসবর্ণাবিবাহ করিতে পারে, আমার অবলম্থিভ এই মীমাঁং- 
সারও কোনও অংশে হানি ঘটিতেছে না। আর, যদি এই বিবাহ- 
বিধিকে নিয়মবিষি বলা যায়, তাহাতেও আমার পক্ষে কোনও হানি, 
এবং তর্কবাচম্পতি মহাশয়ের পক্ষে কোনও ইঞ্টাপত্তি, দৃষট হইতেছে 
না। নিয়মবিষি অঙ্গীকৃত হইলে, ইহাই প্রতিপন্ন হইবেক, যদৃচ্ছাক্রমে 
বিবাহপ্রবৃত্ত পুকষ সবর্ণা ও অসবর্ণা উতযবিষ স্ত্রীর পাণিগ্রহ্ণ 
করিতে পারিত -কিন্তু যমৃষ্ছাক্রমে বিবাহপ্রবৃত্ পুকব অসবর্ণা 
বিবাহ করিবেক, এই বিষি প্রদর্শিত হওয়াতে, হদৃচ্াস্থুলে অসবর্ণা 
বিবাঁহ নিয়মবদ্ধ হইল) অর্থাৎ, যচুচ্ছাক্রমে বিবাহ করিতে ইচ্ছা 
হইলে, অসবর্ণা কন্ঠারই পাঁণিগ্রহণ করিবেক ; সুতরাং, যচ্চছাস্থলে, 
সবর্ণা ও অসবর্ণা উতযবিধস্্রীবিবাছের আ'র পথ থাকিতেছে না। 
অতএব, পরিসংখ্যা স্বীকার না করিলেও, যদৃষ্ছাস্থলে অসবর্ণাবিবা 
করিতে পারে, এব্যবস্থার কোনও অংশে ব্যাঘাত ঘটিতেছে না। 
সর্বশান্্বেতা তর্কবাচম্পতি মহাশয়, কিঞ্চিং বুদ্ধিব্যয় ও কিঞ্চিৎ 
অভিনিবেশ সহকারে, ক্ষণকাঁল আলোচনা করিয়া দেখিলে, অনায়াসে 
ঝুঝিতে পারিবেন, এ বিষয়ে আমার পক্ষে অপুর্ব্ববিধি, নিয়মবিধি, 
পরিসংখ্যাবিধি এ তিন বিধিই সমান ; ভবে, পরিসংখ্যার প্রকৃত 
স্থল বলিয়াই পরিসংখ্যাপক্ষ অবলদ্দিত হইয়াছিল? নতুবা, কাঁমার্থে 
অনবর্ণাবিবাহ শাস্্রানুযোদিত, ইহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত, এই 
বিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্বস্থীকারের একাস্তিকী আবশ্যকতা নাই। 


তর্কবাচস্পতি প্রকরণ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


প্রথম পুস্তকে নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ভেদে বিবাহের পুব্রবিধ্য 
ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। এঁ ত্রেবিধ্যব্যবস্থা আমার কপোলকশ্পিত, 
শাস্ত্ান্থমো দিতও নহে, যুক্তিমুলকও নহে; ইহা প্রতিপন্ন করিবার 
মিখিত্ত, শ্রীযুত তারানাথ ভর্কবাচস্পতি অশেষ প্রাকারে প্রয়াস 
পাইয়াছেন। তাহার মতে ব্রনবচ্্য, গাহস্থ্, বানপ্রস্থ, পরিব্রজ্যা এই 
চারি আশ্রমের মধ্যে রন্মচ্য্য আশ্রম নিত্য, অপর তিন আশ্রম কাঁষ্য, 
নিত্য নহে) গৃহস্থাশ্রম কাম্য, সুতরাং গৃহস্থার্জমপ্রবেশমূলক 
বিবাহও কাম্য । তিনি লিখিয়াছেন, 
% অখিষ্ুতবরক্ষচর্ধ্যো যমিচ্ছেক্ত তমাবসেদিতি মিতাক্ষরাধত- 
বাক্যাৎ ত্রহ্মচ্যযাতিরি ক্তাশ্রমমাত্রস্তৈৰ রাগপ্রয়ুক্তত্বাৎ গৃহস্থ 
শ্রমন্যাপি রাখপ্রযুক্ততয়া তদধীনপ্ররতিকবিবাহশ্যাপি রাঁখ- 


প্রযুক্তত্বেন কাম্যতৃস্তৈবোঁচিতত্বাঁৎ (১)1 ৮ 
যথাবিধাঁলে ব্হ্ষচর্ধ্য নির্ব্ধাহ করিয়া, যে আমে ইচ্ছা হয় 
দেই আশ্রম অবলম্বন করিবেক, মিতাঁক্ষরাঁধৃত এই বচন অনুসারে 
বক্ষচর্ধ্য ব্যতিরিক্ত আশ্রমমাত্রই বাগপ্রাপ্ত, সৃতরা গৃহস্থাশ্রমও 
রাগপ্রাপ্ত ; গৃহস্থাশ্রমের রাগঞ্াণ্ডুতা বশতঃ, গৃহ্স্থাশ্রমপ্রবেশমুলক 
বিবাকও রাগপ্রাণ্ড, সুতরাং উহা কাম্য বলিয়াই পরিগনিত হওয়! 
চিত। 





চা রস ই হা হাল বান্ন 


বন্থুবিবাহ। ৪৩ 


তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের এই সিদ্ধান্ত শাস্তান্ুষারী নহে । মিতাক্ষরা- 
ধৃত একমাত্র বচনের ষথা শ্রুত অর্থ অবলম্বন করিয়া, এরূপ অপসিদ্ধাস্ত 
প্রচার করা তাদুশ প্রসিদ্ধ প্ডিতের পক্ষে সদ্ধিবেচনার কর্ণ 
হয় নাই। কোনও বিষয়ে শাস্ত্রের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইলে, সে 
বিষয়ে কি কি প্রমাণ আছে, সবিশেষ অন্ুুবন্ধীন করিয়া দেখা 
আবশ্যক। আপন অভিপ্রায়ের অনুকুল একমাত্র প্রধাঁণ অবলম্বন 
করিয়া মীমাংন! করায়, স্বীয় অনভিজ্ঞতা প্রদর্শন ব্যতীত আঁর কোনও. 
ফল দেখিতে পাওয়া বায় না। যাহা হউক, আশ্র সকল নিত্য কি 
না, তাহার মীমাংসা করিতে হইলে, নিত্য কাহাঁকে বলে, অগ্রে 
তাহার নিরূপশ করা আবশ্যক । যে সকল হেতুতে নিত্যত্ব সিদ্ধি হয়, 
প্রসিদ্ধ প্রাচীন প্রীমাণিক সংগ্রহকার তৎসমুদয়ের নিরূপণ করিয়া 
শিয়াছেন'। যথাঃ 
নিত্যৎ সদা যাঁবদায়ুর্ন কদাচিদতিক্রমেৎ । 
ইত্ুক্যাতিক্রমে দোষত্রচতেরত্যাগচোদনাৎ | 
ফলাশ্রুতেবীপ্দিয়া চ তন্লিত্যমিতি কীর্তিতমূ ॥ 
যে বিধিবাক্যে নিত্যশব্দ ৰ| সদাঁশন্দ থাঁকে, যাবজ্জীবন করি- 
বেক অথবা কদাচ লঙ্ঘন করিবেক না এরূপ ঠ্িদ্রশ থাঁকে, লঙ্ঘন 
দোঁষশ্রুতি থাকে, ত্যাগ করিবেক না এপ নির্দেশ থাকে, ফল- 
কুতি না থাকে, অথবা বীপ্দা অর্থাৎ এক শব্দের দুইবার প্রয়োগ 
থাকে তাঁহাকে নিত্য বলে। 
উদাহরণ, 
নিতাশব্দ। 
১। নিত্যৎ ্মাত্বা শুচিঃ কুর্ধ্যাদ্দেবর্ষিপিতৃতর্পনঘ1২।১৬৭1(২)। 


স্নান করিয়া শুচি হইয়া নিত্য দেবতর্পণ, খষিভর্পণ ও পিতৃতর্পণ 
করিবেক। 





- (২) মনুলংহিভা। 
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| সদাশক। 
২1 অপুন্রেণৈৰ কর্তব্যঃ পুত্রপ্রতিনিধিঃ সদা (৩)। 
অপু ব্যক্তি সদা পুগ্রতিনিধি করিবেক । 
যাবজ্জীবন । 
৩। যাঁবজ্জীবমগ্সিহোত্রং জুহুয়াৎ (8)। 


যাঁবজ্জীবন-অন্সিহোত্র যাঁগ করিবেক । 
কদাচ লঙ্ঘন করিবেক ন11 
৪ | একাদশ্যাযুপবপেন্ন কদীঁচিদতিক্রমেহ (৫)। 
একাঁদম্শীতে উপবাঁস করিবেক, কদাঁচ লঙ্ঘন করিবেক ন। 
লজ্ঘনে দোঁষশ্রুতি। 
৫&। শ্রাবণে বহুলে পক্ষে কৃষ্ণজন্মাফমীব্রতমূ। 
নম করোতি নরো যস্ত  লভবেৎ ভুররাক্ষনঃ (৬) ॥ 


যে নর আবণ মালে কৃষ্ণপক্ষে কৃষ্জজন্মা্টমীব্রত না করে, সে তুর 
রাক্ষস হইয়া জন্মগ্রহণ করে। 


ত্যাগ করিবেক না1 
৬ । পরমীপদমাপন্নো হর্ষে বা সমুপস্থিতে |. 
তকে মৃতকে চৈব ন ত্যজেদ্দাদশীব্রতমূ (৭)॥ 


উৎ্কট আপদই ঘটুক, ব| আহ্লাদের বিষয়ই উপস্থিত হউক, 
বা জননাশৌচ অথবা মরণাঁশৌচই ঘটুক, ছাঁদন্শীত্রত ত্যাগ করি- 
বেকনা। 





(৩) অত্রিসংহিতা। 

€8) একাঁদিশীতত্বধূত শ্রুতি । 

(৫) কাঁলমাধৰধৃত কণ্বচন । 

(৬) কালমাধিবধ্ত সনহকুমাঁরসংহিভা। 
(৭) কালমাধৰধ,ত বিষ্ণরহস্য । 
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ফলঙলতি না থাক।। 
৭| অথ আদ্ধমমাবাস্যায়াং পিতৃত্যো দদ্যাৎ (৮)। 
অমাধাস্যাতে পিতৃগণের শাঁদ্ধ করিবেক । 
বীক্দা। 
৮। অশ্থয়ুক্কৃষ্ণপক্ষে তু শ্রাদ্ধ কুর্ধ্যাদ্দিনে দিনে (৯)। 
আশ্বিন মাঁসের কৃষ্ণপক্ষে দিন দিন শাঁছ্ধ করিষেক 1 
যে সকল হেতু বশতঃ নিত্যত্বসিদ্ধি হয়, তৎসমুদয় দর্শিত হইল । 
এক্ষণে, আশ্রমবিষয়ক বিধিবাক্যে নিত্যত্বপ্রতিপাঁদক হেতু আছে 
কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার নিমিত, এ সমস্ত বিধিবাক্য উদ্ধত হই- 
তেছে। যথা, 
১। বেদানধীত্য বেদ বা বেদৎ বাঁপি যথাক্রমমূ। 
অবিপ্ুতব্রক্ষচর্য্যো গৃহস্থাশ্রমমাঁবসেৎ॥ ৩। ২। (১০) 


যথাক্রমে এক বেদ, দুই বেদ, অথবা সমুদয় বেদ অধ্যয়ন ও 
যথাবিধি ব্রহ্চর্ধ্য নির্বাহ করিয়া, গৃহস্থাশম অবলম্বন করিবেক। 


২। চতুর্থমায়ুষো ভাগমুযিত্বাদ্যং গুরো দ্বিজঃ। 
দ্বিতীয়মায়ুষে! ভাগং কতদারো গৃছে বসেৎ ॥ ৪1১। (১০) 
ছিজ, জীবনের প্রথম চতুর্ঘ ভাগ গুরুকুলে বাঁস করিয়া, দার 
পরিশ্রহপুর্ক জীবনের ছিতীয় চতুর্ঘ ভাগ গৃহস্থশ্রিমে অবাস্থিভি 
করিবেক । 
৩। এবং গৃহাশ্রমে স্থিত্বা বিধিবহ স্লাতকো দ্বিজঃ। 
বনে বসেতৃ নিয়তো যথাঁবদিজিতেক্তরিয়ঃ ॥ ৬। ১। (১০) 


স্বাতিক ছ্বিজ, এইরূপে বিধিপুরর্ধক গৃহস্থাশ্রমে অবস্থিভি করিয়া, 
মংযত ও জিতেভ্দ্ির় হুয়া, যথাবিধাঁনে বনে বাস করিবেক | 





(৮) শ্রাদ্ধতত্বধূত গৌঁভিলস্থতি ! 
(৯) মলমাসতত্বধত বরহ্ষপুরাণ | (১০) মনুসংহিভা। 
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৪। গৃহস্থস্ত যদা পশ্যেদ্বলীপলিতমাত্বনঃ | 
অপত্যস্যৈব চাঁপত্যৎ তদারণ্যৎ সমাশ্রয়েৎ ॥ ৬ ।২| (১০) 


গৃহস্থ যখন আপন শরীরে বলী ও পলিত এবং অগত্যের অগত্য 
ঈর্শন করিবেক, ডখন অরণ্য আশ্রয় করিবেক | 


৫। বনেষু তু বিহৃত্যৈবং ভৃতীয়ং ভাগ্রমাযুষঃ । 
৬ স্‌ যু 
চতুর্থমায়ুযো ভাগ ত্যক্ত,] সঙ্গান্‌ পরিব্রজেৎ।৬/৩৩।(১০) 


এইরূপে জীবনের তৃতীয় ভাঁগ ৰনে অতিবাহিত করিয়া, সর্ধসঙ্গ 
পরিত্যাগপ্ুর্জক, জীবনের চতুর্থ ভাগে পরিব্রজ্যা আশ্রম অবলম্বন 
করিবেক । 


৬। অধীত্য বিধিবদ্ধেদান্‌ পু্রানুৎপাদ্য ধর্্মতঃ | 
ই, চ শক্তিতো যজ্তর্মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ।৬1৩৬।(১০ 


বিধিপুরর্ধক বেদাঁধ্যয়ন, ধর্মতঃ পুতোত্পাঁদন, এবং যথাশক্তি 
যজ্ধানুষ্ঠান করিয়া, মোঁক্ষে মনোনিবেশ করিবেক। 


এই সকল আশ্রমবিষয়ক বিধিবাঁক্যে ফলশ্রুতি নাই । পূর্বে দর্শিত 
হইয়াছে, বিধিবাঁক্যে ফলশ্রুতি না থাকিলে, এ বিধি নিত্য বিধি 
বলিয়া পরিগৃহীত হুইয়া থাকে; ন্সৃতরাৎ এ জমুদ্রয়ই নিত্য বিধি 
হইতেছে? এবং তদনুলারে ব্রহ্মচর্য্য, গাহস্থ্য, বানপ্রস্থ, পরিব্রজ্য। 
চারি আশ্রমই নিত্য বলিয়। প্রতিপন্ন হইতেছে। 

কি, 


১। জায়মানো বৈ ত্রাহ্মণস্ত্িভিখ ণবান্‌ জায়তে ত্রহ্মচর্ধ্যেণ 
খাষভ্যঃ যজ্জেন দেবেত্যঃ গ্রজয়া পিতৃভযঃ এষ ব! 
অনৃণে। যঃ পুক্তরী বস্তা! ব্রক্মচরধ্যবান্‌ (১১)। 


ব্রাঙ্মণ+ জন্মগ্রহণ করিয়া, রক্ষচর্য্য ছারা খবিগ্রণের নিকট, যজ্ঞ 





(১০) মনুসংহিতা । (১১ পরাশরভাফ্যধূত শ্রুতি। 
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ছারা দেবগণের মিকটউ, পুঝ দ্বার! পিতৃশণের নিকট খ্ণে বধ হয়; 
যে ব্যক্তি পুআোঁৎপাদন, যজ্ঞানুষ্ঠোন ও ব্রক্ষচর্ধ্য নির্বাহ করে, সে 
এ ভ্িবিধ খাণে মুক্ত হয়| 
২। খণানি ত্রীণ্যপাঁক্কত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ। 
অনপাকৃত্য মোক্ষন্ত সেবমানে ব্রজত্যধঃ ॥ ৬1৩৫ । (১২) 


খণত্রয়ের পরিশোধ করিয়া, মোক্ষে মনোনিবেশ করিবেক ; 
ঞণপরিশোধ না করিয়া মোঁক্ষপথ অবলম্বন করিলে অধোগতি 
প্রাপ্ত হয়| 


৩ । খণত্রয়াপাঁকরণমবিধায়াজিতেক্ড্রিয়ঃ | 
রাগদ্বেষাবনির্জর্জিত্য মোক্ষমিচ্ছন্‌ পতত্যধঃ (১৩) ॥ 


খণত্রয়ের পরিশোধ, ইঙ্জিয়বশশীকরণ, ও রাঁগছেষ জয় না 
করিয়া, মোক্ষ ইচ্ছা! করিলে অধঃগাঁতে যায় 


৪। অনধীত্য দ্বিজে বেদানন্ৎপাদ্য তখাত্মজান। 
অনি চৈব যজ্রৈষ্চ মোক্ষমিচ্ছন্‌ ব্রজত্যথ ॥৬৩৭1(৪) 


বেদাধ্যয়ন, পুজোঁ্পাঁদন ও যজ্ঞানুষ্ঠান না করিয়া ছি মোক্ষ- 
কামনা করিলে অধোগতি পরাগ হয় | 


৫। অন্ধুৎপাদ্য স্থতান্‌ দেবানসন্তর্প্য পিভৃংস্তখ! 
ভূতাদীংশ্চ কথৎ মৌট্যাৎ স্বর্ধ তিৎ গন্তমিচ্ছসি (১৫) ॥ 


পুজোক্পাদন, দেবকার্যয, পিতৃকার্ধ্য, ও ভূতবলি প্রদান না 
করিয়া সু্ভাবশতঃ কি প্রকারে স্বর্থলাভের আকাঁজ্জ! করিতেছ । 





(১২) মনুসংহিতা | 5 
(১৩) চতুরবর্সচিস্তামণি-পরিশেষখওফৃত ব্রহ্ষবৈবর্তপুরাঁণ । 
(১৪) মনুস*হিতা | 

€১৫) চতুরবর্মচিস্তামনি-পরিশেষখগুধৃত মাকডয়পুরাঁণ । 


৪৮ বন্থবিকাছ। 
. ৬। গুরুণান্থমতঃ আ্বাত্বা সদরে! বৈ দ্বিজোতম্। 
অন্থৎপাদ্য স্থৃতৎ নৈৰ ত্রাঙ্মণঃ প্রত্রজেদগৃহাৎ (১৬)॥ 
ব্রাহ্মণ, গুক্কর অন্জ্ঞালাভাঁত্তে, সমাবর্তন ও দারপরিগ্রহপুরর্বক 
পুজোথ্পাদন না করিয়া কদাচ গৃহক্থাশ্রম ত্যাঁগ করিৰেক না| 
এই সকল শাস্ত্রে খগত্রয়ের অপরিশোধনে দৌবশ্রুতি দুষ্ট হইতেছে। 
“ত্রিবিধ খণের মধ্যে, ব্রহ্ষচর্য্যদবারা খবিখণের ও গৃহস্থাশ্রমদ্বারা দেবখণ 
ও পিতৃখণের পরিশোধ হয়। সুতরাং ত্রশ্মচর্ষ্যের ন্যায় গৃহস্থাশ্রষও 
নিভ্য হইতেছে । 
এক্ষণে সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, গৃহস্থাআমের নিত্যতা 
অপলাপ করিতে পারা যায় কিনা। ইতিপূর্বে যে আটটি হেতু 
প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার! প্রত্যেকেই নিত্যত্বপ্রতিপাদক ; তন্মধ্যে 
আশ্রমব্যবস্থাসংক্রান্ত বিধিবাক্যে ছুই হেতু সম্পূর্ণ লক্ষিত হইতেছে 
প্রথম ফলশ্রন্তিবিরহ, দ্বিতীয় লঙ্ঘনে দোঁষশ্রুতি। স্মৃতরাৎ, গৃহস্থা- 
শ্রমের নিত্যতা বিষয়ে আর কোনও সংশয় থাকিতেছে না। 
এরূপ কতকগুলি শাস্র আছে বে উহাঙনা আপাততঃ গৃহসথাশ্রমের 
নিত্যত্বপ্রাতিবন্ধক বলিয়া প্রতীয়মান হয়; এঁ সমস্ত শান্তর উদ্ধত ও 
তীয় প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য প্রদর্শিত হইতেছে? 
১। চত্বার আশ্রম ব্রহ্মচাঁরিগৃহস্থবানপ্রস্থপরিব্রাজকাঃ . 
তেষাৎ বেদমধীত্য বেদৌ৷ বা বেদাঁন্‌ বা অবিশীর্ণতরঙগ- 
চর্য্যো যমিচ্ছেতু তমীবনেৎ (১৭)। 


্ষচর্য, গাহ্দ্ছ্, বানপ্রস্থ ও পরিরজ্যা এই চারি আশ্রম; 
তন্মধ্যে এক বেদ, দুই বেদ বা সর্ব বেদ অধ্যয়ন ও য্থাবিধানে 
র্ষচ্য্য নির্ববাহ করিয়া যে আশ্রমে ইচ্ছ! হ্য় সেই আশ্রম অবলম্বন 
কারিবেক ॥ 





(১৬) চতুবর্গচিস্তীমণি-পরিশেষখওধুত কালিকাপুরাঁণ । 
(৯৭) বশিষ্টনংহিতা, নগুম অধ্যাঁয়। 
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২। আার্য্েণাত্যন্থজ্ঞাতশ্চতুর্ণামেকমা শ্রমমূ। 
আ! বিমোক্ষাচ্ছরীরস্য সোহুনুতিষ্ঠেদ্ঘথাঁবিধি (১৮) ॥ 
ছবি, আচার্ধ্যের অনুজ্ঞালাঁভ করিয়া, যাঁবজ্জীবন বথাবিথি 

চারি আশ্রমের এক আশ্রন অবলম্বন করিৰেক। 
৩। গাহস্থ্যমিচ্ছন্‌ ভূপাল কৃর্ধ্যাদ্দারপরিগ্রহমৃ। 

্রন্মচর্য্যেণ বা কাঁলৎ নয়েৎ সন্কপ্পপূর্ববকমূ। 

বৈখাঁনসো বাঁথ ভবেহ পরিত্রাডথবেচ্ছয় (১৯) ॥ 

হে রাজন! গৃতস্তাশ্রমে ইচ্ছা হইলে দারপরিগ্রহ্থ করিবেক ; 

অথব] সঙ্কপ্প করিয়া ব্রক্ষচর্ধ্য অবলম্বনপুত্র্বক কাঁলক্ষেপণ করিবেক ঃ 

অথবা ইস্ছানসারে বানপ্রস্থ আশ্রম কিংবা পরিব্রজ)া আশ্রম অব- 

লন্বন করিবেক । 
এই সকল শাস্ত্র দ্বারা আপাততঃ গৃহস্থাশ্রমের নিত্যত্ব্যাঁঘাঁত 
প্রতিপন্ন হয়। ত্রান্মচর্য্য সমাধান করিয়া, যে আশ্রমে ইচ্ছা হর, সেই 
আশ্রম অবলম্বন করিবেক, এবূপ বলাতে গ্ৃহস্থাশ্রম প্রভৃতি আশ্রম- 
্রর় সম্পুর্ণ ইচ্ছাধীন হইতেছে; ইচ্ছা্ীন কর্ণ রাগ প্রাপ্ত, সুতা 
তাহার নিত্য ঘটিতে পাঁরে না; তাহ! কাঁম্য বলিয়া পরিগৃহীত হওয়া 
উচিত। এক্ষণে, আশ্রম বিবরে দ্বিবিব শাস্ত্র উপলব্ধ হইতেছে, 
কতকগুলি গৃহস্থাতষের নিত্যত্বপ্রতিপাঁদক, কতকগুলি গৃহস্থাশ্রমের 
নিত্যতব প্রতিবন্ধক; স্ুতরাৎ উত্যবিধ শাস্ত্র পরস্পর বিকদ্ধ বলির, 
আপাততঃ প্রতীতি জন্মিতে পাঁরে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহ্থে। 
শাম্কারেরা অধিকাঁরিভেদে তাহার মীমাংসা করিয়া রাখিয়াছেন ১ 
অর্থাৎ অধিকারিবিশেষের পক্ষে গৃহস্থাশমের নিত্যত্বপ্রতিপাঁদন, আর - 
অধিকারিবিশেষের পক্ষে গৃহস্থাশ্রমের নিত্যত্বনিরাকরণ, করিয়া! 
শিয়াছেন। সুতরাং, অধিকারিভেদ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেই, 








(৯৮) চতুরর্গচিস্তামণি-পরিশেষখশুধূত উশনার বচন। 
€১১) চতুরবর্গচিভ্তামণি-গরিশেষখণুধৃত বামনপুরাণ ! 
7 


৫০ বহুবিবাহ | 


আপাততঃ বিকদ্ববৎ প্রতীয়মান উল্লিখিত উভয়বিধ শাল্সমূহের 
অর্বতে ভাবে অবিরোধ অম্পাঁদন হয়। যথা, 
ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বাঁনপ্রস্থে। যতিস্তথা | 
ক্রমেণৈবাশ্রমাঃ প্রোক্তাঃ কাঁরণীদন্যথা ভবেছু (২০)॥ 
ব্রক্ষচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, যতি যথাক্রমে এই চাঁরি আশ্রম 
নিহিত হইয়াছে; কারণ বশতঃ অন্য! হইতে পারে । 
এই শাস্ত্রে প্রথমতঃ যথীক্রমে চারি আশ্রম বিহিত হইয়াছে, অর্থাৎ 
প্রথমে ত্রক্ষচর্যয, তৎপরে গীন্থ্য, তৎপরে বানপ্রস্থ, তৎপরে পরিব্রজ্য! 
অবলম্বন করিবেক » কিন্তু পরে, বিশিষ্ট কারণ ঘটিলে এই ব্যবস্থার 
অন্যথাভাঁব ঘটিতে পারিবেক, ইহা নির্দিষ্ট হইরাছে। সুতরাৎ, 
বিশিষ্ট কারণ ঘটনা ব্যতিরেকে, পুর্ব ব্যবস্থার অন্যথীভাব ঘটিতে 
পারিবেক না, তাহাও অর্থাৎ সিদ্ধ হইতেছে । এক্ষণে, সেই বিশিষ্ট 
কারণ নির্দিষ্ট হইতেছে। যথা 
সর্কষামেব বৈরাগ্যৎ জাঁয়তে সর্ববস্তযু। 
তদৈব নন্ন্যসেদ্বিদ্বানন্যথা পতিতে! ভবেৎ ॥ 
পুনর্দরক্রিয়াভাবে স্বতভার্্যঃ পরিব্রজেৎ। 
বনাদ্! ধুতপাঁপো ব। পরৎ পন্থানমাঁআয়েহ ॥ 
প্রথমাদাশ্রমাদ্বাপি বিরক্কো ভবনাগরাঁৎ। 
ব্রাঙ্মণো! মোক্ষমন্রিচ্ছন্‌ ত্যক্তা। সঙ্গান্‌ পরিব্রজেৎ (২১) ॥ 


যখন সাংসারিক সর্ব বিষে টরাগ্য জন্মিবেকঃ বিদান্‌ ব্যক্তি 
সেই সময়েই সন্যাঁস আশ্রয় করিবেক ; অন্যথা, অর্থা্ তাঁদৃশ 
উবৈরাঁগ্য ব্যতিরেকে, সঙ্গাস অবলমূন করিলে পতিত হইবে্ক | 
গৃহস্থাঅমকালে জ্দ্রীবিয়োগ ঘটিলে, যদি পুনরায় দারপরিগ্রহ না 
ঘটে, তাঁহা হইলে সন্যাস অবলম্বন করিবেক ; অথবা বানপ্রস্থাঅম 





(১০) চতুবর্সচিভামশি-পরিশেষখগধূত কুর্মপুরণি 
(২১) চতুবর্গডিন্তামশি-পরিশেষখশুধুত কুম্দপুরাঁণ | 
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খসবলম্বনপুর্বক পাপক্ষর করিয়া! মোক্ষপথ্থ অবলম্বন করিষেক । 
সাংসারিক বিষয়ে বৈরাগ্য জন্মিলে, মোক্ষার্থ রাহ্ষণ সর্ধসঙ্গ পরি- 
ত্যাগপুর্ঘক, পরথন আশ্রম হইতেই সন্ত্যাস অবলম্বন করিবেক। 


যশ্ঠৈতানি সুগুপ্তানি জিহ্বোপস্থোদরং শিরঃ। 
সন্নসেদক্কতোদাহো! ত্রাঙ্গণো ব্রন্গচর্ধ্যবান্‌ (২২)।॥ 
যাহার জিহ্বাঃ উপস্থ, উদর ও মস্তক সুরক্ষিত অর্থাৎ বিষয- 
বাসনায় বিচলিত না হয়, ভাহশ বরাক্ষণ ব্র্গচর্য্য সমাধানাজ্ে, বিবাহ 
শা করিয়াই, নন্্যাস অবলম্বন করিবেক 1 
২সারমেব নিঃসারং দুষ্ট] সারদিদৃক্ষয়া। 
প্রত্রজেদক্কতোদ্বাহঃ পরৎ বৈরাগ্যমাশ্রিতঃ ॥ 
প্রত্রজেদ্ত্রক্ষচর্যেণ প্রত্রজেচ্চ গৃহাদপি। 
বনাদধা প্রত্রজেদ্বিদ্বানীতুরো বাথ ছুঃখিতঃ (২৩) ॥ 


সংসাঁরকে নিঃসার দেখিয়া, সারদর্শন বাসনায়, টবৈরাগয অব- 
লম্বনপৃরর্বক, বিবাত না করিয়া, সন্যাঁস অবলম্বন করিবেক। বিদ্বান, 
রোগার্ত অথবা দুঃসহ দুঃখার্ভ ব্যক্তি রক্ষচর্যনাশরম হইতে, অথবা 
গৃহস্থাশ্রম হইতে, অথবা বানপ্রস্থাখম হইতে সন্ত্যাস অবলম্বন 
করিবেক । 


এই সকল শাস্ত্রে স্পট দু হইতেছে, সাংসারিক সর্ব বিষয়ে বৈরাগ্য 


জন্মিলে, গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ না করিয়াও, সন্ধ্যা অবলম্বন করিতে 


পারে ॥ তাদুশ কারণ ব্যতিরেকে, গৃহস্থাশ্রমে বিমুখ হইয়া, সন্যাস 
আশ্রয় করিলে পতিত হয় ॥ ইহা দ্বারা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্্ হইতেছে, 


যে ব্যক্তি সংসারে বিরক্ত হইবেক, সে গৃহস্থা শ্রম অবলম্বন না করিয়াই 
সন্যাস অবলম্বন করিতে পাঁরিবেক ; আর যে ব্যক্তি বিরক্ত না হইবেক, 
সংসার" 


নে তাহা করিতে পারিবেক না, করিলে পতিত হইবেক। 








(২৯) পরাশরভাষ্যধৃত হুনিংহ্পুরাণ | 
(২১৩) পরাশরভাষ্যধৃত অগ্নিপুরাণি | 


৫হ বহুবিবাহ । 


. বিরক্ত ব্যক্তি ব্দ্ধচর্য্ের পরেই সন্াসে অধিকারী, আর সংসারে 
অবিরক্ত ব্যক্তি তাহাতে অধিকারী নহে । বিরক্ত ব্যক্তির পক্ষে 
গৃহস্থাশ্রমপ্রবেশের আবশ্যকতা নাই ? অবিরক্ত ব্যক্তির পক্ষে গৃহস্থা 
শ্রমপ্রবেশের আবশ্যকতা আছে। সুতরাং, গৃহস্থাত্মের নিত্যত্ব- 
ব্যবস্থা অবিরক্তের শ্পক্ষেঃ গৃহস্থাশ্রধের অনিত্যত্বব্যবস্থী বিরক্তের 
পক্ষে । জাবালশ্রুতিতে এ বিষয়ের সাঁর মীমাংসা আছে। যথা» 


্ষচর্ধ্যৎ পরিসমাপ্য গৃহী ভবে গৃহী ভূত্বা বনী 
ভবেৎ বনী ভূত্ব প্রত্রজেৎ যদি বেতরথা৷ ব্রহ্ষচর্য্যা- 
দেব প্রত্রজে ৎ গৃহাঁদ্বা বনাদ্বা যদহরেব বিরজ্যেত 
তদহরেব প্রত্রজেৎ (২৪)। 
বর্গচর্য্য সমাপন করিরা গৃহস্থ হইবেক, গৃহস্থ হইয়া বাঁনগ্রশ্থ 
হইবেক, বানপ্রস্থ হইফা সন্্যানী হইবেক। যদি বৈরাগ্য জন্মে 
বরঙ্গচর্য্যাশ্ম, কিৎব! গৃত্স্থাশ্রম, অথ্ব! বানপ্রস্থাশ্রম হইতে লন্াঁস 
আশ্রয় করিবেক। যে দিন বৈরাগ্য জন্মিবেক, সেই দিনেই 
অন্যান আশ্রয় করিবেক । 
এই বেদবাক্যে প্রথমতঃ যথাক্রমে চারি আঁখষের বিধি, তৎপরে 
বৈরাগ্য জন্মিলে, যে আশ্রমে থাকুক, সন্ত্যাস অবলম্বনের বিধি এবং 
বৈরাগ্য জন্মিবাধাত্র সংসাঁর পরিত্যাগ করিবার বিধি প্রদত্ত হইরাছে। 
এক্ষণে, অকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, আশ্রমবিঘরে বিরক্ত ও 
অবিরক্ত এই দ্বিবিধ অধিকারিভেদে ব্যবস্থ! করা শীস্ত্রকারদিগের 
অভিপ্রেত ও অনুমোদিত কি না, এবং এরূপ অধিকারিভেদব্যবস্থা 
অবলম্বন করিলে, আপাততঃ বিকদ্ধবৎ প্রতীয়মান আশ্রমবিষয়ক 
দ্বিবিধ শাস্ত্রসমূছের অর্বতোভাঁবে সামঞ্জন্য হইতেছে কি না। 
তর্কবাঁচ্পতি মহাশয়ের অন্তোবার্ধে, এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা 
আবশ্যক, এই অধিকারিভেদব্যবস্থা আঁযার কপোঁলকম্পিত অথবা 





বহুবিবাহ । ৫৩ 
লোকবিমোহনার্থে বুদ্ধিবলে উদ্ভাবিত অভিনব সিদ্ধান্ত নহে। 


পরাঁশরভাষ্যে মাধবাঁচর্ধ্য এই সিদ্ধান্ত করিয়া শিয়াছেন। যথা, 
“যদ! জন্মা স্তর নুষ্ঠিতস্র্ুতপরি পাকবশীৎ বাঁল্য এব বৈরাগ্্য- 
মুপজায়তে তদানীমক্কতোদ্বাছে। বরক্মচর্ধ্যাদেব প্রব্রজেৎ তথাঁচ 
জাবালশ্রসতি ব্রন্মচর্ধ্যৎ পরিনখাপ্য গৃহী ভবেৎ গৃহী ভূত্ব! বনী 
ভবেৎ বনী ভুনা প্রত্রজেৎ যদিবেতরথ। ব্রন্্্যাদেৰ প্রত্রজেৎ 
গৃহাদ্ধা বনাদ্বেতি পুর্ব্বমবিরন্তং বাঁলৎ প্রাতি আশ্রমচতুষ্টয়মী যু- 
বিভাগেনোপন্যন্ত বিরক্তমুদ্দিন্য যদিবেতি পক্ষান্তরোপন্তাসঃ 
ইতরথেতি বৈরাঁগ্যে ইত্যর্থঃ | 
নন ব্রন্দচর্ধ্যাদেব প্রব্রজ্যাঙ্গীকারে মনুবচনঠনি বিকধ্যেরন্‌ 
খণানি ত্রীণ্যপারুত্য মনে! মোঁক্ষে নিবেশয়েৎ। 
অনপাঁক্কত্য মোক্ষন্ত সেবমাঁনো ব্রজত্যধঃ ॥ 
অধীত্য বিধিবদ্ধেদান্‌ পুক্রান্ুৎপাদ্য ধর্সৃতিঃ | 
ইং চ শক্তিতো যজ্তর্মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ ॥ 
অনধীত্য গুরোর্বেদাননৎপাদ্য তথাত্বজান্‌। 
অনিষ্ট] চৈব যজ্ঞৈশ্চ মোক্ষমিচ্ছন্‌ ব্রজত্যধ ইতি ॥ 








খণত্রয়ং আতা। দর্শিভং জায়মানে! বৈ ত্রা্গণঞ্জ্িভিধণবান্‌ 
জায়তে ব্রঙ্গচর্যেণ খধিভ্যঃ যজ্ছেন দেবেভ্যঃ প্রজয়! পিতৃভ্যঃ 
এব বা! অন্থণে ষঃ পুক্ী যস্তা ব্শ্গচর্ধ্যবানিতি। 'মৈবম্‌ আবিরক্ত- 
বিষয়স্বাদেতেষাৎ বচনানাঁম্‌ অতএব বিরক্তম্ প্রত্রজ্যায়াৎ কাঁল- 
বিলম্বৎ নিষেধতি জাবালশ্রুতিঃ যদহরেব বিরজ্যেত তদহরেব 
প্রত্রজেদিতি”(২৫) | 

যদি জন্মাস্তরে অনুষিত 'সুকৃতবলে বাল্য কাঁলেই বৈরাগ্য জন্মে, 
তাহা হইলে বিবাহ না করিয়া, ব্রক্ষচর্ধত আশ্রম হইতেই পরিজ্য! 
করিবেক | জাবালশ্রতিতে বিহিত হইয়াছে, পবরহ্ষচর্য্য সমাপন 





(২৫) পরাঁশরভাষ্য) দ্বিতীয় অধ্তায় | 


৫৪ বহুবিবাহ । 


করিয়া গৃহস্থ হইবেক গৃহস্থ হইয়] বাঁনপ্রস্থ হইবেক+ বাঁনপ্রস্থ 
হইয়া পরিব্রাজক হইবেক ; যদি বৈরাগ্য জন্মে, ব্রহ্গচর্য্যাশ্রম) কিংব! 
গৃহস্থাশরম, অথবা বানপ্রস্থাশম হইতে সন্যাস আশ্য় করিবেক?। 
অথমে অনিরক্ত অজ্ঞের পক্ষে কালভেদে আশ্রমচতুষউঘ়্ের বিথি 
পরদাঁন করিয়া, বিরক্তের পক্ষে যে কোঁনও আঁঅন হইতে পর্িব্রজ্যা- 
বলম্বনরূপ পক্ষাস্তর এদর্শিত হইয়াছে । 

যদি বল, ব্রঙ্গচর্ষেযর পর পরিব্রজ্যা অবলম্বন অঙ্গীকার করিলে 
মন্যবাঁক্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় । যথা *ণভয়ের পরিশোধ 
করিয়া, মোক্ষে মনোনিবেশ বরিবেক ; খণ পরিশোধ না করিয়া, 
মোঁক্ষপথ অবলম্বন করিলে, অধোঁগতি প্রাণ হয়। বিধিপুর্র্বক 
বেদাধ্যয়ন, ধর্মতঃ পুজোৎ্পদিন এবং ষথাঁশক্তি যক্ঞানুষ্ঠান করিয়া 
মোক্ষে মনোনিবেশ করিবেক । বেদাঁধ্যরন, পুজোৎপাদন ও যজ্ঞানু- 
সটান না করিয়া, দ্বিজ মোক্ষকামনা করিলে, অধোঁগতি পণ হয়? ॥ 
বেদে খণত্রয় দর্শিত হইয়াছে ; যথা, £ত্রাঙ্ষণ জন্মগ্রহণ করিয়া, 
্রহ্মচর্য্য দারা খষিগণের নিকট, যজ্ঞ ছাঁরাঁ দেবগণের নিকট, 
পুঅদ্ধারা পিতৃগণের নিকট খণে বদ্ধ হয়; যে ব্যক্তি পুজো" 
পাঁদন, যজ্ঞান্ুষ্ঠীন ও ব্রক্ষচর্ধত নির্ব্বাহ করে, সে এ ভ্রিবিধ খণে মুক্ত 
হয় । এ আপত্তি হইতে পাঁরে না, কাঁরণ, উল্লিখিত মনুৰচনসকল 
অবিরজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে, স্থৃতরাঁং বিরোধের সম্ভাবনা নাই ; এজন্য, 
জাবালশ্রুতিতে বিরক্ত ব্যক্তির পরিবজ/ অবলম্বন বিষয়ে কাঁলবিলম্ব 
নিষিদ্ধ হইয়াছে ; যথা, “যে দিন টবরাঁগ্য জন্মিবেক, সেই দিনেই 
সন্গযাস আশ্রয় করিৰেক” 1 


যে জমস্ত প্রযাণ প্রদর্শিত হইল, কিঞ্চিং অভিনিবেশ সহকারে, 
হসমুদয়ের আলোচনাপুর্র্বক, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, 
মিতাক্ষরাধূত একমাত্র বচনের ষথাশ্রুত অর্থ আশ্রয় করিয়া, শ্রীমান্‌ 
তর্কবাঁচম্পতি মহোদয় গৃহস্থাশ্রম কাষ্য, নিত্য নহে, এই যে ব্যবস্থা 
করিরাঁছেন, তাহা শান্ত্রান্ুমত ও ন্তায়ান্থগত হইতে পারে কি না। 
ঘেরূপ দর্শিত হইল, তদনুসাঁরে, বোধ করি, গৃহস্থাশ্রমের নিত্যত্ব 
একপ্রকার সংস্থাপিত হইল? স্ৃতরাৎ « গৃহস্থাশ্রষের রাগপ্রাপ্ততা- 
বশতঃ গৃহস্থাশ্রম প্রবেশমূলক বিবাঁহও রাঁগপ্রীপ্ত, সুতরাং উ্া 
কাঁষ্য বলিয়াই পরিগণিত হওয়া উচিত»” তর্কবাচম্পতি মহাশয়ের এই 


বহুবিবাহ । ৫৫ 


ব্যবস্থা সম্যক্‌ আদরণীয় হইতে পাঁরে না। এক্ষণে, বিবাহের নিত্যত্ব 
সম্ভব কি না তাঁহার আঁলোঁচনা করিবার নিষিভ, বিবাহবিষয়ক 
বিধিবাক্য সকল উদ্ধৃত হইতেছে । 
১। গুরুণান্থষতঃ সাত্বা নমারভে যথাঁবিধি | 

উদ্বহেত দ্বিজে। ভার্ধ্যাঁৎ সবর্ণাং লক্ষণান্থিতাঁম্‌ ॥৩1৪।(২৬) 


ছ্বিজ, গুরুর অনুজ্ঞালাভ।স্তে, যথাবিধানে স্নান ও সমাবর্তন 
করিয়া, সঙ্জাতীয়া জুলক্ষণ! ভার্ধঢাঁর পাশিগ্রহণ করিবেক | 


২। অবিপ্লুতব্র্ষচর্ষ্যো লক্ষণ্যাৎ স্্িয়মুদ্বহেৎ ॥ ১1৫২। (২৭) 


যথাবিধানে বক্ষচর্য্যনির্বাহ করিয়া, সুলক্ষণ!] কন্যার পাঁণিগ্রহণ 
করবেক | 


৩। বিন্দেত বিধিবন্ভার্য্যামসমানার্ষগোত্রজাম্‌ (২৮) 


যথাৰিধি আসমানগোত্রাঠ অসমাঁনপাৰরা কন্যার পাণিএ্রহণ 
করিবেক। 


৪। গৃহস্থঃ সদৃশীৎ ভার্ধ্যাৎ বিন্দেতীনন্য পূর্বাং 
যবীয়সীষ্‌ (২৯)। 


গৃহস্থ সজাতীয়া, বয়ঃকনিস্া, অনন্যপুর্বা কন্যার পাণিগ্রহণ 
করিবেক | 


€। গৃহস্থো বিনীতক্রোধহর্ষে। গুরুণাুজ্ঞাতঃ ক্সাত্বা অস- 
মানার্ফামপৃউমৈথুনাঁৎ যবীয়সীৎ সদ্ৃশীৎ ভার্ধ্যাং 
বিন্দেত (৩০)। 





(৬) মনুসংহিতা । 

(২৭) যাঁজ্ঞবল্ক্যসংহিতা। 

(২৮) শঙ্খনংহিতা, চতুর্থ অধ্তাঁয়। 
(২৯) গোতমসংহিতা, চতুর্থ অধ্যাঁয়। 
(৩৯) বশিষ্ঠসংহিতা, অষ্টম অধ্যাঁয়। 


৫৬ বনুবিবাঁহ। 


গৃহস্থ, ক্রোধ ও হর্ষ ৰশীকৃত করিয়া, গুক্ুর অনুজ্ঞালাভাজ্তে 
সনাবর্ডন পূর্বক, অসমাঁনঞরবর1, অক্ষতযোনি, বয়ঃকনিষ্।, সঙ্গাতীয় 
কন্যার পাঁশিগ্রহণ করিবেক । 


৬ । সজাতিমুদ্ধছেৎ কন্যাৎ সুরূপাৎ লক্ষণান্থিতাম্‌।81৩ই। (৩১) 
সজাতীয়া, আুরূপা, সুলক্ষণা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক | 
৭। বুদ্ধিরূপ শীললক্ষণসম্পন্নীমরোগাযুপযচ্ছেত 1 ১1৫৩ । (৩২) 


বুদ্ধিমতী, স্ুরূপা, স্থৃশীলা) জুলক্ষণাঁ, অরোঁশিণী কন্যার পাঁণি- 
আঅহণ করিবেক | 


৮ | কুলজাৎ নুযুখীৎ স্বন্গীৎ সুকেশীঞ্চ মনোহরামৃ। 
সুনেত্রাৎ সুভগাঁৎ কন্যাৎ নিরীক্ষ্য বরয়েছু,ধঃ (৩৩) ॥ 


পণ্ডিত ব্যক্তি সমকুলজাত' স্মুখী, শোভনাঙ্গী, জুকেশা, মনোঁহ্রা, 
জুনেত্র১ সুন্ডগ! কন্যা দেখিয়া তাঁহার পাণিঞঁহণ করিবেক। 


৯। সবর্ণাৎ ভার্য্য মুদ্ধছেৎ (৩৪)। 
সবর্শা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক। 

১০। বেদাঁনধীত্য বিধিনা সমারতোহপ্রুতত্রতঃ | 
সমানামুদ্ধহেৎ পত্ীৎ যশঃশীলবয়োগুগৈঃ (৩৫)॥ 


যথাবিধি বেদাঁধ্যয়ন ও ব্রক্ষচর্ধ্যসমাধাঁন পুর্বক দমাঁবর্ডন করিয়া, 
যশ» শীল, বয়স্‌.ও গুণে স্বসদ্বশী কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক | 


১১। লন্ধাভ্যন্জ্ঞো গুরুতে! দ্বিজো লক্ষণসৎযুতাঁম্‌। 
বুদ্ধিশীলগুণোৌপেত'ৎ কন্য কাঁমন্যগৌত্রজাষৃ। 
আত্মনৌহ্বরবর্ষাঞ্চ বিবহেদ্বিধিপূর্বকম্‌ (৩৬) ॥ 





(৩১) নৃহত্পরাঁশরসহহিতা। (৩২) আহ্বলায়নীয় গৃহস্থ । 
(৩৩) আশ্বলায়নস্থৃতি, বিবাঁপ্রকরণ | (৩৪) বুধস্ৃতি। 
(৩৫) চতুদর্গচি ভ্ামণি-পরিশেষখণুগূৃত কৃহস্পতিবচন। 

(৩৬) বিধানপারিজাতহৃত শৌনকৰচন । 


বন্ছবিবাহ্ছ। ৫8 


ছিজ, গুরুর অনুত্ঞীলাভ করিয়া, বিধিপুর্বক সুলক্ষণাণ বুদ্ধিমতী» 
স্ুুশীলা, গখবভী, অসগোত্রা, বস়্ঃকনিষ্জ কন্যার গাণিগরহণ 
করিবে ! 


১২। গুরুৎ বা সমন্জ্ঞাপ্য প্রদায় গুরুদক্ষিণাষ্‌ | 
সদৃশানাহরেদ্দারাঁন্‌ মাতাপিতৃমতে স্থিতঃ (৩৭) ॥ 


গুরুর অনুজ্ঞালাভ ও গুরুদক্ষিণ। প্রদান করিয়া, পিত| মাঁতাঁর 
মতানুবত্তাঁ হইয়!, সজাতীয়| কন্যার পাঁণিগ্রহণ করিবেক | 


১৩। বেদ বেদো চ বেদান্‌ বা ততোহুধীত্য যথাবিধি | 
অবিশীর্ণবরহ্ষচর্ষেযা দারান্‌ কুব্বীতি ধর্মতঃ (৩৭)॥ 


বর্থাবিঘি এক বেদ? দুই বেদ, বা সর্ব বেদ অধ্যয়ন করিয়া, বক্গ- 
চর্ঘযসমা গনপুর্্বক, ধর্ম অন্থসারে দারপরিঞহ করিবৰেক । 


১৪। সমাবর্ত্য সবর্থান্ত ক্ষণ্যাং ্তিয়মুদ্ধহেৎ (৩৮)। 
সমাবর্তন করিয়া, নঙাতীয়া, জুলক্ষণ কন্যার গাতিগ্রহ্ণ কারিবেক | 
১৫। অপাককত্য খণর্চার্যং লক্ষণ্যাৎ ্তিয়যুদ্ছহছেত (৩৯)॥ 


্ষিধণের পরিশোধ করিয়া?) অর্থাৎ জন্দচর্যয নির্ববা হপুর্র্বক» 
স্ুলক্ষণ কন্যার পাঁণিগ্রহণ করিবেক | 


১৬। বেদানধীত্য ফরেন পাঠতে। জ্ঞানতস্তথা | 
সমাবর্তনপূর্বন্ত লক্ষণ্যাং স্তিয়মুদ্ছছেৎ (৪০) 


ঘত্রপুর্বক বেদের পাঠ ও অর্থআ্রহ করিদ্ধা, নমাবির্ভনপুরর্বক 
স্ুলেক্ষণা কন্যার পাঁণিগ্রহণ করিবেক। 


১৭। অতঃপরং লমারতঃ কুর্ধ্যাদ্দারপরিগ্রহমূ (8১) 
অতঃপর সমবির্ভন করিয়া দারপরিএহ করিতেক 1 





(৩৭) চতুর্ধর্মচিত্তামশি-পরিশেষখগুগূত | 0০) বিধাঁনপারিজাঁতধৃভ | 
€৮) চতুর্বিংশভিস্মৃতিব্যখ্যাধৃত । (৪১) উদ্বাহতত্বধুত সংবর্তবচন। 
(৬৯) বিধানপারিজাতধুত নণস্যপুরাঁণ। 


লৈ 


৫৮ - বহুবিবাহ । 


১৮। অপ্তমীৎ পিতৃপক্ষাচ্চ মাতৃপক্ষাচ্চ পঞ্চমীমৃ। 
উদ্বহেত দ্বিজে৷ তার্ধ্যাং ন্যায়েন বিধিন। নৃপ (৪২) ॥ 
স্বিজ, পিভৃপক্ষে সপ্তমী ও মাতৃপক্ষে পঞ্চমী ত্যাগ করিয়া 

ন্যায়ানুসারে যখাবিণি দারপরিপ্রহ করিবেক । 

১৯। অসমানার্ষেয়ীৎ কন্যাঁৎ বরয়েৎ (৪৩) । 


অসমানগবর! কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক! 


২০। স্াত্বা! সমুদ্বছেৎ কন্যাঁৎ সবর্ণাৎ লক্ষণান্বিতা্‌ (88) । 


সমাবর্তন করিয়া, অজাতীয়া, সুলক্ষণ] কন্যার পাঁণিগ্রহণ করিবেক। 


২১। দাঁরাধীনাঃ ক্রিয়া সর্বা ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ | 
দারান্‌ সর্বপ্রযত্তেন বিশুদ্ধানুদ্বছেত্ততঃ (৪৫) | 


শৃহস্থাশ্রমসংক্রাস্ত যাঁৰতীয় ক্রিয়া স্ত্রী ব্যতিরেকে সম্পন হয় না; 
বিশেষতঃ ব্রাক্ষণজাতির । অতএব, সর্ধপ্রযত্ধে নির্দোষ কন্যার 
পানিগ্রহণ করিবেক । 


পুর্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে, বিধিবাক্যে ফলশ্রতি না থাকিলে, এ 
বিধি নিত্য বিধি বলিয়া পরিগৃহীত হুইয়া থাঁকে। বিবাহবিষয়ক যে 
অকল বিধিবাঁক্য প্রদর্শিত হইল, তাহার একটিতেও ফলশ্রুতি নাই; 
সুতরাং বিবাহবিষর়ক বিধি নিত্য বিধি হইতেছে, এবং সেই নিত্য 
বিধি অনুযাঁয়ী বিবাঁহের নিত্যত্বও সুতরাং নিদ্ধ হইতেছে । 


১1 পত্ীমুলৎ গৃহৎ পুৎ্সাষ্‌ (৪৬)। 
পন্থী পুরুষদিগের গৃহস্থাশ্রমের স্থল। 








(৪২) উদ্বাততভূধুত বিস্ুপুরাপি 1 

(৪৩) উদ্বাহতদুগূত উপঠীননিবচন 1 

(৪৪) র্রীরনিত্রোদয়পূত ব্যাসবচন | 

(৪৫) নদন প্রারিজাতধৃত কাশ্যপৰচন । 
(৪২) দক্ষনংহিত?, চতুর্থ অধ্যায়! 


বহুবিবাহ । ৫৯ 


২। ন গৃছেণ গৃহস্থ স্তাস্তার্য্যয়া কথ্যতে গৃহী। 
যত্র ভার্য্যা গৃহৎ তত্র ভার্্যাহীনং গৃহৎ বনম8191 (8৭) 


কেবল গৃহ্বাস দ্বার? গৃহস্থ হয় না; ভার্ধতার সহিত গৃহে বাস 
করিলে গৃহস্থ হ্য়। যেখানে ভার্ধনা, সেইখানে গৃহ; ভার্তাহীন 
গৃহ বন। 


এই ছুই শান্তর অনুসারে, স্ত্রী গৃহস্থাশ্রমের মূল, শ্রী ব্যতিরেকে 

গৃহস্থাশ্রম হয় না, এবং জ্ত্রীবিরহিত ব্যক্তি গৃহস্থ বলিয়া পরিগণিত 

হইতে পারে না। সুতরাং অক্ুতদা'র বা মৃতদার ব্যক্তি আশ্রমভ্রট । 
অনাশ্রমী ন তিষ্েতু, দিনমেকমপি দ্বিজঃ | [ও 
আশ্রমেণ বিনা তিষ্ঠনু প্রায়শ্চিভীয়তে হি সঃ (৪৮)। 


দ্বিজ, অর্থাৎ ব্াক্ষণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন বণ, আঁশ্রমবিহীন 
হইয়া এক দিনও থাঁকিবৰেক না বিন! আমে অবস্থিত হইলে 
পাতকগ্রস্ত হয়। 


এই শাস্ত্র অনুসারে, গৃহস্থ ব্যক্তির, প্রথম অবস্থার অথবা যৃতদার 

অবস্থায়, বিবাহের অকরণে স্পষ্ট দোবশ্রুতি দুষ্ট হইতেছে। 
অফচত্বারিংশদব্দৎ বয়ে! ফাবন্ পূ্য্যতে। 
পুক্রভার্য্যাবিহীনস্ত নাস্তি যজ্ঞাধিকারিতা (৪৯)॥ 


যাৰ আটচক্লিশ বৎসর বয়স্‌ পুর্ণ ন। হয়, পুজকীন ও ভার্য্যাহীন 
ব্যক্তির যজ্ঞে অধিকার নাই। 


এই শান্তেও, আটচল্লিশ বৎসর বস্‌ পর্যন্ত স্্রীবিরহিত ব্যক্তির 
পক্ষে বিলক্ষণ দোষশ্রুঘতি লক্ষিত হইতেছে । 

মেখলাজিনদণ্ডেন ব্রহ্মচারী তু লক্ষ্যতে | 

গৃহস্থো দেবজ্ঞাদ্যৈর্নখলোস্না বনাশ্িতঃ | 





(৪৭) রুহষ্পরাঁশরসংহিতা' ! (৪৯) উদ্ধাইত্বধৃত ভবিষ্যপুরাণ | 
€৪৮) দক্ষসংহিতা, প্রথম অধ্তাঁয়। 


৬৩ রহুবিবাহ। 


ব্রিদণ্ডেন ঘতিশ্চৈব লক্ষণাঁনি পৃথক্‌ পৃথক্‌। 
যন্যৈতল্লক্ষণৎ নান্তি প্রায়শ্চিভী নচাশ্রমী (৫০)॥ 
মেখলা, অজিন ও দণ্ড বক্ষচারীর লক্ষণ, দেবযজ্ঞ প্রভৃতি গৃহস্থের 
লক্ষণ, নখলোম প্রভৃতি বানপ্রস্থের লক্ষণ, ত্রিনণ্ড যতির লক্ষণ ; এক 
এক আশ্রমের এই সকল পৃথক্‌ পৃশ্থক্‌ লক্ষণ ) যাহার এই লক্ষণ 
নাই, সে ব্যক্তি প্রায়শ্চিতী ও আভমত্রষ্ট | 
এই শাস্ত্রেও বিবাহের অকরণে স্পষ্ট দোবশ্র্তি লক্ষিত হইতেছে। 
দেবধজ্ঞ প্রস্াতি কর্ম গৃহস্থাশীমের লক্ষণ; কিন্তু স্ত্রীর সহযোগ 
ব্যতিরেকে এ সকল কর্ম সম্পন্ন হয় না) সুতরাং স্ত্রীবিরছিত ব্যক্তি 
আশ্রমভষ্ট ও প্রত্যবায় গ্রস্ত হয় । 
এক্ষণে সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, এই সকল বচনে বিবাহ” 
বিধিলউ্বনে দৌষশ্রুতি লর্ষিত হইতেছে কি নাঁ। লঙ্ঘনে দৌষশ্রতিও 
বিধির নিত্যত্বগ্রতিপাদক ? সুতরাং, লঙ্ঘনে দৌবশ্রুতি দ্বারা বিবাঁই- 
বিবির ও তদনুষারী বিবাহের নিত্যত্ব সিদ্ধ হইতেছে। 
অপর, শীল্রাস্তরেও বিবাহবিধিলঙ্ঘনে স্প্ট দৌবশ্রতি দুষ্ট 
হুইতেছে। যথা, 
অদীরস্য গতির্নাস্তি সর্বাস্তস্তাফলাঃ ক্রিয়া । 
সুরার্চনৎ মহাষজ্ঞৎ হীনভার্্যো বিবর্জ্য়েৎ ॥ 
একচক্রো রথে যদ্বদেকপক্ষো যথা খখঃ। 
অভার্ধ্োহুপি নরন্তদ্দযোগ্যঃ সর্ববকর্শনু ॥ 
ভার্য্যাঁহীনে ক্রিয়। নাস্তি ভার্য্যাহীনে কুতঃ সুখম্‌। 
ভার্ধ্যাহীনে গৃহৎ কম্ত তম্মাস্তারয্যাৎ সমাশ্রয়েৎ ॥ 
অর্বস্েনাপি দেবেশি কর্তব্যে দাঁরসংগ্রহঃ (৫১) ॥ 








€৫০) দক্ষনংহিতা প্রথম অধ্যাঁয়। 
নির্সিরার উরিারিতনরারারা রত লাক রাজি 


বহুবিবাহ । ৬১ 


ভাধ্যাহীন ব্যক্তির গতি নাই; তাঁহার সকল ক্রিয়া নিক্ষল; তাঁহার 
দেবপুজ1 ও মহাঁজ্ঞে অধিকার নাই; একচক্র রখ ও একপক্ষ 
পক্ষটীর ন্যায়, ভার্ধ্যাহীন ব্যক্তি সকল কার্ষে্ অযোগ্য ; ভার্ধ্যাহীনের 
ক্রিয়ায় অধিকার নাই 7 ভার্ষ্যাহীনের সুখ নাই ; ভার্ধ্যাহীনের গৃহ 
নাই; অতএব ভার্য)াগ্রহণ করিবেক। হে দেবেশি ! সর্কস্থাস্ত 
করিয়াও১ দারপরিগ্রহ করিবেক। 


যে সমস্ত শাস্ত্র প্রদর্শিত হইল, তদনুসারে বোঁধ করি বিবাহের 
নিত্যত্ব একপ্রকার সংস্থাপিত হুইতেছে। এক্ষণে, ভর্কবাচস্পতি 
মহাশয় যেরূপে বিবাহের নিত্যত্ব খণ্ডন করিয়াছেন, তাহার 
আলোচনা করা আবশ্যক । তিনি লিখিয়াছেন, 


অথ বিবাহম্ত ত্রৈবিধ্যাবাস্তরতেদেছু নিত্যত্বং যছ্ররীরুতং 
তৎ কল্মাৎ হেতোঁঃ কিং তদ্বিনা বিবাঁহস্বরূপাজিদ্ধেঃ উত বিবাহ- 
ফলাসিদ্ধেঃ উত শীক্তগরমাণানুসারিভাৎ। নাগ্তদ্বিভীয়েখ নিত 
বিনাপি বিবাহস্বপফলানাৎ সিদ্ধেঃ নি নিতান্ত, বিবাহ- 
স্বরূপনির্র্বাহকৎ কেনাপুযররীক্রিয়তে ফলাসিদ্ধিপ্রয়োজকত্বং 
তু জুদুরপরাহতৎ নিত্যকর্মণঃ ফল নৈয়ত্যাভীবাৎ। তৃতীয়ঃ পক্ষঃ 
পরিশিষ্যতে তত্রাপীদমুচ্যতে প্রতিজ্ঞামাত্রেণ সাধ্যসিদ্ধেরনভ্যুপ- 
খমাৎ হেতুভতপ্রমাণন্য তত্রানির্দেশাৎ ন তশ্য সাধ্যসাধকন্বঘূ। 
অথ অকরণে প্রত্যবায়ানুবন্ধিত্বমেব নিত্যত্বে হেতুরুচ্যতে অকরণে 
প্রত্যবার়ানুবস্ধিত্বনির্ণযস্াপি বলবদাঁণমসাধ্যত্বাৎ আগমন্ত চ 
তত্রানির্দেশাৎ কথস্কার তাদৃশহেতুন। সাধ্যসিদ্ধিঃ নিশ্চিত- 
হেতোরেব সাধ্যসিদ্ধেঃ প্রয়োজকন্বাৎ প্রত্যুত 


যদহরেব বিরজ্যেত তদহরেক প্রত্রজেহ 

্রহ্চরয্যাদ্বা বনাদ্ গৃহাদ্বেতি 
শ্ুত্য| বৈরা গ্যমা ত্রতঃ প্রত্রজায়। উ্ত্য গ্ৃহস্থাশ্রমন্ত নিত্যত্বাঁধ- 
নাঁৎ। অবিপ্ুতব্রঙ্গচর্য্যো যমিচ্ছে, তমাবসেদিতি প্রাগুক্তবচনেন 
গৃহস্থাশ্রমা্দের ইচ্ছাধীনক্বোক্তেঃ 'নৈষ্ঠিক্রক্ষচারিণশ্চ গৃহস্থা- 


৬২ বহুবিবাহ। 


শ্রমীভাবস্ত সর্বর্ম্মতদ্বাক্চ| এবং তন্নিত্যদ্বাভাবে তদধীনগ্ররব ভি- 
কম্য বিবাহন্য কথৎ নিত্যত্বৎ স্তাঁৎ | 


অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেতু, দিনমেকমপি দ্বিজঃ | 
আঅমেণ বিন] তিষ্ঠন্‌ প্রায়শ্চিতীয়তে হি সঃ ॥ 


ইতি দক্ষবচনে তু দবিজানামা শ্রমমাত্রশ্যৈৰ অকরণে প্রত্যবায়া 
স্ববন্ধিত্বকথনেইপি থৃহস্থাঅমমাত্রস্ত নিত্্বাপ্রাপ্ডেঃ | অত্রচ 
দ্বিজপদশ্যোপলক্ষণপরত্বং যদভিছ্বিতং তদপি প্রমাণসাঁপেক্ষ- 
ত্বাৎ প্রমাণশ্য চানুপন্তাসাছুপেক্ষ্যমেব (৫২)| % 


বিবাহের ট্রিবিধ্যের অবাস্তরতেদের মধ্যে যে নিত্যত্‌ অঙ্গীকৃত 
হইয়াছে সেকি হেতুতেঃ কি তদ্ব্যতিরেকে বিবাহের স্বরূপ আসিদ্ধ 
তয় এই কেতুভে, কিংবা বিবাহের ফল অসিদ্ধ হয় এই হেতুতেঃ 
অথবা শান্ছের মাপ অবলয়ন করিয়া, তাহা করা কইয়াছে। 
তন্মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় হেতু সবে না, কাঁরণ বিবাহের নিত্যত্ব 
ব্যতিরেকে বিবাহের স্বরূপ ও ফল সিদ্ধ হইয়া খাঁকে, নিত্যত্ব 
বিবাহের স্বরূপনির্ববান্ক ইহা কেই স্বীকার করেন না; নিত্যত্থ 
ব্যতিরেকে বিবাহের ফল অসিদ্ধ হয় এ কথা স্দুরপরাহৃত, নিত্য- 
কর্মের ফলের নৈয়ত্য নাই। ভূভীর পক্ষ অবশিষ্ট থাকিতেছে, নে 
বিষয়েও বক্তব্য এই, কেবল এতিজ্ঞাছার] সাধ্য সিদ্ধ হয়? ইহা! 
কেহই স্বীকার করেন ন1) লাধ্যসিপ্জির হেতুভূভ প্রমাণের নির্দেশ, 
মাই, সুতরাং উহা সাধ্যসাঁধক হইতে পারে না। যদ্দি বল, অকরণে 
পত্যনায়জনকভা নিত্যত্বের হেতু, কিন্ত অকরণে এত্যবায়জন- 
তার নির্ঁয়ও বলব শান্ত ব্যতিরেকে হইতে পারে না, কিন্ত তথায় 
শান্দের নির্দেশ নহি ; অতএব কিরূপে তাদুশ হেতু দ্বারা সাধ্যমিদ্ধি 
হইতে পারে, নিণর্দত হেতুই সাধ্যসিদ্ধির পরয়োজক ; প্রতুযুত, 
“থে দিন বৈরাগ্য জদ্মিবেক, সেই দিনেই কগচর্ধ্য, গাথা, অথবা 
বানপ্রস্থ আশ্রম হইতে পরিব্রজয করিবেক'। এই বেদবাঁকেত 
নৈরাগ্য জন্মিবামাত্র প্ব্রজ্য! উক্ত হওয়াতে, গৃহস্থাশমের নিত্যত্ব 
নিরস্ত হইতেছে । * বখাবিধানে বর্ষচর্য্যনির্বাহ করিয়া যে 
আশ্রমে ইচ্ছা হয় সে আশ্রন অবলম্বন করিবেক?। এই পুর্কাক্তি 
বচনে গৃহস্থীশ্রম প্রতাতি ইচ্ছাধীন এ কথা বলা হইয়াছে এবং 








(৫২) বনুবিবাঁহবাদ, ১৫ পৃষ্ঠা । 


বহুবিবাঁছ। ৬৩ 


নৈ্িক ব্হ্ষচাঁরীর গৃহঙ্থা্রম অবলহ্বলের আবশ্যকতা নাই, ইহা 
সর্বাসম্মত। এইরূপে গৃহস্থারমের নিত্যত্ব নিরস্ত হইবাতে, 
গৃহস্থ শ্রিমপ্রবেশমুলক বিবাহের নিত্যত্ব কি রূপে হইতে পাঁরে। 
“ছি আশ্রমবিহীন হইয়া এক দিনও থাঁকিবেক ন!) বিনা আশ্রমে 
অবস্থিত হইলে পাতকগ্রস্ত ভয়১। এই দক্ষবচনে দ্বিজাতিদিগের 
আশ্রমম/ত্রের অকরণে প্রত্যবায়জনকতা উক্ত হইলেও, গৃহঙ্থাশ্রম- 
মাত্রের নিত্যত্ব সিদ্ধ হইতেছে না। আর, এ স্কলে দ্বিজপদের 
যে উপলক্ষণপরত্থ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাঁভাঁও এমাণসাপেক্ষ, কিজ্ 
এরমাণের নির্দেশ নাই; অতএব সে কা অগ্রান্থাই করিতে 
হইবেক। 

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের এই লিখনের অন্তর্গত আপত্তি সকল 

পৃথক্‌ পৃথক্‌ উল্লিখিত ও সমালোচিত হইতেছে । 
প্রথম আপত্তি ১- 


“বিবাহের '্রেবিধ্যের অবান্তরভেদের মধ্যে যে নিত্যন্ব 
অঙ্গীকত হইয়াছে, তা! কি হেতুতে ; কি তথ্থাতিরেকে বিবাহের 
স্বরূপ অদিদ্ধ হয় এই হেতুতে, কিংব! বিবাহের ফল অসিদ্ধ হয় 
এই হেতুতে, অথব। শাস্ত্রের প্রমাণ অবলম্বন করিয়!, তাহ! কর। 
হইয়াছে 1” 

এই আপত্তি অথবা প্রশ্নের উত্তর এই; আমি শীস্তের প্রমাণ অবলম্বন 
করিয়া বিবাহের নিত্যত্ব নির্দেশ করিয়াছি। 
দ্বিতীয় আপত্তি ৮ " 

“কেবল প্রতিজ্ঞ। দ্বারা সাধ্য সিদ্ধি হ্যা, ইহ কেহই স্বীকাঁর 
করেন ন1; সাধাসিদ্ধির হেতুভূত প্রমাণের নির্দেশ নাই ; সুতরাং 
উহু। সাধ্যসাধক হইতে পারে না) ৮ 

অর্থাৎ, বিবাহ নিত্য এই মাত্র নির্দেশ করিলে, বিবাহের নিত্যত্ব 
সিদ্ধ হর না? তাহা সিদ্ধ করা আবশ্যক হুইলে, প্রমাণ প্রদর্শন 
আবশ্যক । তাহার মতে, আমি বিবাহ নিত্য এই মাত্র নির্দেশ 
করিয়াছি, কৌনও প্রমাণ প্রদর্শন করি নাই? সুতরাং, তাহা 


৬৪ বহুবিবাহ । 


গ্রাহ্য হইতে পারেনা। এবিষয়ে বক্তব্য এই ধে, প্রথম পুস্তকে 
আঘি এ বিষয়ের অবিস্তর বিচার ও প্রযাণ গ্রৃদর্শন করি নাই, ভাহার 
কারণ এই যে, ধর্মার্থ বিবাহের নিত্যত্ব সকলেই স্বীকার করিয়া 
খাঁকেন, সে বিষয়ে কাহারও বিপ্রতিপত্তি দেখিতে পাওয়া যায় নাঃ 
স্ুতরাঁৎ, প্র্নাণ প্রদর্শন অনাবশ্যক, এই সংস্কীর বশতঃ তাহা করি 
নাই। বস্ততঃ আমি সিদ্ধ বিষয়ের নির্দেশ করিয়াছি, সাধ্য নির্দেশ 
করি নাই। সিদ্ধ বিষয়ের নির্দেশ যেরূপে করিতে হয়, তাঁহাই 
করিয়াছি । যথা, 

“যে সমস্ত বিধি প্রদর্শিত হইল, তদনুসাঁরে বিবাহ ব্রিবিধ নিত্য, 
নৈমিতিক, কাম্য । প্রথম বিধি অনুসারে যে বিবাহ করিতে হয়, তাহ! 
নিত্য বিবাহ এই বিবাহ না করিলে, মনুব্য গৃহস্থাশ্রমে অধিকারী 
হইতে পাঁরে না। দ্বিতীর বিধির অনুযায়ী বিবাহও নিত্য বিবাহ ? 
তাছা না করিলে আশ্রমত্রংশনিবন্ধন পাঁতকগ্রস্ত হইতে হুয় (৫৩) 17 

“পুত্রলাভ ও ধর্মকার্য্যসাধন গৃহস্থাশমের উদ্দেশ্য । দীরপরিগ্রহ 
ব্যতিরেকে এই উভয়ই অম্পন্ন হয না) এই নিমিত্ত, প্রথম বিধিতে 
দারপরিগ্রহথ গৃহস্থাশ্রমপ্রবেশের দ্বারস্বরূপ ও গৃহস্থাশরমসমাঁধানের 
অপরিহার্ধ্য উপায়স্বরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে। গৃহস্থাশ্রমসম্পীদন- 
কালে স্রীবিয়োগ ঘটিলে, যদি পুনরায় বিবাহ না করে, তবে সেই 
দারবিরহ্িত ব্যক্তি আশ্রমভ্রংশনিবন্ধন পাঁতিকগ্রন্ত হয়; এজন্ঠ, এঁ 
অবস্থায় গৃহস্থ ব্যক্তির পক্ষে পুনরায় দারপরিগ্রহের অবশ্যকর্তব্যতা- 
বোধনার্ধে, শাস্্কারেরা দ্বিতীয় বিধি প্রদান করিয়াছেন (৫৩)। ৮ 

ধর্মার্থ বিবাহের নিত্যত্ব সিদ্ধ বিষয় বলিয়া, প্রমাণ পরদর্শন করি 
নাই বটে? কিন্তু যাহা নির্দেশ করিয়াছি, তাহাতে তদ্বিষ়ক সমস্ত 
প্রমাণের সার সংগৃহীত হুইয়াছে। তর্কবাঁচম্পতি যহাঁশয়ঃ ধর্মশাস্ত্র- 





(₹৩) বহুবিবাহ প্রথম পুস্তক; ৭ পৃষ্ঠা। 


| বহুবিবাহ । ৬৫ 


ব্যবসারী হইলে, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইতেন, প্রমাণ নির্দেশ নাই, 
অতএব তাহা অসিদ্ধ ও অগ্রাহ্য, অনায়াসে এরূপ নির্দেশ করিতেন 
না। যাহা হউক, ধর্ার্থ বিবাহের নিত্যত্ব বিবর়ে ইতিপুর্ব্বে যে 
সকল প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে, তদ্দর্শনে বোধ করি ভীহার সংশয় 
দুর হইতে পারে। 


তৃতীয় আপত্তি ১ 


প্যদি বল, অকরণে প্রতাবায়জনকত! নিত্যত্বের হেতু, কিন্তু 
অকরণে প্রতাবারজনকতা'র নির্ণরও বলবৎ শাস্ত্র ব্যতিরেকে হইতে 
পাঁরে নাঃ কিন্তু তখার শাস্ত্রের নির্দেশ নাই) অতএব কিরূপে 
তাদৃশ হেতু দ্বারা সাধ্য সিদ্ধি হইতে পারে, নিণী্ত হেতুই সাধ্য- 
জিদ্ধির প্রয়োজক। ৮ 


অর্থাৎ, যে কর্শের অকরণে: প্রত্যবায় জম্ম অর্থাৎ যাহার লঙ্ঘনে 
দৌবশ্র্তি আছে, তাহাকে নিত্য বলে। কিন্ত অকরণে 'প্রত্য- 
বা়জনকতা বিবাহের নিত্যত্বসাথক প্রমাণ বলিয়া উপস্থাস্ত হইতে 
পারে না» কারণ, বিবাহের অকরণে প্রাত্যবায় জন্মে, বিশিষ্ট শীস্র- 
প্রমাণ ব্যতিরেকে তাহার নির্ণর হইতে পারে নাঃ কিন্তু তাদৃশ 
শাশ্ডের নির্দেশ নাই। অতএব, অকরণে প্রত্যবায় জন্মে, এই হেতু 
দর্শাইয়া বিবাহের নিত্যত্ব সাধিত হইতে পারে না । 

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, এস্থলেও তর্কবাচস্পতি মহশিয় শাঙ্স- 
ব্যবসায়ীর মত কথা বলেন নাই । বিবাহের অকরণে গৃহস্থ ব্যক্তির 
প্রত্যবায় জম্মে, ইস্থাও সর্বসম্মত নিদ্ধ বিষয় ; এজন্য, অনাবশ্যক 
বিবেচনায়, প্রথম পুস্তকে তৎ্প্রমাণভূত শাস্ত্রের অবিশেষ নির্দেশ 
করি নাই । তর্কবাচস্পাতি মহাশরের প্রাবোধনার্থে, ইতি পুর্বে তাদুশ 
শাস্রও সবিস্তর প্রদর্শিত হইরাছে। তদ্দর্শনে, বৌধ করি, তীহার 
সস্তোব জন্মিতে পারে। 


৬৬ বহুবিবাহ । 
চতুর্ণ আপত্তি» 
“যে দিন বৈরাশ্য জন্মিবেক, সেই দিনেই ব্রহ্ষচর্য্য, গাহহ্থ্য 

অব বানপ্রস্থ আশ্রম হইতে পরিব্রজ্য! করিবেক | 

এই বেদবাঁক্যে বৈরাগ্ধা 'জন্থিবামাত্র পরিব্রজয! উক্ত হওয়াতে, 

গৃহস্থাশ্রমের নিত্যত্ব নিরস্ত হইতেছে”) 
এস্থলে বক্তব্য এই বে, তর্কবাঁচল্পতি মহাশয়, বেদব!ক্যের শেষ অংশ 
আপন অভিপ্রায়ের অনুকুল দেখিরা, এ অংশমাত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন । 
এই বেদবাক্য সমগ্র গৃহস্থাশ্রমের নিত্যত্বপ্রতিপাদনস্থলে প্রদর্শিত 
হুইয়াছে। তথাপি, পাঠকগণের সুবিধার জন্য পুনরার উদ্ধৃত 
হইতেছে । বথা, 


্রহ্ষচ্য্যৎ পরিসমাপ্য গৃহী ভবেৎ গৃহী ভূত্বা বনী 
তবেৎ বনী ভূত্বা গ্রত্রজেৎ যদিবেতরথা। ব্রহ্চর্য্যা- 
দেব প্রত্রজেৎ গৃহাদ। বনীদ্বা যদহরেব বিরজ্যেত 
তদহরেব প্রব্রজেৎ। 


বরস্ধচর্ধ্য সমাপন করিয়া গৃহস্থ কুইবেক, গৃহস্থ হইয়! বাঁনগুস্থ 
হুইবেক, বানপ্রস্থ হইয়া অন্রতাঁসী হইবেক ; যদি ইবরাগ্য জন্মে 
ব্গচর্য্াশ্রম। গৃহস্থাশিমঃ অথব! বাঁনগ্রস্থাশ্রিম হইতে পরিব্রজ্যাশম 
আশ্রয় করিবেক ; যে দিন বৈরাঁগ্য জন্মসিৰেক১ মেই দিনেই 
গরিরজ্যা আয় করিবেক । 
প্রথমতঃ বরাক্রমে চারি আশ্রমের ব্যবস্থা আছে, তৎপরে বৈরাগ্য 
জন্মিলে সন্ত্যাস গ্রহণের ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে । ইহাতে, গৃহস্থাশ্রমের 
নিত্যত্ব ব্যাঘাত না হইয়া, নিত্যত্বের সংস্থাপনই হইতেছে, ইহা 
পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, (৫৪) এজন্য এস্থলে আর তাহার উল্লেখ 
করা গেল না! 





(88) ওই পুস্তকের €২ পৃষ্ঠা দেখ । 


বহুবিবাঁছ। ৬৭ 


পঞ্চম আপত্তি ১ 


গ্যধাবিধালে ত্ষচর্য্য সমাপন করিয়া, যে আশ্রমে ইচ্ছা হয়, দেই 
আশ্রম অবলম্বন করিবেক এই পুর্ববোক্ত বচনে গৃহস্থাশ্রম প্রভৃতি 
ইচ্ছাঁধীন একথা বলা হইয়াঁছে। ৮» 


এবচন দ্বারা যে গৃহস্থাশ্রমের নিত্যন্থ ব্যাঘাত হয় না, তাহা পূর্বে 
অম্যক্‌ সংস্থাপিত হইয়াছে ॥ 

ষষ্ঠ আপত্তি টি 

“নৈষ্ঠিক ব্রন্মচারীর গৃহস্থাশ্রম অবলম্বনের আবশ্যকত। নাই 

ইহা! সর্বসম্মত| ৮ 
এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী গৃহস্থাশ্রম অবলন করেন 
না, ইহাতেও গৃহস্থাশ্রমের নিত্যত্ব ব্যাঘাত হইতে পাঁরে না। সাধান্ত 
বিধি অনুসারে, উপনয়নের পর কিয় কাল ত্রশ্বচর্য্য করিয়া গৃহস্থা শ্রম, 
তৎপরে বানপ্রস্থা শ্রম, তৎপরে পরিব্রজ্যাশ্রম অবলম্বন করিতে হয়। 
কিন্তু বিশেষ বিধি অনুসারে, নে নিরষের ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে। 
যেমন বথাক্রযে চারি আশ্রম ব্যবস্থাপিত হইলেও, বিশেষ বিধি 
অনুসারে, বৈরাগ্যস্থলে, এক কালে ব্রন্গচর্য্ের পর পরিব্রজ্যা শ্রম 
গ্রহণ করিতে পারে এরং তদ্ৰারা গৃহস্থাশ্রম প্রভৃতির নিত্যত্ব ব্যাঘাত 
হয় না; সেইরূপ, কিয়ৎ কাল ্রহ্মচর্যয করিয়া, পরে ত্রমে ক্রমে 
অবশ্শিষ্ট আশ্রমত্রয়ের অবলম্বন ব্যবস্থাপিত হইলেও, বিশেষ বিধি 
অনুসারে গৃহস্থাশ্রঘ প্রস্ঠৃতিতে পরাঙ্মুখ হইরা, যাবজ্জীবন ত্রশ্ধচর্যয 
অবলম্বন করিলে, গৃহস্থাশ্রম প্রভৃতির নিত্যত্বব্যাঘাঁতি ঘটিতে পারে 
না। রহ্গচর্য্য বিষয়ে বিশেষ বিধি এই ; 

যদি ত্থাত্যন্তিকৎ বাঁসৎ রোচয়েত গুরোঃ কুলে। 

যুক্তঃ পরিচরেদেনমা শরীরবিমোক্ষপাঁৎ ২২৪৩ ॥ (৫৫) 





(৫) মনুনংত্তা 1 


৬৮. | বহুবিবাহ । 
যদি গুরুকুলে যাঁৰজ্জীবন বাঁস করিবার অভিলাষ হয়, তাহা 
হইলে অবহিত হইয়া, দেহত্যাঁগ পর্য্যন্ত তাঁহার পরিচর্যা করিবেক। 
কিয়ৎ কাল ব্রশ্ধচর্ধ্য করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবার সামান্য বিধি 
থাঁকিলেও, ইচ্ছা হইলে, এই বিশেষ বিধি অনুসারে, গৃহস্থাশ্রীমে 
প্রবেশ না করিয়া, বাবজ্জীবন ত্রক্ষচর্য্য কবিতে পাঁরে। স্থলবিশেষে 
বিশেব বিধি অনুসারে নিত্য কর্মের বাঁধ হয়, এবংসেই বাধ দ্বার! 
তত্তৎ কর্ণের নিত্যত্ব ব্যাঘাত হয় না, ইহা অদৃষ্টচর ও অক্রুতপূর্বব 
নছে। 
যাবজ্জীবমগ্নিহৌত্রৎ জুহুয়াৎ (৫৬)। 
যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র যাগ করিবেক | 
নিত্যৎ ন্সাত্বা শুটিঃ কুর্ধ্যাদ্দেব্িপিতৃতর্পণম২1১৭৬।(৫৭) 


স্নান করিয়া, শুচি হইয়া, নিত্য দেবতর্পণ, খষিতর্পণ ও পিতৃতর্পণ 
করিবেক | 


ইত্যাদি শান্ত্রে যাবজ্জীবন অগ্মিহৌ ত্র, দেবতর্পণ প্রস্তুতি কর্মের নিত্য 
বিধি আছে। কিন্তু” 

সন্যস্য অর্ববকর্মীণি কর্মাদৌষাঁনপান্তদন্‌। 

নিয়তে বেদমভ্যস্য পুজৈশ্বর্ষ্যে সুখৎ বসে ॥৬1৯৫। (৫৭) 


সর্ঘ্ধ কর্ম পরিত্যাগ» কম্মাজনিত পাপক্ষয় ও বেদশাদ্ষের আনু 
শীলন পুর্ববকঃ পুজদত্ত প্রাসাচ্ছাঁদন দ্বাত্রা জীবন্ধাঁরুণ করিয়া, সংযত 
মনে সচ্ছন্দে কালযাঁপন করিবেক 


যথৌক্তান্যপি কন্মীণি পরিহাঁয় দ্বিজৌত্ুমঃ | 
আত্মজ্ঞাঁনে শমে চস্তণদ্ধেদীভ্যানে চ যত্ুবান 1১২৯২।(৫৭) 


ব্রাক্ষণ, শাস্দরোক্ত কন্মা সকল পরিত্যাগ করিয়া আজ্জ্ঞানে, 
চিজ্থৈর্ষো ও বেদাভ্যাসে যত্তুবাঁন্‌ হইবেক। 





(৬) একাদশীতত্বধূত অতি । (8৭) ননুসংহিতা। | 


বহুবিবাহ । ৬৯ 
ইত্যাদি শাস্ত্রে পরিব্রাজকের পক্ষে বেদোক্ত ও ধর্শাক্তোক্ত কর্ম 
পরিত্যাথের বিধি আছে; তদন্ুসারে, এ সকল কর্ম পরিত্যক্ত হইয়া 
থাকে। তন্মধ্যে অগ্সিহোত্র, দেবতর্পণ প্রভৃতি নিত্য কর্ম । পরিব্রজ্যা 
অবস্থায় এ সকল নিত্য কর্ণ পরিত্যক্ত হয়, কিন্তু এ পরিত্যাগজম্ 
তত্তৎ কর্মের নিত্যত্বব্যাঘাত হয় না। সেইরূপ, নৈষ্ঠিক ব্রদ্মচারী 
গৃহস্থাশম অবলম্বন করেন না, এই হেতুতে গৃহস্থাশ্রমের নিত্যত্ব- 
ব্যাঘাত ঘটিতে পাঁরে না। 

সপগ্তম আপস্তি ১ 
“অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেতু দিনমেকমপি দ্বিজঃ 
আশ্রমেণ বিন] তিষ্ঠন্‌ প্রায়শ্চিতীয়তে ছি সঃ ॥ 


পদ্বিজ আশ্রমবিহীন হইয়া, এক দিনও খাঁকিবেক লা? বিল! 
আঁশমে অবস্থিত হইলে পাঁতকগ্রান্ত ভয় ।+ এই দক্ষবচনে ছিজ1তি- 
দিগের আখনমাত্রের অকরণে প্রত্যবায়জন্কতা উক্ত হইলেও» 
গৃহস্থাখমের নিত্তত্ব সিদ্ধ হইতেছে না।” 
এই আপত্তি সর্বাংশে তৃতীর আপত্তির তুল্য। স্থৃতরাঁং, ইহার আঁর 
স্বতন্ত্র সমালোচনা অনাবশ্যক। 
এই সঙ্গে তর্কবাচম্পতি মহাশয় এক প্রাসঙ্গিক আঁপত্তি উত্থাপন 
'করির়াছেন ; সে বিবয়েও কিছু বলা! আবশ্যক । 
“আর, এ স্কুলে দ্বিজপদের ফে উপলক্ষণপরত্থ ব্যাঁখ্যাঁত হইয়াছে, 
তাভাও প্রমাঁণসাপেক্ষ, কিন্ত প্রমাণের নির্দেশ নাই চ অতএব 
সে কথা অগ্রাহ্যই করিতে হইবেক 1৮ 
নিতীন্ত অনবধাঁনবশতই তর্কবাঁচল্পতি যহাঁশর এরূপ কথা বলিয়া 
ছেন। দ্বিজপদের উপলক্ষণপরত্ব যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাঁও এক 
প্রকার সিদ্ধ বিষয়, প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিবার তাদৃশী আবশ্যকতা 
নাই। সেযাহ! হউক, সে বিবরে “প্রমাণের নির্দেশ নাই”? এ কথা 


একা নিব ভা 2৯) ,2াতাখা পিকছাল হাল লহ ভ৯খাাচি 





৭০ বহুবিবাহ । 


কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ সহকারে তাহার আলোচনা করিয়া দেখিলে 
তর্কবাঁচম্পতি মহাশয় দ্বিজপদের উপলক্ষণপরতৃব্যৃখ্যার সম্পুর্ণ প্রমাণ 
দেখিতে পাইিতেন । যথা 

দক্ষ কহিয়াছেন, 


অনাশ্রমী ন ভিষ্েভ্‌, দিমেকমপি দ্বিজঃ। 
আশ্রমেণ বিনা তিষ্ঠন্‌ প্রীয়শ্চিতীয়তে ছি সঃ ॥ 


দ্বিদ্র অর্থাঞ ব্রাঙ্ষণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই' তিন বর্ণ, আশ্রমবিহীন 
হইদ্] এক দিনও খাঁকিবেক না, বিনা আশ্রমে অবস্থিত হইলে 
পাতকগ্রস্ত হয় 


এই শীল্্র অনুসারে, আশ্রমবিহীন হইয়া থাকা দ্বিজের পক্ষে নিবিদ্ধ 
ও পাঁতকজনক। দ্বিজপদ উপলক্ষণ মাত্র, ত্রাঙ্গণ, ক্ষতির, বৈশ্য, 
শৃদ্র গরি বর্ণের পক্ষেই এই ব্যবস্থা!) 

বামনপুরাণে নির্দিউ আছে, 

চত্বার আশ্রমাশ্চৈব ত্রাঙ্গণন্ত প্রকীর্তিতাঃ। 

রহ্ষচর্য্যঞ্চ গাহনথ্যং বানপ্রস্থপ্চ ভিক্ষুকমূ ॥ 

ক্ষল্তিয়স্তাপি কিতা আশ্রযাস্ত্রয় এব ছি। 

্রক্মচ্্যঞ্চ গীস্স্থামাশ্রমদ্বিতয়ং বিশঃ | 

গাহস্থ্যযুচিতস্তেকৎ শৃদ্রন্ ক্ষণমাচরেৎ | 


বক্ষতর্যত গাহ্ক্থ্যি বানপ্রস্থ, সন্ত্যাস ব্রাঙ্গণের এই চারি আখম 
নির্দিউ আছে ; ক্ষত্রিয়ের প্রথম তিন; টৈশ্যের প্রথম দুই ; 
শৃঙ্জের গাহক্থ্যিমাত্র এক আশ্রম; সে ্উচিত্তে তাহাঁরই অনুষ্ঠান 
করিবেক (৫৮) | ৮ 


বামনপুরাণ অনুসারে, ব্রাঙ্গণ, ক্ষভির, বৈশ্যের ন্তাঁর, শৃদ্রও আশ্রমে 
অধিকারী? তাহার পক্ষে গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়া কালক্ষেপণ 





(৫৮) বহুবিবাহ, প্রথম পুস্তক, ৪ পৃষ্ঠা । 


বহুবিবাছ। ৭5 


করিবার বিধি. আছে। অতএব, শুদ্রের যখন গৃহস্থাশ্রমে অধিকার 
ও তাহা অবলম্বন করিয়া কাঁলক্ষেপণ করিবার বিধি দুঁ্ট হইতেছে, তখন 
বিহিত আশ্রম অবলম্বন না করা তাহার পক্ষে দোবাবহ, তাঁহীর অন্দে 
নাই। কিন্তু দক্ষবচনে দৌফকীর্তনস্থলে দছ্বিজশবদের প্রারোগ আছে) 
দ্বিজশবে ত্রাশ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্শের বোধ হয়) এজন্য, 
“দ্বিজপদ উপলক্ষণমাত্র, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুত্র চারি বর্ণের 
পক্ষেই এই ব্যবস্থা, ৮ ইহা! লিখিত হইয়াছিল ; অর্থাৎ, যদিও বচনে 
দ্বিজশব্দ আছে, কিন্তু যখন চারি বর্ণের পক্ষেই আশ্রম ব্যবস্থা দ্ট 
হইতেছে, তখন আশ্রম লঙ্ঘনে যে দৌবশ্রর্সত আছে, তাহা চারি 
বর্ণের পক্ষেই সমভাবে প্রত্ৃত্ত হওয়া উচিত) এবং সেই জন্যই 
বচনস্থিত দ্বিজশব্দ দ্বিজমাত্রের বোধক না৷ হইয়া, আশ্রমাধিকারী 
চারি বর্ণের বোধক হওয়া আবশ্যক । তর্কবাচম্পতি মহাশয়ের 
প্রীত্যর্ধে এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক, এই মীমাংসা আমার 
কপোঁলকম্পিত অথবা লোকবিমোহনার্থে বুদ্ধিবলে উদ্ভাবিত অভিনব 
মীমাংসা নছে। স্মার্ভ ভউটাচার্ঘ্য রঙুনন্দন, বহু কাল পূর্বে, এই 
মীমাৎস! করিয়া শিল্াছেন; 7 যথা, 
গদক্ষ 
অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেভু দিনমেকমপি দ্বিজঃ। 
আশ্রমেণ বিনা তিষ্ঠন্‌ প্রায়শ্চিভীয়তে ত্বসে ॥ 
জপে হোমে তথা দানে স্বাধ্যায়ে বা রতঃ সদা। 
নাসৌ ফলং লমাপ্মোতি কু কু্বাপোহপ্যাশ্রমছ্যুতঃ ॥ 
বিষ্তগুরাণঞ্চ 
ব্রতেষু লৌপকো যশ্চ আশ্রমাদ্বিক্যুতশ্চ যঃ। 
সন্দংশযাতনীমধ্যে পততস্তাবুভাবপি ॥ র্‌ 
অত্র আমা দিচুতশ্চ য ইতি সামান্যেন দোষাভিধানাঁৎ শুক্র 


ণই বহুবিবাহ । 


স্তাপি তথাত্মমিতি পুর্ববচনে দ্বিজ ইত্যুপলক্ষণম্‌!. শুদ্রস্যা 
প্যাশ্রমমাছ পরশশরভাঁষ্যে বাঁমনপুরাঁণম্‌ 

চত্বার আঁশ্রমাশ্ৈব ব্রান্মণন্য প্রকীর্তিতাঃ 

৫ এ 

্রন্মচর্্যঞচ গাহস্থ্যং বানপ্রস্থর্চ ভিক্ষুকম্‌। 

ক্ষল্তিয়স্তাপি কথিতা আশ্রমাস্ত্রয় এব হি। 

র্ষচর্্যঞ্চ গাহস্থ্যমাশ্রমদ্বিতয়ং বিশঃ। 

গাহস্থ্যমুচিতত্তেকৎ শুদ্রন্ত ক্ষণমাচরেৎ (৫৯)॥ ৮ 

দক্ষ কহিয়াছেন, “দ্িজ অর্থাৎ, ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন 

বর্ণ আশরমবিহীন হইয়া এক দিনও খাঁকিবেক না; বিন| আশে 
অবস্থিত হইলে পাতন্গ্রস্ত হয় । আঁশ্রমচ্যুত হইয়া জপ, হোম, 
দাঁন অথবা বেদাধ্যয়ন করিলে ফলভাঁগী হয় না।৮ বিষ্ুপুরাঁণে 
কথিত আছে, “যে বাক্তি ব্রতলোপ করে, এবং যে ব্যক্তি আজনচ্যত 
হর, ইহারা উভয়েই সন্দংশযাঁতনানানক নরকে পতিত হয় 1 এ 
চ্ছলে কোনও বর্ণের উল্লেখ ন করিয়9 আশ্রমচ্যত ব্ক্তির দোঁধ- 
কীর্তন করাতে, আশ্রমচ্যুত হইলে শুদ্রও দোষভাঁগী হৃইবেক ইহ! 
অভিপ্রেত হওয়াঁতে, পুর্ববচনে দ্বিজপদ উপলক্ষণ মাত্র | পরাঁশর- 
ভাষ্যধৃত বামনপুরাঁপবচনে শৃত্রেরও আশ্রন নির্দিক্উট হইয়াছে । 
যথাঃ পরদ্গচর্য্য, গারস্্য, বানপ্রস্থ, সন্গ্যাস বাক্ষণের এই চাঁরি 
আশ্রম নির্দিষ্ট আছে; ক্ষত্রিয়ের প্রথম তিন; বৈশ্যের প্রথম 
দুই; শুদ্রের গাত্স্থ্য মাত্র এক আশ্রম; সে ন্ট চিত্তে তাহারই 
অনুষ্ঠান করিবৰেক 1” 


তর্কবাচম্পতি মহাশয়, প্রমাঁণ দেখিতে না পাইরা, দ্বিজপদের উপ- 
লক্ষণপরত্বব্যাখ্যা অপ্রমাণ বলিয়া অশ্রীহ্য করিয়াছেন । বচন দেখিয়া 
তাহার অর্থনির্ণর ও তাৎপর্য্য গ্রহ করিয়া, মীমাংসা করা সকলের পক্ষে 
সহজ নহে, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু এতদ্দেশের সর্বত্র প্রচলিত 
উদ্ধাহতত্রে দৃষ্টি থাকিলে, উল্লিখিত দ্বিজপদের উপলক্ষণপরত্বব্যাখ্যা 
অপ্রমাণ বলিয়া অগ্রাহ্য করা যাঁর না। অতএব, অর্বশাস্্বেতা! 





(&৯) উদ্বাহততু । 


বহুবিবাহ । ৭৩ 


তর্কবাঁচস্পতি মহাঁশর ধর্মশীল্ বিষয়ে কেমন প্রবীণ, তাঁহা সকলে 
অনায়াসে অনুমান করিতে পারেন। 

তর্কবাচল্পতি মহাশয় যেরূপে বিবাহের নিত্যত্ব খণ্ডন করিয়াছেন, 
তাহা একপ্রকার আলোচিত হইল । এক্ষণে, তিনি যেরূপে বিবাহের 
নৈমিত্তিকত্ব খওন করিয়াছেন, তাহা আলোচিত হইতেছে । 

তিনি লিখিয়াছেন, 

“কিমিদৎ নৈমিত্তিক কিং নিশিতাঁধীনভ্রং নিমিত্তনিশ্চয়ো, 
ত্তরাব্যবহিতৌত্তর কর্তবাত্বং ব ন তাবদাদ্যঃ কার্ধ্যমাত্রন্ত কারণ- 
সাধ্যতয়। জর্স্যৈৰ নৈমিভ্তিকত্বাপত্তেঃ এবঞ্চ তদভিমতনিত্য- 
বিবাহস্যাপি দানাদি প্রযোজাতয়! নিমিত্াধীনত্বেন নৈশিত্তিকত্বা- 
পভিঃ| ন দ্বিতীয়ঃ পত্রীমরণনিশ্চয়াধীনস/ তন্মতে নিত্যস্য দ্বিতীয়- 
বিধ্যনুসারিবিবাহস্যাপি নৈমিত্তিকত্বাপত্েঃ তম্ত অশোৌচাঁদেরিৰ 
মরপনিমিত্তনিস্চয়া দীনত্রাৎ। বিপু তন্মতে তৃতীয়বিধ্যনুসারি- 
বিবাহম্থা নৈমিত্তিকম্যাপি নৈথিতিকত্বানুপপত্তিঃ তসা শুদ্ধ- 
কালপ্রতীক্ষাধীনতয়া বক্ষ্মণাফিবর্যাদিকালপ্রতীক্ষাসস্ভাবেন চ 
নিমিত্তনিশ্চয়াব্যবহিতোতরং ক্রিয়মীণত্বাভাবাৎ। অন্থচ্চ 


নৈমিত্তিকাঁনি কাম্যাঁনি নিপতন্তি যথা যথা | 
তথা তখৈৰ কার্য্যাঁণি ন কান্ত বিধীয়তে ॥ 


ইত্যযক্তেঃ লুপ্তসংবৎসর মলমা সশুকরাথস্ত্বা শুদ্ধকাঁলেহপি ভৃতীয়- 
বিধানুসারিণৌ নৈমিত্তিকম্য কর্তবযতাপত্তিঃ নৈিতিকে জাঁতে- 
ফাদে অশৌচাঁদেঃ শুদ্ধকালস্য চ প্রতীক্ষাভাবস্য অর্বসন্মতত্বৎ 
তৎপ্রতীক্ষণাভাবাঁপত্েছ্র্তরত্বাৎ | মন্বাদিভিম্চ 
বন্ধ্যাউমেহধিবেতব্যা দশমে স্ত্রী স্বতপ্রজা। 
একাদশে স্ত্রীজননী ইত্যাদিন! | 
অফবর্ষাদিকালপ্রতীক্ষাৎ বদপ্তিঃ প্রদর্শিতনৈমিত্ভিকদং তথ্য 
প্রত্যাখ্যাত (৬০)।৮ 
(৩০) বহুবিবাহ্বাদ,, ১৮ পৃষ্ঠা 1 





৭৪ বহুবিবাহ । 


নৈমিত্তিক কাঁভাকে বল, কি নিমিভাঁধীন কর্মকে ইনমিত্িক 
কলিবেগ অথবা নিনিত্তনিশ্চয়ের অব্যবহিত উত্তর কালে যাহা 
কারিতে হয়, তাহাকে নৈমিত্তিক বলিবে। প্রথম পক্ষ সম্ভব নহে 
কারণ, কার্ধ্যমারই কাঁরণসাঁধ্য, সুতরাং কল কর্দই টনমিত্ভিক 
ভুইয়া পড়ে? এবং তাহার অভিমত নিত্য বিবাহও দানাদিসাধ্য, 
সুতরাং নিমিত্তাধীন হইততিছে ) এজন্য উহারও উননিতিকত্ব ঘটিয়া 
উঠে । দ্বিতীয় পক্ষও সম্ভব নহে; তন্মতে দ্বিতীয় বিধি অনুযায়ী 
বিবাহ নিত্য বিবাহ $ এই নিত্য বিবাঁহও নৈমিত্তিক হইয়া পড়ে ; 
কারণ যেমন অশৌচ প্রভৃতি মরণনিশ্চরজ্ঞানের অধীন, সেইব্ূপ 
এই নিত্য বিবাঁহও পুর্বপত্থীর মরণনিশ্চয়জ্ঞাঁলের অধীন । কিখঃ, 
তন্মতে তৃতীয় বিধি অনুযায়ী বিবাহ উনমিত্তিক বিবাহ ; এই ইনমি- 
তিক ৰিবাঁহেরও নৈমিত্তিকত্ব ঘ্টিতে পাঁরে না; বিবাহে শ্বদ্ধ কাল 
এবহ বক্ষ্যম।ণ অষ্টবর্ধাদি কাস প্রতীক্ষার আবশ্যকতাঁৰশতঃ, নিমিত্ত 
নিশ্চয়ের অন্যণভিত উত্তর কাঁলে তাহার অনুষ্ঠান ঘটিতেছে না। 
অপরঞ্চ। “নৈমিভিক কাম্য বখনই ঘটবেক, তখনই তাহার অনুষ্ঠান 
করিবেক, তাঁজাঁতে কালাকাল বিবেচনা নাই ।৮ এই শাস্খ অনুসারে 
দুপ্ত সংব্সর, মলমাস, শুক্রান্ত প্রভৃতি অশ্রদ্ধ কাঁলেও তৃতীয় বিথি 
অনুযায়ী নৈমিত্িক বিবাতের কর্তব)ত1 ঘটিয়া উঠে। জাঁতেনি 
এাভৃতি নমিত্িক কর্মে অশোৌচাঁদির ও শ্রদ্ধ কালের প্রতীক্ষা করিতে 
হয় না, ইভ সর্বসম্মত ; তদনুসাঁরে তদভিমত নৈনিত্তিক বিবাহ 
স্থলে আশোৌচাদির ও শুদ্ধ কাঁলের প্রতীক্ষা করিবার আঁবশ্কতা 
খাকিতে পারে না। আর, ন্দী বন্ধ্যা হইলে অধম বর্ষে, স্ৃতপুত্রা 
কইলে দশম বর্ষে, কন্যামাত্রপ্রসবিনী হইলে একাদশ বর্ষে |১ইত্াাঁদি 
দারা মনৃপ্রভৃতিঃ অ্বর্ধাদি কাল প্রতীক্ষ; বলিয়+ বিবাহের নৈমি- 
তিকত্ব খশ্ডন করিয়াছেন! 


তর্কবাঁচস্পতি মহাশর, “নিমিত্তাধীন কর্ণ নৈষিত্তিক,” এই যে লক্গণ 
নির্দেশ করিয়াছেন, আমার বিবেচনার উহ্থাই নৈমিতিকের প্রকৃত 
লক্ষণ। তন্তৎকর্থে অধিকাঁরবিধারক আগন্তুক হেতু বিশেঘকে নিগিত্ত 
বলে; শিশিত্রের অক্রীন যে কর্ম, অর্থাৎ নিহিত্ত ব্যতিরেকে যে কর্মে 
অধিকার জন্মে না, তাহাকে নৈমিত্তিক কহে; যযন জাঁতকর্, 
নান্দীশ্রান্ধ, গ্রহণশ্রাদ্ধ প্রভৃতি । জাতকর্ম নৈষিতিক, কারণ পুরজ-? 
জন্মরূপ নিমিত্ত ব্যতিরেকে জাঁতকর্থে অধিকার জন্মে না; নান্দী- 


বহুবিবাহ । ৭৫ 


শ্রাদ্ধ নৈমিত্তিক, কারণ পুভ্রের সংস্কারাদিরূপ নিখিত্ত ব্যতিরেকে 
নান্দীশ্রাদ্ধে অধিকার জন্মে না গ্রহণশ্রাদ্ধ নৈমিত্তি » কারণ 
চক্দ্স্যযগ্রহণরূপ নিমিত্ত ব্যতিরেকে গ্রহণশ্রাদ্ধে অধিকার জন্মে না । 
সেইরূপ, স্তী বন্ধযা হইলে যে বিবাহ করিবার বিৰি আছে, এ বিবাহ 
নৈমিতিক, কারণ, স্তর বনধাত্বরূপ নিষিত্ত ব্যতিরেকে ভাদুশ বিবাহে 
অধিকার জন্মে না; স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইলে, যে বিবাহ করিবার বিধি 
আছে, এ বিবাহ নৈথিত্তিক, কারণ স্ত্রীর ব্যভিগররূপ নিমিত্ত 
ব্যতিরেকে তাদৃশ বিবাহে অধিকার জন্যে না; স্ত্রী চিররোগিণী হইলে 
যে বিবাহ করিবার বিধি আছে, এ বিবাহ নৈমিত্তিক, কারণ স্ত্রীর 
চিররোগরূপ নিমিত্ত ব্যতিরেকে তাদৃশ বিবাহে অধিকার জন্মে না। 
এইরূপ, শাস্তকারেরা» নিমিত্ত বিশেষ নির্দেশ করিয়া, পূর্বপরিণীতা 
স্ত্রীর জীবদ্দশায়, পুনরায় বিবাহ করিবার যে সকল বিধি দিরাছেন, 
সেই সমজ্ঞ বিধি অন্গুযারী বিবাহ নৈমিত্তিক বিবাহ ১ কারণ) তত্তৎ 
নিমিত্ত ব্যতিরেকে, পূর্বপরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশার, পুনরায় বিবাহ 
করিবার অধিকার জন্মে না। 

উল্লিখিত নৈমিতিক লক্ষণ নির্দেশ করিয়া, তর্কবাচস্পতি মহাশকর 
যে আপত্তি দর্শাইয়াছেন, তাহ কার্য্যকারক নহে) যথা, 


প্রথম পক্ষ সম্ভব নছে, কারণ কীর্যামাত্রই কীরণসাধ্য, সুতরাং 
জকল কার্ধাই নৈমিত্তিক হইয়া পড়ে | এবং ভীহাঁর অভিমত 
নিত্য বিবাহও দানাদিদাঁধ্। সুতরাং নিমিততাধীন হইতেছে 
এজন্য উহ্বারও নৈমিভ্িকত্ব ঘটিরা উঠে।” 


তর্কবাচম্পতি মহাশয় ধর্মশীস্ত্রোক্ত নিমিত্ত ও নৈমিত্তিক শবের প্রর্ুত 
অর্থ অবগত নহেন, এজন্য ঈদৃশ অকিঞ্চিংকর আপতি উত্থাপন 
করিয়াছেন । নাঁমান্যতঃ, নিষিত্তশব্দ কারণবাচী ও নৈমিতিকশব্ 
কার্য্যবাচী বটে। যথা, 


৭৬ বহুবিবাহ । 


উদেতি পুর্ববৎ কুম্ুমৎ ততঃ ফলং 
ঘনোদয়ঃ প্রাক তদনত্তরৎ পয়ঃ | 
নিমিভনৈমিত্তিকয়োরয়ৎ বিধি- 
স্তব প্রনাঁদস্য পুরস্ত সম্পদঃ (৩১) ॥ 


প্রথম পুষ্প উৎপন্ন হয়, তত্পরে ফল জন্মে; প্রথম মেঘের উদয় 
হয়, তৎপডধে বৃষ্টি ছয় ; নিমিত ও নৈমিভিকের এই ব্যবস্থা) কিনতু 
তোমার প্রসাদের অগ্রেই ফললাভ হু। 


এম্থলে নিষিত্রশব্দ কারণবাটী ও নৈমিত্তিক শব্দ কার্ধ্যবাচী। কিন্তু 
ধর্মশীস্ত্রোক্ত নিমিত্ত ও নৈমিত্তিক শব্দ পারিভাষিক, কারণীর্থবাঁচক 
ও কার্য্যার্থবাচক সামান্য নিমিত্ত ও নৈথিত্তিক শব্দ নহে। পু্রাদির 
সংস্কারকালে আত্যুদর়িক শ্রাদ্ধ করিতে হয়; পুঁকষব্যাপার ও 
শাস্ত্রো্ত ইতিকর্তব্যতা প্রতৃতি দ্বারা আত্ুদয়িক শ্রাদ্ধ নিশ্পন্ন 
হয়; এজন্য আভ্যুদয়িক আদ্ধ পুকমব্যাপার প্রভৃতি কারণসাধ্য 
হইতেছে ॥ কিন্তু পুকবব্যাপার প্রস্তুতি, আত্যুদয়িক শ্রাদ্ধের 
নিপ্পাদক কারণ হইলেও, উবার নিমিভ বলিয়া! উল্লিখিত হইতে পারে 
না? পুক্রাদির সংস্কীর উহ্বার নিষিতত) অর্থাৎ পুক্রাির সংস্কার উপ- 
স্থিত না হইলে, তাহাতে অধিকার জন্মে না? সুতরাং পুক্রা্দির সংস্কার 
আত্যদয়িক শ্রাদ্ধরূপ কার্যে অধিকীরবিধায়ক হেতুবিশেষ ও নিঘিত্তশব্দ- 
বাঁচ্য হইতেছে) এবং এই পুন্রাদির সংস্কাররূপ নিমিত্তের অধীন বলিয়া, 
অর্থাৎ তাদৃশ নিমিত্ত ব্যতিরেকে তাহাতে অধিকার জন্মে না এজন্য, 
আত্যদয়িক শ্রাদ্ধ নৈমিত্তিক কার্য্য। অতএব “কার্যযমাত্রই কারণনাধ্য, 
স্থতরাৎ সকল কার্য্যই নৈমিত্তিক হইয়া পড়ে” এ কথা প্রণিধানপুর্বক 
বলা হয় নাই। আর, আমার অভিমত নিত্য বিবাহও দানাদিসাধ্য, 
সুতরাং উহ্বারও নৈশিত্তিকত্ব ঘটিয়া উঠে, এ কথাও নিতান্ত অকিঞ্চিৎ- 
কর। দানাদি বিবাহের নিষ্পীদক কারণ বটে, কিন্তু বিবাহের নিখিত্ত 
(৩১) অভিজ্ঞানশকুস্তলঃ সপন অঙ্ক । 
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হইতে পারে না|? কারণ, দানাদি বিবাহে অর্ধিকারবিধাযক ছেতু নহে? 
সতরাৎ, উহ্ারা নিমিতশব্দবাচ্য হইতে পাঁরে না। যদি উহ্ারা নিমিতত- 
শব্দবাচ্য না হইল, তবে আমার অভিমত নিত্য বিবাহের নৈমিত্তিকতব 
ঘটনার সম্ভাবনা কি। 

কিঞ্ট, “নিখিত্তনিশ্চয়ের অব্যবহিত উত্তরকালে যাহা করিতে হয়, 
তাহাকে নৈথিত্তিক বলে)” তর্কবাচস্পতি মহাশর এই যে দ্বিতীয় 
লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা নৈমিত্তিকের সাধারণ লক্ষণ হইতে পাঁরে 
না। নৈমিত্তিক দ্বিবিধ নিরবকাশ ও সা'বকাঁশ। যাহাতে অবকাঁশ থাকে 
না, অর্থাৎ কালবিলম্ব চলে না, নিমিত্ত ঘটিলেই যাহার অনুষ্ঠান 
করিতে হয়, তাহাকে নিরবকাশ নৈমিত্তিক বলে; যেমন গ্রহ্ণশ্রাদ্ধ । 
নিমিতযুক্ত কালে নৈমিত্তিক কার্য্ের অনুষ্ঠান করিতে হয়) স্তর 
বত ক্ষণ গ্রহণ থাকে, সেই সময়েই গ্রহণনিমিতক আাদ্ধের অনুষ্ঠান 
করা আবশ্যক; গ্রহণ অতীত হইয়া গেলে, আর নিমিতযুক্ত কাল 
পাওয়া বায় না, এজন্য আর সে শ্রাদ্ধ করিবার অধিকার থাকে নাঃ 
গ্রহণ অধিক ক্ষণ স্থারী নহে; এজন্য গ্রহণ উপস্থিত হইবাযান্র 
আাদ্ধের আরম্ভ করিতে হয়» সুতরাং গ্রহ্ণশ্রাদ্ধে অবকাঁশ থাঁকে না 
এজন; গ্রহ্ণর্রাদ্ধ নিরবকাশ নৈমিভিক। আর, যাহাতে অবকাঁশ 
থাকে, অর্থাৎ বিশিষ্ট কারণবশতঃ কালবিলম্ব চলে, নিমিতঘটনা'র 
অব্যবহিত পরেই বাহার অনুষ্ঠানের একাস্তিকী আবশ্যকতা নাই, 
তাহাকে সাবকাশ নৈমিত্তিক বলে ১ যেমন, স্ত্রীর বন্ধ্যাত্বনিবন্ধন 
বিবাহ। জরীর বন্ধটাত্বূপ নিমিতবুক্ত কালে এই বিবাহ করিতে হয়; 
কিন্তু রর বন্ধ্যাত্ব, গ্রহণরূপ নিষিতের ন্যায়, সহসা অভীত হইয়া 
যাইবেক, সে আশঙ্কা নাই) এজন্য, বিশিউ কারশবশতঃ বিলম্ব 
হইলেও, এ বিবয়ে নিমিতযুক্ত কালের অপ্রতুল ঘটে না; সুতরাং 
ইহাতে অবকাশ থাকে » এজন্য, স্ত্রীর বন্ধযাত্বনিবন্ধন বিবাহ সাবকাঁশ 
নৈমিত্তিক । অতএব, “নিমিত্নিশ্চরের অব্যবহিত উত্তরকালে যাহা 
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করিতে হয়, তাঁহাঁকে নৈমিত্তিক বলে,” ইহ! নিরবকাঁশ নৈমিত্তিকের 
লক্ষণ * কারণ, নিরবকাশ নৈমিত্তিকেই কালবিলম্ব চলে না। যথা, 


কাঁলেনন্যগতিৎ নিত্যাঁৎ কুর্ধ্যানৈমিতিকীহ ক্রিয়াম৬২) 
যে সকল নিত্য ও টনমিত্বিক কর্ম অননগতি, অর্থাৎ, কালাভ্তরে 
যাঁহাদের অনুষ্ঠান চলে না, নিনিত্তঘটনার অব্যবহিত উত্তরকালেই 
তাহাঁদের অনুষ্ঠান করিবেক | 
ুর্ধ্যাৎ প্রাত্যহিকৎ কর্ন প্রযত্রেন মলিয্র্চে। 
নৈমিত্তিকঞ্চ কুব্ৰীতি সাঁবকাশৎ ন যদ্ভবেৎ (৬৩)॥ 


প্রত্যহ যে সকল কর্ম করিতে হয়, এবং যে সকল নৈমিতিক 
সাঁবন্ঠীশ নতে 7 মলমাসেও যত্তরপুর্্বক তাহাদের অনুষ্ঠান করিবেক | 


নৈথিত্তিক সাবকাঁশ ও নিরবকাশ ভেদে দ্বিবিধ, বোঁধ হয়, তর্কবাচস্পতি 
মহীশয়ের দে বোধ নাই; এজন্য, নিরবকাঁশ নৈথিত্তিকের লক্ষণকে 
নৈমিত্তিকমাত্রের লক্ষণ স্থির করিরা রাখিয়াছেন । 
উল্লিখিত লক্ষণ নির্দেশ করিয়া, তর্কবাঁচম্পতি মহাশয় সর্বপ্রথম 
এই আপত্তি উদ্থাপন করিয়াছেন, 
ণ“তন্মতে দ্বিতীয় বিধি অনুযায়ী বিবাঁছ নিত্য বিবাহ ; এই নিত্য 
বিবাহও নৈতিক হইয়! পড়ে ঃ কারণ, বেমন অশোৌচ প্রভৃতি 
মরণনিশ্চরজ্ঞানের অধীন, সেইরূপ এই নিত্য বিবাহও পূর্ব্ব- 
পত্বীর মরণনিশ্চয়জ্ঞীনের অধীন ১১ 
ইনার তাঁৎপর্য্য এই, পত্থীর মরণনিশ্চর ব্যতিরেকে, পুঁকষ দ্বিতীয় বিধি 
অনুষায়ী বিবাছে অধিকারী হয় নাঃ এজন্য, এই বিবাহে পত়ীমরণের 
নিষিস্ততা আছে, স্ৃতরাৎ উহা নৈখিত্তিক হইয়া পড়ে, এবং তাহা 
হইলেই, আমার অভিমত নিত্যত্বের ব্যাঘাত হইল । এ বিষয়ে বক্তব্য 
এই যে, প্রথম পুস্তকে 





(৬২) মলমাসততুৃত কঠিকগৃহ্য ! (৬৩) মলমাসতত্ৃগৃত বৃহ্স্পতিবচন। 
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পদ্ধিতীর বিধির অনুযায়ী বিবাহও নিত্য বিবাহ ; তাহা ন। করিলে 

আশ্রমভ্রংশ নিবন্ধন পীতিকগ্রম্ত হইতে হয় ” ড৪) 
এইরূপে প্রথমতঃ এই বিবাহের নিত্যত্ব নির্দেশ করিয়া, পরিশেষে 
এই বিবাহের নৈষিত্তিকত্ব স্বীকার করিয়াছি । যথা, 

পক্জীবিয়োগরূপ নিমিভ বশতঃ করিতে হর, এজন্ত এই বিবাহের 
নৈমিত্তিকও আছে” ড৬৪)| 
কফলকথা এই, জ্ীবিয়োগনিবন্ধন বিবাহ কেবল নিত্য অথবা কেবল 
নৈমিত্তিক নহে, উহা নিত্যনৈমিত্তিক । লঙ্ঘনে দৌষশ্রুতিরূপ ছেতু- 
বশতঃ, এই বিবাহের মিত্যত্ব আছে;আর, স্ত্রীবিরোগরূপ নিমিত্ত বশতঃ 
করিতে হয়, এজন্য নৈমিতিকত্বও আছে। এইরূপ উজ্যধর্থাক্রাস্ত 
হওয়াতে, এই বিবাহ নিত্যনৈমিত্তিক বলিয়া পরিগণিত হওয়! 
উচিত। আমি, প্রথমে এই বিবাহকে নিত্য বিবাহ বলিয়া নির্দেশ 
করিরা, চীকার উহার নৈমিত্তিকত্ব স্বীকার করিয়াছি। কিন্তু, যখন উহার 
নিত্যত্ব ও নৈথিত্তিকত্ব উভ্রই আছে, তখন উহ্বাকে কেবল নিত্য 
বলিয়া পরিগণিত না! করিরা, নিত্যনৈমিত্তিক বলিরা পরিশ্নণিত 
করাই আবশ্যক । এতদনুসারে, বিবাহ নিত্য, নৈমিত্তিক, কাঁধ্য ভেদে 
তরিবিধ বলির নির্দট না হইয়া, বিবাহ নিত্য, নৈমিত্তিক, নিত্য- 
নৈমিত্তিক, কাষ্য ভেদে চতুর্বিব বলিরা পরিগণিত হওয়াই উচিত ও 
আবশ্যক। সে যাহা হউক, তর্কবাচস্পতি মহাশয়, উপেক্ষাবশতঃ, 
অথব! অনববানবশতঃ আমার লিখনে দৃষ্টিপাত না করিয়াই, এই 
আপত্তি করিরাছেন, তাহার অন্দেহ নাই। 

তর্কবাচল্পতি মহাশয়ের দ্বিতীয় আপত্তি এই ?-- 

“কিঞ্চ তন্মতে তৃতীয় বিধি অনুযায়ী বিবাহ নৈমিভিক বিবাহ, 
এই নৈমিভিক বিবাছেরও নৈমিত্তিকত্ব ঘটতে পারে ন1; কারণ 





(৬৪) বহুবিবাহ, প্রথম পুস্তক, ৭ পৃষ্ঠা।। 
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বিবাহে শুদ্ধ কালের এবং অফ বর্ধাদি কালের প্রতীক্ষার আঁবশ্তা- 

কতা বশতঃ নিমিত্তনিশ্য়ের অব্যবহিত উত্তরকাঁলে তাহার 

অনুষ্ঠান ঘটিতেছে ন।1 
পূর্ব দর্শিত হইয়াছে, নৈমিত্তিক দ্বিবিধ সাঁবকাশ ও নিরবকাশ ॥ 
সাবকাশ নৈমিত্তিকে কীলপ্রতীক্ষা চলে ? নিরবকাঁশ নৈষিত্তিকে কাল- 
প্রতীক্ষা চলে না। তৃতীয় বিধি অনুযায়ী বিবাহ সাবকাশ নৈমিত্তিক ৯ 
উহ্থাতে কালপ্রতীক্ষা চলিতে পাঁরে । এজন্য, বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি নিমিত্ত 
নিশ্চয়ের অব্যবহিত উত্তরকাঁলে অনুষ্ঠান না ঘটিলেওঃ উহার 
নৈমিত্তিকত্বের ব্যাঘাত ঘটিতে পারে না। তর্কবাচস্পতি যহীশয়, 
সাবকাঁশ নৈিত্তিকে নিরবকাঁশ নৈমিত্তিকের লক্ষণ ঘটহিবার চেষ্টা 
করিয়া, নৈমিত্তিক বিবাহের নৈমিত্িকত্ব খণ্ডনে প্ররৃত্ হইয়াছেন । 


তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের তৃতীর আপত্তি এই ;. 


“অপরঞ্ “নৈমিত্তিক কাম্য যখনই ঘটিবেক, তখনই তাঁহার 
অনুষ্ঠান করিবেক, তাহাতে কীঁলাকাল বিবেচন। নাই |” এই 
শান্তর অনুসারে, লুগ্তসংবৎসর মলমাঁস শুক্রাস্ত প্রভৃতি কালেও 
তৃতীয় বিধি অনুযায়ী নৈমিত্তিক বিবাহের কর্তৃব্যত| ঘটিয়া উঠে। 
জাতেষ্টি প্রভৃতি নৈমিত্তিক কর্মে অশোৌচাদির ও শুদ্ধ কালের 
প্রতীক্ষ। করিতে হয় না, ইহা! জর্ধসস্মত ) তদনুসাঁরে তদভিমত 
নৈমিত্তিক বিবাহস্থলেও অশৌচাদির ও শুদ্ধ কাঁলের প্রতীক্ষা 
করিবার আবশ্তাকত! থাকিতে পীরে ন1।”” 

তর্কবাচস্পতি মহাঁশয়ের এ আঁপত্তিও অকিঞ্চিৎকর? কারণ উত্তবচন 
নিরবকাশ নৈমিত্তিকবিষর়ক ১ নিরবকাশ নৈথিত্তিকেই কালাকাঁল বিবে- 
চনা নাই। তৃতীয় বিষি অনুযায়ী বিবাহ সাঁবকাশ নৈমিত্তিক । সাবকাঁশ 
নৈমিত্বিকেকালাকাঁল বিবেচনার সম্পূর্ণ আবশ্যকতা আছে) তর্কবাচ- 
স্পতি মহাশয়, সাবকাশ নৈমিতিকে নিরবকাশ নৈষিতিকবিবয়িণী 
ব্যবস্থা ঘটাইবার চেষ্টা পাইয়া, অনভিজ্ঞতা প্রদর্শনযাত্র করিয়াছেন । 


 'ক্বসুবিবাছ ॥ ৮১ 
অপর) .. 
“জাতি প্রতি নৈমিতিক কর্থে অশৌচাদির ও শুদ্ধ কালের 
প্রতীক্ষ! করিতে হয় না, ইহা সর্বসম্মত | » 

তর্কবাচম্পরতি মহাশরের এই ব্যবস্থা সর্বাংশে সঙ্গত মহে। জাতে 
মলমাসাদি অশুদ্ধ কালেও অনুষ্ঠিত হইতে পারে? জুতরাৎ, তাহাতে 
শুদ্ধ কালের প্রতীক্ষা করিতে হয় না, তীয় ব্যবস্থার এ অংশ সর্বসন্বত 
বটে। কিন্তু জাতেন্টিতে অশ্শোচান্তের প্রতীক্ষা করিতে হয় না, অর্থাৎ 
অশোৌচকালেও উহার অনুষ্ঠান হইতে পারে + এ ব্যবস্থা তিনি কোথার 
পাইলেন, বলিতে পারি ন!। পু জন্মিলে জাতেন্ি ও জাতকর্তব 
করিবার এবং জাতকর্থের পর বালককে ভ্তহ্যপাঁন করাইবার বিবি 
আছে। কিন্তু জাতেফ্টি করিতে যত সময় লাগে, তত ক্ষণ সতন্যপান 
করিতে না দিলে, বালকের প্রাণবিয়োগ অবধারিত ) এজন্য, অগ্রে 
স্বপ্পকালসাধ্য জাতকর্মাত্র করিয়া, বালককে স্তন্তপান করায় ; পরে, 
অশোঁচান্তে জাতে অনুষ্ঠিত হই থাকে । এই ব্যবস্থাই সর্বসম্মত 
বলিয়া অঙ্গীকুত। তর্কবাচম্পতি মহাশর, বুদ্ধিবলে, অশ্ুতপূর্ব্ব 
সর্বসম্মত ব্যবস্থা বহিষ্কৃত করিয়াছেন । অশোঁচকালেও জাতেক্ট 
অনুষ্ঠিত হইতে পারে, ইহা যে সম্পূর্ণ অব্যবস্থা, তদ্বিষয়ে প্রমাণ 
প্রদর্শনের প্রয়োজন নাই ; তথাপি, তাহার আীত্যর্ধে জাতেষ্টিসংক্রাস্ত 
অধিকরণ় উদ্ধৃত হইতেছে ;__ 


“অষ্টাদশম্‌ 


জন্মানস্তরমেবেকটির্জীতকর্্থণি বা কতে। 

নিমিতানস্তরং কা্য্যং নৈমিতিকমতোহত্রিমঃ ॥১॥ 
 জাঁতকর্মাণি নির্বৃতে স্তনপ্রাশনদর্শনাঁহ। 

প্রাশ্েবেফৌ কুষারস্ত বিপতেররদমন্ত সা॥ ২ ॥ 


5৬ 


৮ই 


বহুবিবাহ । 


পুভ্রজন্ননো! বৈশ্বীনরেষ্টিনিমিতহাৎ নৈষিভভিকম্য কাঁলবিলক্বা- 
যোগাৎ জন্ঁনগ্তরমেবেক্টিরিতি চেৎ মৈবং শতনপ্রাঁশনৎ ভাবছ 
জাতিকর্মানভ্তরৎ বিছিতং যদি জাতকর্খণঃ প্রাখেব বৈশ্বানরেষ্চি- 
নিরপোত তদ। স্তনপ্রাশনস্যাত্যন্তবিলহ্বনাৎ পুভ্তরে! বিপঞ্ঠেত তথা 
সতি পুতত্বাদিকমিক্টিফলং কন্য সাৎ তম্মা্ন জন্ানস্তরৎ কিন্ত 
জীতকর্শণ উর্দৎ সেক্টিঃ” (৬৫।। 

অস্টাদশ অধিকরণ 

পুজজন্মরূপ নিনিত্তবশতঃ বৈশ্বানর যাগ অর্থাৎ জাঁতেন্টি করিতে 
হয়; নৈনিত্তিকের অনুষ্ঠানে কাঁলবিলম্থ চলে ন1) অতএব জন্মের 
পরক্ষণেই জাঁতেঞ্টি করা উচিত, এরূপ বলিও না কারণ, জাত- 
কর্সের পর স্তন্যপান করাইবার বিধি আছে যদি জাতকর্মের খর্ব 
জাতেঞ্চির ব্যবস্থা কর, তাঁভা হইলে স্তন্যপানের বিলম্বনিবদ্ধন, 
বালকের প্রাঁণবিয়োগ ঘটে ; বালকের প্রাণৰিয়োগ ঘটিলে, যাঁশের 
ফলভাগী কে হইবেক । অতএব, জন্মের পরক্ষণেই না করিয়া, 
জাঁতকর্মমের পর জাঁতেন্টি করা আবশ্যক ! 


“একোনবিৎশম্‌ 
জাঁতকর্শানত্তরং স্তাদাশৌচাপগ্রমেহুথবা। 
নিমিতসনিধেরাদ্যঃ কর্তৃঃ শুদ্ধ্থমুত্তরঃ ॥ ১1 
বষ্ঠপি জাঁতিকর্মান্তরমেব তদনুষ্ঠানে নিমিত্তভূতং জম সন্গি- 


হিতৎ ভবতি তখীপাশুিন! পিতা অনুষ্ঠীয়মা নম্গৎ বিকলং ভবেখ 
জাতকর্মণি তু বিপভিপরিহারার তাঁৎকালিকী শুদ্ধিঃ শাস্দ্েণৈব 
দশিতি। মুখ্যসনিধেরবশ্যং বাঁধিতত্বাৎ শুদ্ধিলক্ষণক্গবৈকলাং বাঁর- 
রিতুমাশোচাদৃদ্মিন্িং কুর্ঘযাৎ” (৬1 
উনবিংশ অধিকরণ 
যদিও, জাঁতিকর্দের পরক্ষণেই জাতেন্টির অনুষ্ঠান করিলে 
পুজ্রজন্মরূপ নিমিত্রসমিহিত হয় ; কিন্ড পিতা অশুচি অবস্থায় যাঁগের 





(৫: জৈমিনীয়ন্যায়মালাবিস্তর, চতুর্ঘ অধ্যায়, তৃতীয় পাঁদ। 








বন্ছবিবাছ। সত 


ক্নুষ্ঠান করিলে,.তাহার কফললাভ হইতে পাঁরে ন1। বালকের আপ- 
বিয়োগরূপ অনিষ্ট নিবারণার্থে, শান্বকারেরা জাতকর্্ স্থলে পিতার 
তাশ্কালিক শুদ্ধি ব্যবস্থা করিয়াছেন| নিমিতসন্সিহিত কালে অনুষ্ঠান 
কোনও মতে চলিতে পারে না; অতএব জাতকর্গের পর না করিয়া, 
কার্ধ্যসিদ্ধির নিদানভূত শুদ্ধির অনুরোধে, অশৌচাস্তে জাতেছির 
অনুষ্ঠান করিবেক । 


শবরস্বামীও, এইরূপ বিচার করিয়া, অশচান্তে পূর্ণিমা অথবা 
অমাবস্যাতে জাতেন্ডির অনুষ্ঠান করিবেক, এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । 
যথা, র্ -& 

তস্মাদতীতে দশাহে পৌর্মান্তামমাবান্তায়াং বা. 
কুর্যযাৎ (৬৬)। ২৯৮১ ০. 


'অভএব দশাহ অতীত হইলে পুর্পিমা অথবা অমাবস্যাঁতে করিত্বেক ( 
তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের চতুর্থ আপত্তি এই $-- 
“আর, ৪ জী বন্ধ্যা হইলে অফ বর্ষে, যৃতপুত্রা হইলে দশম 
বর্ষে, কন্তামাত্রপ্রসবিনী হইলে একাদশ বর্ষে |” ইত্যাদি দ্বার! 
মনু প্রভৃতি, অফবর্যাদি কাঁল প্রতীক্ষা! বলিয়া, বিবাছের 
নৈমিত্তিকত্ব খণ্ডন করিয়াছেন । » 
এই অশ্রন্পূর্বব সিদ্ধান্ত নিতান্ত কৌতুককর। যে বচনে মনু 
নৈমিত্তিক বিবাছের বিবি দিরাছেন, এ বচনে মনু বিবাহের 
নৈমিত্তিকত্ব খণ্ডন করিয়াছেন, ইহা! বলা অপ্প পাশ্ডিত্যের কর্ধ নহে॥ 
তর্কবাচল্পূতি মহাশয়ের অভিপ্রায় এই, নিমিত্তনিশ্য়ের অব্যবহিত 
পরেই যে কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, তাহাই নৈষিত্তিক। কিন্তু মনত 
বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি নিশ্চরের পর অইবর্ষাদি কাল প্রতীক্ষা করিয়া 
বিবাহ করিবার বিবি দিয়াছ্ছেন » আুতরাং, এ বিবাহ নিমিতনিশ্চয়ের 
অব্যবহিত পরেই অনুষ্ঠিত হইতেছে না 9. এজন্য, উহার নৈিত্তিকতব 

(৬৬) মীমাৎসাভাষ্য, চুর্ধ অধ্যায় ভভীয় পা কফ ভা - 





৮ বন্থবিবাঁহু । 


টিতে পারে না। এ বিষয়ে বন্তব্য এই যে, ষদিই মন্তু, বন্ধ্যাত্ব 
প্রস্তুতি নিশ্চয়ের পর, বিবাছ বিষয়ে অধবর্ধাদি কীলপ্রতীক্ষার বিধি 
দিয়া থাকেন, তাহা হইলেই বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি নিমিত্ত নিবন্ধন বিবাহের 
নৈমিতিকত্ব নিরস্ত হুইবেক কেন। পুর্বে ব্যবস্থাপিত হ্ইয়াছে, 
ঈদ্ৃশ বিবাহ সাবকাশ নৈমিত্তিক; বিশিষ্ট কারণবশতঃ সাবকাশ 
নৈমিত্তিকে কাল প্রতীক্ষা চলে ; সুতরাং নিমিত্তঘটনার অব্যবহিত 
পরেই উনার অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা নাই। যদি ইহা স্থির সিদ্ধান্ত 
হইত, নৈমিত্তিক কর্মমাত্রে কোনও মতে কাল প্রতীক্ষা চলে না, 
নিদিত্ত নিশ্চরের অব্যবহিত উত্তরকালেই তত্তৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান 
করিতে হর, তদ্বযতিরেকে, এ সকল কর্ম কদাচ নৈমিত্তিক. বলির! 
পরিগৃহীত হইতে পারে না তাহা হইলেই, এ বচনোক্ত বিবাহের 
নৈমিত্তিকত্ব নিরাক্কৃত হইতে পাঁরিত। 

কিঞ্চ, তর্কবাঁচম্পতি মহাশর ধর্মশীস্ত্রব্যবসারী নছেন, স্মৃতরাঁৎ 
ধর্মশ্িন্ত্ের  মর্্গ্রছে অসমর্ধ» অমর্থ হইলে, মন্ধু বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি 
অবধাঁরণের পর অফটবর্ধাদি কাল প্রতীক্ষা করিয়া বিবাহ করিবার বিধি 
দিয়াছেন, এরূপ অসার ও অনঙ্গত কথ? তীর লেখনী হইতে নির্গত 
হুইত না। শাস্্রকারেরা বিধি দিয়াছেন স্ত্রী বন্ধ্যা, মৃতপুত্রা বা 
কন্তা মাত্রপ্রদবিনী হইলে, পক পুনরায় বিবাহ করিবেক। সুতরাৎ 
বন্ধ্যত্ব প্রসৃতি অবধারিত না হইলে, পুকষ এই বিধি অনুসারে 
বিবাহে অধিকারী হইতে পারে না। কিন্তু বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি অবধারণের 
সহজ উপায় নাই। সচরাচর দেখিতে পাওয়া খায়, কিছুকলি 
স্ত্রীলোকের সন্তান না হইয়া, অধিক বয়সে সন্তান জন্মিয়াছে । উপ- 
ঘুপরি স্ত্রীলোকের কতকগুলি সন্তান মরিরা, পরে সন্তান জম্িয়া রক্ষা 
পাইয়াছে) ক্রমাগত, স্ত্রীলোকের কতকগুলি কন্যাসন্তান জন্মিয়া, 
পরে পুক্রসস্তান জন্মিয়াছে। এ অবস্থার, স্ত্রী বন্ধ্যা, মৃতপুত্রা বা 
কন্যা মাত্রপ্রাসবিনী বলিয়া অবধারণ করা সহ্জ ব্যাপার নহে । রজো- 
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নিবৃত্তি না হইলে, ভ্্রীলোকের সন্তানবস্াবনা নিবৃত্ত হয় না। অতএব, 
যাবৎ রজোনিরৃতি না হয়, তাবৎ স্ত্রী বন্ধ্যা, মৃতপুত্রা বা কন্তামা্র- 
প্রসবিনী বলিয়া পরিগৃহীত হওয়! অসম্ভব ॥ কিন্তু স্ত্রীর রজোনিবৃত্তি 
পর্য্যস্ত অপেক্ষা করিতে গেলে, পুঁকবের বয়ম অতীত হইয়া! যায়; দে 
বয়সে দারপরিগ্রহ করিলে,সন্তানোৎপত্তির সম্ভাবন। থাঁকা সন্দেহন্থল। 
এইরূপ নিকপায় স্থলে, মনু ব্যবস্থা করিয়াছেন, প্রথম খতুদর্শন দিবস 
হইতে আট বৎসর যে জরীলোকের সন্তান না! জন্মিবেক, তাহাকে বন্ধ্যা, 
দশ বৎসর যে স্ত্রীলোকের সন্তান হইয়া মরিয়া যাইবেক, তাহাকে মৃত- 
পুত্রা, আর এগার বৎসর ষে ভ্রীলৌকের কেবল কন্যাসন্তান জন্মিবেক, 
তাহাকে কন্তামাত্রপ্রসবিনী বোধ করিতে হুইবেক) এবং তখন 
পুকষের পুত্রকামনীয় পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবার অধিকীর জন্মিবেক। 
নতুবা, বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি অবধারণের পর আট বৎসর, দশ বৎসর, 
এগার বৎসর প্রতীক্ষা করিরা বিবাহ করিবেক, মনুবচনের এরূপ অর্থ 
নহে । আর, যদি মন্ুবচনের এরূপ অর্থই, তর্কবাচস্পতি মহ্থাশয়ের 
নিতান্ত অভিমত হইয়া থাকে, তাহা হইলে, কোন সময়ে ও কি উপায়ে 
বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি অবধারিত হইবেক, এ বিষয়ের মীমাঁংস। করিয়া দেওয়! 
সর্বতোভাবে উচিত ছিল; কারণ, বন্ধ্যাত্ব প্রত্ৃৃতি অবধারিত 
হইলেই, 'অবধারণের দিবস হইতে অধবর্ধাদি কাঁলের গণনা আরম্ভ 
হইতে পারে, ত্যতিরেকে তাদৃশ কালগ্রণনা কোনও মতে জস্তবিতে 
পারে না। লোকে ব্যবস্থা অনুনারে চলিতে পারে, এরূপ পথ ন৷ 
করিয়া ব্যবস্থা! দেওয়া ব্যবস্থাপকের কর্তব্য নছে। 


তর্কবাচস্পতি মহাশয় স্থলান্তরে নির্দেশ করিয়াছেন» 


“বিদ্যাসাগরেণ নিতাযানৈমিভ্তিককাম্যভেদেন বিবাঁহীত্ৈবিধ্যং 
যদভিহিতং তৎ কিং মন্বাদিশীস্ত্োপলন্ধমূ উত স্বপ্পোপলক্ধমূ 
অথ স্বশেমুবীপ্রতিভাসলন্ধৎ বা তত্র 


৮৬ বহুবিবাহ । 


নিতৎ নৈমিত্তিক কাম্যৎ ত্রিবিধৎ আঁনমিষ্যতে 


ইতি স্ানস্ত যথা 'ত্রৈবিধ্প্রতিপাদকশীস্ত্রমুপলভ্যতে এবং 
শাস্ত্রোপলস্তীভাবান্নীগ্ঃ ন চ তথ শীস্ত্রৎ দৃশ্যতে ন বাঁ তেনাপ্যুপ- 
লব্ম্‌। গ্রস্থী ভবতি পণ্ডিত ইত্যুক্তিমনুস্যত্য সংস্কতপা ঠিশীলাতো! 
গৃহীতশকটভীরপুস্তকেনাপি তেন যদি কিঞ্চিৎ প্রমাণমন্্রক্ষ্যত- 
তদ। "নিরদেক্ষ্যত ন চ নিরদেশি | নাপি তত্র কম্তাচিৎ সন্দর্ভম্ 
জন্মতিরন্তি। অভঃ প্রমাণোপন্যাসমন্তরেণ তদ্নচনমাত্রে বিশ্বীস- 
ভাঁজঃ সংস্কতানভিজ্ঞজনান্‌ প্রতোৰ তচ্ছোভতে নতু প্রমাণপর- 
তন্ত্রান্‌ তান্ত্িকান্‌ প্রাতি (৭০) | ১১ 

বিদ্যাসাগর নিত নৈমিত্তিক কাম্য ভেদে বিবাহের যে ঈত্রবিধ্ত 
ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা কি মনুপ্রভৃতিপ্রণীত ধর্মশীন্ দেখিয়া 
করিয়াছেন, না স্বপ্পে পাইয়াছেন, অথবা আপন রুদ্ধিবলে উদ্ভাবিত 
করিয়াছেন । তন্মধ্যে “ন্বান ত্রিৰিধ নিত্য, ইনমিতিক, কাম্য” 
স্নানের যেমন ট্্রবিধ্যগ্রতিপাদক এই শান্দ দু হইতেছে, সেরূপ 
শান্য নাই, সুতরাং ওঁ ব্যবস্থা শান্ানুযায়িনী নহে; সেরূপ শান্ধ 
দৃষ্ট হইতেছে না, এৰং তিনিও পান নাই | *গ্রস্থী তৰতি পণ্ডিভঃ?১ 
যাহার অনেক গ্রন্থ আছে সে পণ্ডিতপদবাচ্য, এই উক্তির অনুসরণ 
করিয়া, তিনি সৎক্ষৃতপাঠশাল! হইতে এক গাঁড়ী পুস্তক লইয়! 
শিয়াছেন ৮ ভাহাতেও ষদ্দি কিছু প্রমাণ দেখিতে পাইতেন, তাহা 
হইলে ভাহা! নির্দেশ করিতেন, কিন্ত নির্দেশ করেন নাই । এ বিষয়ে 
কোন গ্রস্থেরও সম্মতি দেখিতে পাওয়া যা না। অতএব প্রমাণ 
প্রদর্শন ব্যতিরেকে 'আবলগিত এ ট্ত্রবিধ্যব্যবস্থাঁ তদদীয় বাক্যে 
বিশ্বসিকারী সংক্ফুতাঁনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিকটেই শোঁভ1 পাঁইবেক, 
এরমাণপরতন্ তান্দিকদিগের নিকটে নহে। 


এবিষয়ে বক্তব্য এই যে, আমি মন্ুপ্রভৃতিপ্রনীত শাস্ত্র অবলম্বন 
করিরা, বিবাহের ত্রৈবিধ্য ব্যবস্থা করিয়াছি; এ ব্যবস্থা স্বপ্সে প্রাপ্ত 
অথবা বুদ্ধিবলে উদ্ভাবিত নহে । তর্কবাচম্পতি মহাশর যে মীমাংদা 
করিয়াছেন, তদনুসারে বিবাহ্মাত্রই কাম্য, স্ৃতরাৎ বিবাহের কাম্যত্ব 





(৭০) বছৰিবাহবাদ, ১২ পৃষ্ঠী। 
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ংশে তাহার কোনও আপত্তি নাই; কেবল, বিবাহের নিত্যত্ব ও 
নৈমিতিকত অংশেই তিনি আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন । ইতিপূর্বে 
যে সকল শাস্ত্র প্রদর্শিত হইয়াছে, আমার বোধে, তদ্দবারা বিবাহের 
নিত্যত্ব ও নৈমিতিকত্ব নিঃসংশয়িতরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে । 
সুতরাং, বিবাহের নিত্যত্ব ও নৈমিত্তিকত্ব ব্যবস্থা শাস্তাল্ষাঁয়িনী নহে, 
তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের এই নির্দেশ কোনও মতে সঙ্গত হইতেছে না। 

কিঞ্চ, 

“ বান ব্রিবিধ, নিত্য নৈমিতিক কাম্য। ৮ স্ানের যেমন 
ব্ৈবিধ্যপ্রতিপাঁদক এই শাস্ত্র দৃষ্ট হইতেছে, সেরপ শীস্ত নাই!” 
তর্কবাচস্পতি মহাশয় ধর্মশ-সব্যবসায়ী হইলে, কখনও এরূপ নির্দেশ 
করিতে পারিতেন না। কর্ম্িশেষ নিত্য, নৈমিত্তিক বা কাম্য; 
কোনও কোনও স্থলে বচনে এরপ নির্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়। 
কিন্ত সকল স্থলে সেরূপ নির্দেশ নাই? অথচ, সে সকল স্থলে, তত্তৎ 
কর্ম নিত্য বা নৈমিতিক বা কাষ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। 
বচনে নিত্যন্ব প্রভৃতির নির্দেশ না থাকিলে, কর্ম সকল নিত্য 
পরস্থৃতি বলিয়া পরিগণিত হইবেক না, এ কথা বলা যাইতে পারে 
না। সন্ধ্যাবন্দন, নিত্য কর্ম বলিয়া পরিগৃহীত) কিন্তু বচনে নিত্য 
বলিয়া নির্দেশ নাই। একোদ্দিউ শ্রাদ্ধ নিত্য ও নৈমিত্তিক বলিয়া 
পরিগণিত; কিন্তু বনে নিত্য ও নৈমিত্তিক বলিয়া নিদেশ নাই। 
একাদশীর উপবাস নিত্য ও কাধ্য বলিয়া ব্যস্থাপিত) কিন্তু বনে 
নিত্য ও কাম্য বলিয়া নির্দেশ নাই। যে যে হেতুতে কর্ণ সকল নিত্য, 
নৈষিতিক বা! কাম্য বলিয়া ব্যবস্থাপিত হইবেক, শীস্ত্কারেরা তৎনমুদয় 
বিশিষ্টরূপে দর্শাইরা শিয়াছেন ? তদনুসারে সর্বত্র সিত্যতব প্রস্তুতি 
ব্যবস্থাপিত হইয়া থাকে। স্নান, দান, জাতকর্ম, নান্দীশ্রা্ধ প্রস্তুতি 
কতিপয় স্থলে বচনে যে নিত্য, নৈষিত্তিক, কাম্য এপ নির্দেশ আছে, 
তাহা বাঁহুল্যমাত্র ১ তাহা না খাকিলেও, তত্তৎ কর্মের নিত্যত্ব প্রত্াতি 


৮৮ বহুবিবাহ । 


নিরূপণ পুর্রোল্লিখিত সাধারণ নিয়ম দ্বার! হইতে পারিত। বচনে 
- নির্দেশ না থাকিলে, যদি নিত্যত্ব প্রভৃতি ব্যবস্থাপিত হইতে না পাঁরে, 
তাহা হুইলে সন্ধ্যাবন্দন, একোদিনট শ্রাদ্ধ, একাদশীর উপবাস প্রস্তুতির 
নিত্যত্ব প্রভৃতি ব্যবস্থাপিত হইতে পাঁরে না। বচনে নিত্য, নৈমিত্তিক, 
কাম্য এরূপ নির্দেশ থাঁকুক কা না থাকুক, বিধিবাক্যে নিত্যশব্দ- 
প্রয়োগ, লঙ্ঘনে দোষগ্রুতি প্রভৃতি হেতু থাকিলে, সেই বিধি অনুযায়ী 
কর্ম নিত্য বলিয়া পরিগণিত হইবেক ? বিধিবাক্যে ফলশ্রাতি থাঁকিলে, 
সেই বিষি অনুযায়ী কর্ম কাম্য বলিয়া পরিশ্ণিত হইবেক ? বিধিবাক্যে 
নিমিত্তবশতঃ যে কর্মের অনুষ্ঠান অনুমত হইবেক, তাহা! নৈমিত্তিক 
বলিয়া পরিগণিত-হইবেক। অতএব বচনে নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য 
ইত্যাদি শব্দে নির্দেশ না থাকিলে, বৈধ কর্মের নিত্যত্ব প্রভৃতি সিদ্ধ 
হয় না, ইহা নিতান্ত অকিব্রিৎকর কথ]। 
অপিচঃ 
“এ বিষয়ে কোনও গ্রস্থেরও সম্মতি দেখিতে পাঁওয়| যায় ন1)। 
তর্কবাঁচস্পতি মহাশয়ের এই নির্দেশ অনভিজ্ঞতার পরিচায়কমাত্র। 
বিবাহের নিত্যত্ব বিবরে অতি প্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রন্থের সম্মতি লক্ষিত 
হইতেছে ॥। যথাঃ 
“রাতিপুক্তধর্মীর্ঘত্বেন বিবাহস্ত্িবিধত তত্র পুভ্রার্থে। দ্বিবিধঃ ' 
নিত কাম্যশ্চ. তত্র নিত্যে প্রজার্থে স্বর্ণ) শ্রোজিয়ে। বরই 
ইত্যনেন অবর্ণব মুখ্য। দর্শিতা ” (৭১)। 


বিবাহ ত্রিবিধ রত্যর্থ, পুভ্তার্থ ও ধন্দর্ঘ ? তন্মধ্যে পুআার্থ বিবাহ 
ছিবিধ নিত্য ও কাম্য $ তন্মধ্যে নিত্য পুক্রার্থ বিবাহে নবর্ণ! কন্যা 
খ্যাঃ ইহা “মবর্দঃ শ্রোত্রিয়ো বরই” এই বচন ছারা দর্শিত হইয়াছে ॥ 


এস্থলে বিজ্ঞানেশ্বর অসন্দিগ্ধ বাক্যে বিবাহের নিত্যত্ব স্বীকার করিয়। 
গিয়াছেন। অতএব, তর্কবাঁচস্পতি মহাঁশয়কে অগত্যা স্বীকার করিতে 





(১) মিভাক্ষরা, আচারাধ্যায়। 


বন্থবিবাহ । ৮৯ 


হইতেছে, বিবাছের নিত্য্বব্যবস্থা বিষয়ে অন্ততঃ মিতাক্ষরনামিক 
গ্রন্থের সম্মতি আছে। কৌতুকের বিষর এই, তিনি মিতাক্ষরার 
উপরি উদ্ধত অংশের 
“রতিপুক্রধর্মীর্থতেন বিবাহক্ত্িবিধঃ ৮1 
বিবাহ ত্রিৰিধ রত্যর্থ, পুার্থ ও ধর্স্ার্থ ॥ 
এই প্রথম বাক্যটি বিবাহের কাম্যত্বসংস্থাপন প্রকরণে প্রমাণস্বরূপ 
উদ্ধৃত করিয়াছেন (৭২) কিন্ত উহার অব্যবহিতপরবর্তী 
“তত্র পুত্তার্থে। দ্বিবিধঃ নিত্যঃ কাম্যস্চ?। 
তন্মধ্যে পুভ্রার্থ বিবাহ দ্বিৰিধ নিত্য ও কাম্য । 
এই বাক্যে, নিত্য কাম্য ভেদে বিবাহ দ্বিবিধ, এই ষে নির্দেশ আছে, 
অনুগ্রহ করিয়া দিব্য চক্ষে তাহা নিরীক্ষণ করেন নাই। 
বিবাহের নৈমিত্তিকত্ব বিষয়েও প্রনিদ্ধ গ্রন্থের সগ্বতি দৃষট 
হইতেছে । বথা, 
*অধিবেদনৎ ভার্ধাাস্তরপরিগ্রহঃ অধিবেদননিমিত্রান্তপি স এবাছ 
হুরাঁপী ব্যাধিতা ূর্ভাবন্ধা্ঘদযপ্রিয়ংবদা । 
স্ীপ্রস্থশচাধিবেতব্যা পুরুষদ্ধেষিণী তথেতি (4৩)1% 


পুর্ধপরিণীতা স্ীর জীবদ্দশায় পুনরায় দারপরিএরহের নাম 
অধিবেদন। যে সকল নিমিতবশতঃ অধিবেদন করিতে পাঁরে, যাজ্ব- 
বল্্য তত্নমুদয়ের নির্দেশ করিয়াছেন । যখা, স্ত্রী জুরাঁপাঁযিণী, 
চিররোগিণী, ব্যভিচারিণী, বন্ধ্যা, অর্থনাশিনী, অপ্রিয়বাদিনী, 
কন্যামাত্রপ্রসববিনী, ও পতিছেষিণী হইলে, পুনরায় দাঁরপরিগরহ 
করিবেক | 





(৭২) এত নর্ধমভিসপ্ধায় বিজ্ঞানেশ্বরেণ নিতাক্ষরায়ামাচারাধ্যায়ে 
রতিপুঅধব্মার্থত্বেন বিবাহক্জিবিধ ইত্যক্তমূ। বহুৰিবাহবাঁদ, ১০পৃষ্ঠা । 
এই সকল অনুধাবন করিয়া বিজ্ঞানেশ্বর, মিতাঁক্ষরার আঁচারাধ্যায়ে 
প্রিতিপুজধর্মার্থত্বেন বিবাহন্িবিধঃ ” এই কথা ৰলিয়াছেন। 
(৭৩) পরাশরভাষ্য, দ্বিতীয় অধ্যায় । 
খু »৮ 


৯০ বহুবিবাহ । 


«অধিবেদনৎ দ্বিবিধং ধর্্ার্থৎ কামা্ঘঞ্চ তত্র পুক্রোৎপত্যাদি- 
ধর্মার্থে পুর্ববোক্তানি মদ্যপতীদীনি নিমিতানি কামার্থে তু ন 
তান্তপেক্ষিতানি (৭8) | % 

পদ্িবিধৎ হাধিবেদনহ ধর্্ীর্থৎ কামার্ঘঞ্চ তত্র পুভ্রোৎপত্তাদি- 
ধর্মার্থে প্রাণুক্তানি মদ্যপত্বাদীনি নিমিভাঁনি কাঁমার্থে তু ন তান্ত- 
পেক্ষিতানি (৭৫)| ” 


অধিবেদল ছিবিধ ধর্ম্মার্থ ও কাঁমার্থ ; তাঁহার মধ্যে পুজোঁৎপত্তি 
প্রভাতি ধর্ম্মার্থ অধিবেদনে পূর্বোক্ত স্ুরাপানাদিরপ নিমিত্তঘটনা 
আবশ্যক; কামার্থ বিবাহে সে সকলের অপেক্ষ] করিতে হয় না । 


“এতন্সিমিত্তীভীবে নাধিবেভব্যেত্যাু আপস্তম্বঃ 
ধর্মপ্রজীসম্পন্ে দাঁরে নান্তাঁং কুব্দীতি (৭৬) (৮ 
আপস্তম্ব কতিযাঁছেন, এই সকল নিমিত না! ঘটিলে অধিবেদন 
করিতে পারিবেক না যথা, যেজ্ধীর সতযোগে ধর্মকার্ধ্য ও পুত্র- 
লাত সম্পন্ন হয়, তৎ্সনত্তব্বে অন্য স্তী বিবাহ করিবেক নাঁ। 
এক্ষণে? 
১| “যে সকল নিমিত্তবশতঃ অধিবেদন করিতে পারে 1৮ 


২। ধর্মার্থ অধিবেদনে পূর্বোক্ত স্থুরাপানাদিরূপ নিমিত্ত ঘটন] 
আবশ্যক” | 


৩। “এই সকল নিমিত্ত ন! ঘটলে অধিবেদন করিতে পাঁরিবেক না| 
ইত্যাদি লিখন দ্বারা, স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি নিষিত্তবশতঃ কৃত 
বিবাহের নৈমিত্তিকত্ববিষয়ে পরাশরভাষ্য, বীরমিত্রোদর ও চতুর্বিংশতি- 
স্মৃতিব্যাখ্যা এই সকল গ্রন্থের সম্মতি আছে কি না, তাহা সর্বশাস্্র- 
বেত্তা তর্কবাচস্পতি মছোদয় বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। 
অপরঞ্ঃ 
“অতএব প্রমাণি প্রদর্শন ব্যতিরেকে অবলম্বিত এ ত্ৈবিধ্যব্যবস্থা 
তদীয় বাক্যে বিশ্বীসকারী সংস্কতাঁনভিচ্ছ ব্যক্তিদের নিকটেই 
শোভা। পাইবেক, প্রমাণপরতন্ত্র আন্িকদ্দিগের নিকটে নহে” ) 





(৭২) গর।শরভাষ্য, ছিতীয় অধ্যায়। (5৬) বীরমিত্রোদয় | 
(5) চতুর্ষিংশতিম্থৃতিব্যাখ্যা | 


বহুবিবাহ । , ৯১ 


এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, ইতিপূর্বে যেরূপ দর্শিত হইয়াছে, তদনুসারে 
বিবাহের ব্রৈবিধ্যব্যবস্থা প্রমাণপ্রদর্শনপুরর্বক অথবা প্রমাশগ্রদর্শন 
ব্যতিরেকে অবলদ্বিত হইয়াছে, তাহা সকলে বিবেচনা করিয়া! দেখি- 
বেন। তর্কবাচল্পতি মহাঁশর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আঁমার অবলস্বিত 
ব্যবস্থা তান্ত্রিকদিগের নিকটে শোভা পাইবেক না । কিন্তু আমার 
সাযান্ বিবেচনায়, তান্ত্রিকমাত্রেই এ ব্যবস্থা অশ্রাঙ্ করিবেন, এরূপ 
বোধ হয় না, তবে ধাহারা ভীহার মত ঘোঁর তান্ত্রিক, তাহাদের 
নিকটে উহা গ্রাঙ্থ হইবেক, এরূপ প্রত্যাশা করিতে পারা যাঁয় না। 

বিবাহের নিত্যত্ব ও নৈমিত্তিকত্ব খণ্ডন করিয়া, তর্কবাচম্পতি 
মহাশয় প্রকরণের উপসংহার করিতেছেন, 

“ই'খৎ বিবাঁহস্য কেবলনিত্যত্বং কেবলনৈমিত্তিকত্ব্চ 'ত্রৈবিধ্য- 
বিভাঁজকোপাধিতয়! তেন যহ প্রমা্ণমন্তরেণৈব কম্পিত তৎ 
প্রতিক্ষিপ্তং তচ্চ দ্বিশকটপুস্তকভা রাহরণেন উপদেশসহআনুসর- 
গেন বাঁ তেন সমাধেয়ম্‌ (৭৭) 1] ৮ 


এইরূপে বিদ্যাসাগর প্রমাণ ব্যতিরেকেই, জ্ৈবিধ্য বিভাজক 
উপাধি স্বরূপে, ষে বিবাহের কেনলনিত্যত্ব ও কেবলটন মিভিকত্ব 
কষ্পনা করিয়াছেন, তাহা খণ্ডিত কইল । এক্ষণে তিনি, দুই গাঁড়ী 
পুস্তক আহরণ অথব! মহ্ত্র উপদেশ গ্রহ্গ করিয়া, তাঁহার সমাধান 
করুন । 


তর্কবাচল্পতি মহাশয়, দয়া করিরা, আমায় যে এই উপদেশ 
দিয়াছেন, তজ্জন্য তীছাকে ধন্যবাদ দিতেছি। আষি তীহাঁর 
মত সর্বজ্ঞ নহি সুতরাং, পুক্তকবিরহিত ও উপদেশনিরপেক্ষ হইয়াঃ 
বিচাঁরকার্ধ্য নির্বাহ করিতে পারি, আমার এরূপ সাহস বা একপ 
অভিমান নাই। বস্ততঃ তীহার উত্থাপিত আপত্তি সযাধানের 
নিষিত্ আমায় বহু পুস্তক দর্শন ও সংশয়স্থলে উপদেশ গ্রহণ 
করিতে হ্ইরাছে। তিনি আত্মীরতাভাবে ঈদৃশ উপদেশ প্রদান না 





৭) বহুবিবাহ্বাদ, ১৯ ৃষঠা। 


৯২ বহুবিবাহ 


. করিলেও, আমায় তদন্ুরূপ কার্য্য করিতে হইত, তাহার সন্দেহ 
নাই। তর্কবাঁচস্পতি মহাশয় সবিশেষ অবগত ছিলেন, এজন্য পূর্বে 
নির্দেশ করিয়াছেন, আমি সংস্কৃতপাঠশালা হইতে এক গাড়ী পুস্তক 
আহরণ করিয়াছি (৭৮)। কিন্তু, দেখ, তিনি কেমন অরল, কেমন 
পরহিতৈষী) এক গাড়ী পুস্তক পর্যাপ্ত হইবেক না, যেমন বুঝিতে 
পারিয়াছেন, অমনি ছুই গাড়ী পুস্তক আহরণের উপদেশ দিয়াছেন । 
কিন্তু, ছুর্ভাগ্যবশতঃ, আমি যে সকল পুস্তক আহরণ করিয়াছি, 
আমার আশঙ্কা হইতেছে, তাহা ছুই গাড়ী পরিমিত হুইবেক না 
বোধ হয়, অথবা বোধ হয় কেন, একপ্রাকাঁর নিশ্চয়ই, কিছু স্যুন 
হইবেক? সুতরাং, সম্পূর্ণভাবে তদীয় তাদৃশ নিকপম উপদেশ পালন 
করা হয় নাই এজন্য, আমি অতিশয় চিন্তিত, ছুঃখিত, লজ্জিত, 
কুষ্ঠিত ও শঙ্কিত হুইতেছি। দয়ামর তর্কবাচম্পতি মহাশয়, যেরূপ 
দয়া করিয়া, আমায় এ উপদেশ দিয়াছেন, যেন সেইরূপ দয়া করিয়া, 
আমার এই অপরাধ মার্জনা করেন। আর, এ স্থালে ইহাও- নির্দেশ 
করা আবশ্যক, যদিও তদীর উপদেশের এ অংশে আমার কিঞ্চিৎ 
ত্রুটি হইয়াছে; কিন্তু অপর অংশে, অর্থাৎ ভহার উত্থাপিত আপ- 
ত্বির জমাধান বিষয়ে, বন্ধ ও পরিশ্রমের ত্রুটি করি নাই। সুতরাং, 
সে বিষয়ে মহানুভাব তর্কবাঁচস্পতি মহোঁদর আমীয় নিতান্ত অপরাধী 
করিতে পারিবেন, এরূপ বোধ হর না। | 





(৭৮) গ্রস্থী তবতি পণ্ডিত ইত্যুক্িমনুস্থত্য সংস্কৃতপাঁঠশীলাঁতে! গৃভীত- 
শকটভারপুস্তকেন। বহুবিবাহ্বাদ, ১৩ পৃষ্ঠা 
যাহার অনেক গ্রন্থ আছে মে পশুতপদবচ্য, এই উক্তির অনুসরণ 
করিয়া, সংস্কৃতপাঁঠশালা হইতে এক গাড়ী পুস্তক লইয়া গিরাছেন। 


তর্কবাঁচস্পতি প্রকরণ 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


শীয়ুত তারানাথ তর্কবাচস্পতি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, 
“ইচ্ছায়! নিরক্কুশত্বাস্চ যাঁবদিচ্ছং তাবদ্ধিবাহস্যোচিতত্াঁৎ (3) ৮ 
ইচ্ছার নিয়ামক নাই, অতএব যত ইচ্ছ| বিবাহ করা উচিত । 

এই ব্যবস্থার অথবা উপদেশবাক্যের সৃষ্টিকর্তা তর্কবাঁচস্পতি মহা- 
শয়কে ধন্যবাদ দিতেছি, এবং আশীর্বাদ করিতেছি, তিনি চিরজীবী 
হউন এবং এইরূপ অদ্যবস্থা ও সদুপদেশদান, দ্বারা আ্বদেশীরদিগের 
সদাচারশিক্ষা ও জ্ঞানচক্ষুর উদ্নীলন বিষয়ে সহায়তা করিতে থাকুন । 
তাহার মত হুন্মন বুদ্ধি অগা বিদ্যা ও প্রভূত সাহস ব্যতিরেকে, 
এরূপ অভূতপূর্ব ব্যবস্থার উদ্ভব কদাচ সম্ভব নহে। তদপেক্ষা 
হযনবুদ্ধি, হুুনবিগ্ভ ও ম্যুনসাহস ব্যক্তির, “্ঘত ইচ্ছা বিবাহ 
করা উচিত”? কাচ ঈদুশ ব্যবস্থা দিতে সাহস হয় না; তাদৃশ ব্ক্তি, 
অত্যন্ত সাহনী হইলে, “যত ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারে,” কথক্চিৎ 
এরপ ব্যবস্থা দিতে পারেন । যাহা হউক, তিনি যে ব্যবস্থা দিরাছেন, 
তাহ কত দুর সঙ্গত, তাহার আলোচনা! করা আবশ্যক । 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে প্রতিপাদিত হইয়াছে, নিত্য, নৈমিত্তিক, নিত্য- 


(১) বহুবিবাহ্বাদ, ৩৭ পৃষ্ঠা । 





৯৪ বহুবিবাহ 


নৈমিত্তিক ও কাম্য ভেদে বিবাহ চতুর্বিধ । ক্রহ্বাচর্য্যসর্মীধানান্তে গুক- 
গৃহ হইতে স্থগৃহ প্রত্যাগমন পুর্ব্বক যে বিবাহ করিবার বিধি আছে, 
তাহা নিত্য বিবাহ । যথা, ূ 
গুরুণানুমতঃ সীত্বী সমারৃভো। যথাবিধি | 
উদ্বহেত দ্বিজে। ভার্য্যাৎ সবর্ণাৎ লক্ষণান্বিতাঁম্‌ ॥৩৪। (২) 
ঘিজ, গুরুর অনুজ্ঞালাভাত্তে, য্খাঁবিধানে স্নান ও সমাবর্তন 
করিয়া, সজাতীয] সুলক্ষণ| ভার্ধযার পাঁণিগ্রহুণ করিবেক । 
পূর্বপরিণীতা স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি নিষিত্ত বশতঃ তাহার জীব- 
দ্রশীয় পুনরায় যে বিবাহ করিবার বিধি আছে, তাহা নৈমিত্তিক 
বিবাহ। যথা, 
স্থরাপী ব্যাধিতা ধূর্ত বন্ধ্যারথদযপ্রিয়ংবদা। 
স্ীপ্রনুস্চাধিবেত্ব্যা পুরুষদ্েষিণী তথা ॥ ১। ৭৩। (৩) 
যদি স্থ্ী সুরাঁপায়িণী, চিররোগিণী, ব্যতিচারিণী, বন্ধ্যা, অর্থ- 
নাশিনী, অপ্রিয়বাদিনী, কন্যামাত্রপ্রসবিনী ও পতিছ্েষিণী হয়, 
তত্সত্ত্বে অধিবেদন, অর্থ পুনরাস দারপরিগ্রহ করিৰেক। 
পুত্রলাভ ও ধর্মকার্য্সাধন গৃহস্থাশ্রমের প্রধান উদ্দেশ্ঠ » পু- 
লাভ ব্যতিরেকে পিতৃখণের পরিশোধ হয় না; যজ্ঞাদি ধর্মকীর্য্য 
ব্যতিরেকে দেবখণের পরিশোধ হয় না। স্ত্রী বন্ধ্যা, ব্যভিচারিণী, 
স্ুরাপায়িণী প্রভৃতি হইলে, গৃহস্থাশ্রমের ছুই প্রধান উদ্দেশ্য সম্পন্ন 
হয় না; এজগ্য, শীস্ত্রকারেরা পুর্বপরিণীতা৷ স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি 
নিমিত্ত ঘটিলে, তাহার জীবদ্দশীর পুনরায় দারপরিগ্রহের বিধি 
দিয়াছেন । গৃহস্থাশ্রম সম্পাদন কাঁলে, যত বার নিমিত্ত ঘটিবেক, 
তত বার বিবাহ করিবার অধিকার ও আবশ্যকতা আছে। যথাঃ 





(৯) মনুংহিতা) 
€৩) যাঁজ্ঞৰজ্ছ্যসংহিতা। 


বহুবিবাহ। ৯৫ 
অপুভ্রঃ সন পুনার্দীরান্‌ পরিণীয় ততঃ পুনঃ। 
পরিণীয় সযুৎপাদ্য নোচেদা পুক্রদর্শনাঁৎ। 


বিরক্শ্চেদ্বনং গচ্ছেৎ সন্ন্যানং ব| সমাশ্রায়েৎ €(৪)॥ 


প্রথমপরিণীতা দ্দ্বীতে পুত না জন্সিলে, পুনরায় বিবাহ 
করিবেক; তাহাঁতেও পুক্র না জন্মিলে, পুনরায় বিবাহ করিবেক £ 
এইরূগে, যাবৎ পুক্রলাঁভ না হয়, তাবৎ বিবাহ করিবেক ; আরঃ 
এই অবস্থায় যদি বৈরাঁগ্য জন্মে, বনগমন অথব! সঙ্যাস অবলম্বন 
করিবেক ॥ 


শাস্কারেরা, যাবৎ নিমিত্ত ঘটিবেক তাঁবৎ বিবাহ করিবেক, এইরূপ 
বিধি প্রদান করিয়া, নিমিত না ঘটিলে পূর্বপরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায় 
পুনরায়, বিবাহ করিতে পারিবেক না, এইরূপ নিষেধও প্রদর্শন 
করিয়াছেন। বথা, 

ধর্মগ্রজামম্পন্রে দারে নান্যাৎ কুব্দীতি। ২1৫১২] (৫) 


যেন্্ীর সহযোগে ধর্সাকার্য ও পুঅলাভি সম্পন্ন হয়, তৎসত্বে 
অন্য ন্ধী বিবাহ করিবেক না । 


এই শাস্ত্র অনুসারে, পুত্রলাভ ও ধর্মকার্ধ্য সম্পন্ন হইলে, পুর্বরপরি- 
নীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায় পুনরায় দারপরিগ্রহথে পুকষের অৰিকার নাই। 
পুর্বপরিণীতা৷ স্তীর মৃত্যু হইলে, গৃহস্থ ব্যক্তির পুনরায় দারপরি- 
এহ আবশ্যক? এজন্য, শীস্রকারেরা তাছুশ স্থলে পুনরায় যে বিবাহ 
করিবার বিধি দিয়াছেন, তাহা নিত্যনৈমিতিক বিবাহ । যথা, 
ভার্্যায়ৈ পূর্ববম"রিৈযে দত্বাপ্নীনস্ত্যকর্মাণি | 
পুনার্দারক্রিয়াৎ কুর্ধ্য*ৎ পুনরাধানমেৰ চ॥ ৫1১৬৮] (৬) 


পুর্বস্থতা স্থীর যখাবিি অভ্ত্যেছিক্রিয়া নির্বাহ করিয়া, পুনরায় 
দ্ারপরিএহ ও পুনরায় অগ্ন্যাধাঁন করিবেক। 





€৪) কীরমিত্রোদয় ও বিধানপারিজাতগৃত স্মৃতি । (৬) মনুসংহিতা । 
€৫) আঁপন্তস্বীয় ধর্ম্মসত্র । 


৯৬ বহুবিবাছ। 


এইরূপে শাস্্রকারেরা, গৃহস্থাআ্ঁষের প্রধান ছুই উদ্দেশ্য সাধনের 
নিমিত্ত, নিত্য, নৈমিভিক, নিত্যনৈমিত্িক এই ত্রিবিধ বিবাহের বিধি 
প্রদর্শন করিয়া, রতিকামনার পূর্বপরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায় পুনরায় 
বিবাহপ্রবৃত্ত ব্যক্তির পক্ষে যে অসবর্ণবিবাহের বিধি প্রদান 
করিয়াছেন, ভাঙা কাম্য বিবাহ । যথা? 


অবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাৎ প্রশস্ত! দারকর্দ্ণি | 
কামতস্ত প্রর ভানামিমাঃ জুযুঃ ক্রমশোহুবরাঁঃ 1৩1১২ (৭) 


ছ্বিজাতিদিশের প্রথম'বিবাহে সবর্ণা কম্যা ৰিহিতা। ; কিন্ত যাহার 
কামবশতঃ বিবাহে প্রবৃত্ত হর, তাহারা অনুলোঁমক্রমে অসবর্ণ। বিবাহ 
করিবেক । 
রতিকামনায় অসবর্ণাবিবাহে প্রবৃত্ত হইলে, পূর্বপরিণীতা সবর্ণা স্ত্রীর 
অন্মতিগ্রহণ আবশ্যক । যথা, 


একামুৎক্রম্য কামার্থমন্যাৎ লব্ধ, য ইচ্ছতি। 
লমর্থন্তোবয়িত্বার্থৈও পূর্ববোঢামপরাৎ বছেৎ (৮)॥ 


যে ব্যক্তি স্ত্ীসত্বে কাঁমবশভঃ পুনরায় বিবাঁহ করিতে ইচ্ছা 

করে, সে সমর্থ হইলে অর্থ ছার! পুর্কপরি শীতা স্ত্রীকে সন্ভুষ্ট করিয়া, 

অন্য স্ত্রী বিবাহ করিবেক । 
শাম্কারেরা কাঁযুক পুকষের পক্ষে অসবর্ণাবিবাহের বিধি দিয়াছেন বটে) 
কিন্তু সেই সঙ্গে পুর্ব স্ত্রীর সম্মতিগ্রহণরূপ নিরম বিধিবদ্ধ করিয়া, কাম্য 
বিবাহের পথ একপ্রকীর কদ্ধ করিয়া রাঁখিয়াছেন, বলিতে হুইবেক ? 
কারণ, হিতাহিতবোধ ও সদসদ্বিবেচনাশক্তি আছে, এরূপ কোনও 
স্রীলোক, অর্থলোভে, চির কালের জন্য, অপদস্থ হইতে ও সপক্ীযন্ত্রণা- 
রূপ নরকভোঁগ করিতে সম্মত হইতে পারে, অন্তব বোধ হয় না। 

বিবাহবিষয়ক বিধি সকল প্রদর্শিত হইল। ইহা দ্বারা স্পষ্ট 

(৫) মনুসংহিতা । 

(৬) স্থৃতিচন্দ্িক! পরাঁশরভাষ্য মদনপারিজাত এভৃতি ধৃত দেবলবচন| 


বহুবিবাঁহ। ৯৪ 


প্রতীয়মান হইতেছে, গৃহসথাশ্রমের উদ্দেশ্য সাধনের নিত, গৃহস্থ 
ব্যক্তির পক্ষে দারপরিগ্রহ নিতান্ত আবশ্যক । মন্ু কছিয়াছেন, 
অপত্যৎ ধর্ধাকার্ধ্যাণি শুঞ্রষা রতিরুতমা | 
দারাধীনম্তথা স্বর্গ পিতৃণামাত্বনশ্চ হ॥ ৯। ২৮। (৯) 
পুজোঞ্পাঁদন, ধর্মমকার্য্যের অনুষ্ঠান, শুআষা, উত্তম রতি এবং 
পিভৃলোকের ও আপনার স্বর্গলাভ এই সমস্ত স্ত্রীর অধীন। 
প্রথমবিবাহিতা স্ত্রীর দ্বারা এই সকল সম্পন্ন হইলে, ভাহার জীবদ্দশায় ' 
পুনরায় বিবাহ করা শীস্্রকারদিগের অভিমত নহে । এজন্য, আপন্ত 
তাছৃশ স্থলে স্পন্ট বাক্যে বিবাহের নিষেধ করিয়া শিয়াছেন। স্ত্রীর 
বন্ধ্যাত্ব প্রত্ভৃতি দৌষবশতঃ পু'জোৎপাদনের অথবা ধর্মবকার্য্ানুষ্ঠানের 
ব্যাথাত ঘটিলে, শাস্্রকারেরা তাদৃশ স্ত্রীর জীবদ্দশায় পুনরায় দার- 
পরিএহের বিধি দিয়াছেন । পুভ্রোৎপাঁদনের নিমিত্ত, যত বার আঁব- 
শ্যক, বিবাহ করিবেক) অর্থাৎ প্রথমপরিণীতা স্ত্রী পুভ্রবতী না হইলে, 
তৎসত্বে বিবাহ করিবেক; এবং দ্বিভীয়পরিণীতা স্ত্রী পু্রবতী না 
হইলে, পুনরায় বিবাহ করিবেক 7 এইব্লূপে, যাবৎ পুক্রলাভ না হয়, 
তাবৎ বিবাহ করিবেক। আর, বদি প্রথমপরিণীতা ভ্্রীর সহযোগে 
কোনও ব্যক্তির রতিকামনা পূর্ণ না হয়, সে রতিকামনা পূর্ণ করিবার 
নিমিত্ত পুর্বপরিণীত সবরণা স্ত্রীর সম্মভিএহশপর্বক, অসবর্ণা বিবাহ 
করিবেক। অতএব, পুর্বপরিণীতা স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি নিষিত্বশতঃ, 
অথবা! উৎকট রতিকামনাবশতঃ, গৃহস্থ ব্যক্তির বহু বিবাহ সম্ভব; 
এই ছুই কারণ ব্যতিরেকে, একাধিক বিবাহ শীস্তানুসারে কৌনও 
ক্রমে সম্তবিতে পারে না। উত্তপ্রীকারে বহু বিবাহ সম্ভব হওয়াতে, 
কোনও কোনও খফিবাক্যে এক ব্যক্তির বহু বিবাহের গুল্লেখ দেখিতে 
পাওয়া ফায়। যথা, 





(৯) মনুসংহিতা | 
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৯৮ বহ্ুবিবাহ। 


অগ্নিশিষাদিশুশ্রষাঁং বহুভার্য্যঃ সবর্ণয়া | 
কারয়েতৃদ্বহত্বং চেজ্জ্যন্ঠয়া গর্হিতাঁ ন চে (১০) ॥ 
যাহার অনেক ভার্ধয1 থাকে, সে ব্যক্তি অশ্নিশ্তশীধা অর্থা অগ্রি- 
হোত্রা্দি যজ্ঞানুষ্ঠান, ও শিউশুত্জাধা অর্থাৎ অতিখি অভ্যাগত এওতৃতির 
গরিচর্ষযা সবর স্দ্রী সমভিব্যাহারে সম্পন্ঘ করিবেক; আর, যদি সবর্ণা 


বন্ছ ভার্ষ্যা থাকে, জ্তষ্ঠা সমভিব্যাহাঁরে সম্পন্ন করিবেক১ যদি সে 
ধর্মকার্ষ্য অযোগ্যতাঁপরতিপাদক দোষে আক্রাস্ত না হ্য়। 


এই রূপে, যে যে স্থলে বন্থভার্যযাবিবাহ্ের উল্লেখ দৃষ্ট হইবে, পূর্ব 
পরিনীতা স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি নিমিত্ত অথবা উৎকট রতিকামনা এ 
বনুভার্যযাবিবাহের নিদান বলিয়া বুঝিতে হইবেক। বস্তুতঃ, যখন 
পূর্বপরিণীতা স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি নিমিত্ত ঘটিলে, তাহীর জীবদ্দশায় 
পুনরার সবর্ণা বিবাহের বিধি দৃষ্ট হইতেছে » যখন তাদৃশ নিমিত্ত না 
ঘটিলে, সবর্ণা বিবাহের স্প্ট নিষেধ লক্ষিত হইতেছে ; এবং যখন 
উৎকট রতিকামনার বশবর্তী হইয়া, পূর্ব্পরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায় 
পুনরায় বিবাহ করিতে উদ্যত হইলে, কেবল অসবর্ণা বিবাহের বিধি 
প্রদত্ত হইরাছে, তখন যছৃচ্ছক্রমে বত ইচ্ছা সবর্ণ বিবাহ করা শাস্ত- 
কারদিখের অনুমোদিত কার্য্য, ইহা প্রতিপন্ন হওয়া অসম্ভব । অতএব, 
“ইচ্ছার 'নিরামক নাই, যত ইচ্ছা বিবাহ করা উচিত,” তর্ক- 
বাচস্পতি মহাশয়ের এই দিদ্ধান্ত কত দুর শীক্সানুমত বা স্তায়ান্ুগিত, 
তাহা সকলে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। তদীর সিদ্ধান্ত অনুসারে? 
বিবাহ করা পুকষের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন » অর্থাৎ ইচ্ছা হয় বিবাহ 
করিবেক, ইচ্ছা না হয় বিবাহ করিবেক না অথবা যত ইচ্ছা বিবাহ 
করিবেক। কিন্তু, পুর্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে, চতুর্ধিৰ বিবাহের 
মধ্যে নিত্য, নৈমিত্তিক, নিত্যনৈষিত্তিক এই ত্রিবিধ বিবাহ 
পুঁকবের ইচ্ছাীন নহে; শীত্্রকারেরা অবশ্যকর্তব্য বলিয়া তন্তৎ 





(১০) বিধানপাঁরিজাতধৃত কাঁত্যায়ন্বচন। 


বহুবিবাহ | ৯৯ 


বিবাহের স্পট বিধি প্রদান করিয়াছেন ; এই ভ্রিবিধ বিবাহ না 
করিলে, গৃহস্থ ব্যক্তিকে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হয়। তবে, রাতিকামনা 
পূর্ণ করিবার নিমিত্ত, পুর্বপরিণীতা স্ত্রীর সম্মতি গ্রহ্ণ পূর্বক, 
যে অসবর্ণা বিবাহ করিবার বিধি আছে, কেবল এ বিবাহ পুকষের 
সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন, অর্থাৎ ইচ্ছা হইলে তাদৃশ বিবাহ করিবেক, ইচ্ছা না 
হুইলে তাদৃশ বিবাহ করিবেক না) তাদৃশ বিবাহ না করিলে, 
প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবেক না। অতএব, বিবাহ্মাত্রই পুকবের 
ইচ্ছাবীন, ইহা নিতান্ত অকিব্িংকর কথা । আর, বিবাহ্বিষয়ে ইচ্ছার 
নিয়ামক নাই, ইহা অপেক্ষা অসার ও উপহাঁসকর কথা আর কিছুই 
হইতে পারে না। পুক্রলাভ ও ধর্মকার্য্য সম্পন্ন হইলে, পুর্ববদর্শিত 
আপস্তববচন দ্বারা পূর্বপরিণীতান্্রীর জীবদশা য় পুনরায় সবর্ণা বিবাহ 
করা একবারে নিষিদ্ধ হইয়াছে? স্মৃতরাং, সে অবস্থায় ইচ্ছান্ুসারে 
পুনরার বিবাহ করিবার অধিকার নাই। তবে, রতিকামনাস্থলে 
অনবর্ণাবিবাহ পুকষের ইচ্ছার অথীন বটে) কিন্তু সে ইচ্ছারও 
নিয়ামক নাই এরূপ নহে; কারণ, পুর্বপরিণীতা স্ত্রী জশ্বত না 
হইলে, কেবল পুঁকষের ইচ্ছার তাদৃশ বিবাহ হইতে পারে না॥ 
অতএব বিবাহবিবয়ে পুকষ জন্পূর্ণ স্বতত্তরেঙ্ছ, যত ইচ্ছা হইবেক, 
তত বিবাহ করা উচিত, ঈদৃশ অদৃষ্টচর অক্রুতপুর্ব্ব ব্যবস্থা তর্কবাচ- 
স্পতি মহাশয় ভিন্ন অন্য পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তির মুখ বা লেখনী হইতে 
নির্গত হইতে পারে, এরূপ বোধ হয় ন!। প্রথমতঃ, তর্কবাচল্পতি, 
মহাশয় শাশ্রবিষয়ে বনুদশ্শী বলিয়' খ্যাতিলাভ করিয়াছেন বটে) কিন্তু 
বর্মশাস্ত্রে তাহার তাদৃশ অধিকার নাই ১ স্বিতীরতঃ, তিনি স্থিরবুদ্ধি 
লোক নহেন; তৃতীয়তঃ, ক্রোধে অন্ধ হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার 
বুদ্ধিরৃত্তি অতিশয় কুলুবিত হইয়া রহিয়াছে। এই সমস্ত কারণে, 
বিবাহবিবয়ক বিধিবাক্যসমূহের অর্থনির্ণর ও তাৎপর্য্যগ্রহ করিতে 
না পারিরা, এবং কোনও কোনও স্থলে, বহু জায়া, বহু ভার্য্যা, অর্থঝা 


5৪০ বহুবিবাছ। 


ভার্ধ্যাশব্দের বহুবচনে প্রয়োগ দেখিয়া, ইচ্ছাধীন বন্থ সবর্ণা বিবাহ 
_ বন্পূর্ণ শাশত্সিদ্ধ ব্যবহার ও উচিত কর্ম বলিয়া ব্যবস্থা প্রাগার 
করিয়াছেন । | | 

অতঃপর, তর্কবাচস্পতি মহাশয়, যদূচ্ছাপ্রৰৃত বহু বিবাহের 
প্রামাণ্য সংস্থাপনার্ধে, যে সকল প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তৎসমুদয় 
ক্রেযে উল্লিখিত ও আলোচিত হইতেছে । 


“তস্মীদেকো। বহ্ীর্ষিন্দতে ইতি আর্গতিঃ, 
তস্মীদেকস্ত বন্ধ্যে! জায়! তবস্তি নৈকশ্ঘৈ বহবঃ 
সহ পতয়ঃ ইতি শ্র্মতিঃ, 
ভার্্াঃ কার্যাঃ সজাতীয়াঃ সর্ধেষাৎ শ্রেয়স্তঃ স্থ্যরিতি 
প্দায়ভাঁগধতপৈহীনসিম্থৃতিশ্চ বিবা হ্তিয়ী কর্মগতসংখ্যাবিশেষ" 
বন্ুত্বৎ খ্যাপয়ন্তী একন্তানেকবিবাহৎ প্রতিপাঁদয়তি (১১)) ৮ 
«অতএব এক ব্যক্তি বহু ভার্ধ্যা বিবাহ করিতে পারে | » এই, 
অতি, “অতএব এক ব্যক্তির বহু ভার্ষ্যা হইতে পারে, এক স্দ্ীর সহ 
অর্থাত এক সঙ্গে বু পতি হইতে পাঁরে নাঁ। » এই ক্রুতি, এবং 
«“সজাভীয়া ভার্ধ্যা সকলের পক্ষে মুখ্য কম্প | » দায়ভাগধুত এই 
পৈষ্ঠীনসিস্মৃতি দ্বারা (১২) বিবাহক্রিরার কর্মভূত ভার্ঘ্য প্রস্থৃতি পদে 
বহুৰচনসন্ভাৰ বশভঃ, এক ব্যক্তির অনেক বিবাহ প্রতিপন্ন হই- 
তেছে”। 
এ বিষয়ে বক্তব্য এই বে, এক ব্যক্তির অনেক বিবাঁহু হইতে পারে, 
ইহা কেহই অস্বীকার করেন না। পূর্বে দর্শিত হইয়াছে, স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব 
প্রভৃতি নিষিত্ত বশত এক ব্যক্কির বহু সবর্ণা বিবাহ সম্ভব; 





(9১) বহুৰিবাহ্বাঁদঃ ২০ পৃষ্টা । 

(১২) তর্কবাচম্পতি মহাশয়ের উলিখিত এই স্মৃতিবাঁক্য পৈঠীনসির বচন 
নহে; দাঁয়ভাগে শওধ ও লিখিতের বচন বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে । তিন্দি 
পৈঠীনসির ৰচন বলির সর্বত্র নির্দেশ করিয়াছেন) এজন্য আমাকেও এঁ 
জততিস্থলক নির্দেশের অনুমরণ করিতে হইল ) 


বন্থবিকীছ। ১০১ 


আর, উৎকট রতিকামন৷ পূর্ণ করিবার নিষিত, পুকষ পুর্বরপরিণীতা 
সবর্ণা ভার্ধ্যার জীবদ্দশায়, তদীয় সগ্মাতি ক্রমে, অসবর্ণাঁ ভার্যযা বিবাহ 
করিতে পারে? ইহা দ্বারাও এক ব্যক্তির বনুভার্য্যাবিবাহ সম্ভব॥ 
অতএব, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের অবলম্বিত বেদবাক্যদ্বয়ে যে 
বন্ছ বিবাহের উল্লেখ আছে, তাহা ধর্মশঙ্তোক্ত বন্ধ্যাত্বপ্রভাতি- 
নিষিত্তনিবন্ধন, অথবা উৎকটরতিকামনামুলক, তাহার কোনও 
সংশয় নাই। উলিখিত বেদবাক্যদ্বয়ে সাঁমান্াকারে এক ব্যক্তির 
বহুভার্য্যাপরিগ্রহ সম্ভব, এতন্সাত্র নির্দেশ আছে; কিন্তু ধর্মশাক্তর- 
প্রবর্তক খবিরা, নিমিত্ত নির্দেশ পূর্বক, এক ব্যক্তির বহুভার্ষযা- 
পরিগ্রহের বিঘিপ্রদান করিয়াছেন । অতএব, বেদবাক্যনির্দিষ্উ 
বহুভার্য্যাপরিগ্রহ ও. খবিবাক্যব্যবস্থাপিত বন্ৃভার্ষ্যাপরিগ্রহ এক- 
বিষয়ক? বেদে এক ব্যক্তির বহুভার্যযাপরিগ্রহের যে উল্লেখ আছেঃ 
রমশশাস্তে পুর্পরিণীতা স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি নিমিত নির্দেশ পূর্বক, 
এ বহুভার্য্যাপরিগ্রহথর স্থল সকল ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। বেদবাক্যের 
এই তাঁৎপর্য্যব্যাখ্যা কেবল আমার কপোঁলকম্পিত অথবা লোঁক- 
বিমোহনার্থে বুদ্ধিবলে উদ্ভাবিত অভিনব তাৎপর্য্যব্যাখ্যা নহে। 
পূর্বতন গ্রন্থকর্ভীরা এই ছুই বেদবাক্যের উক্তবিধ তাৎপর্যযব্যাখ্যা 
করিয়া গিয়াছেন। যথা, 
“অথাঁধিবেদনম্ | তহুক্তমৈতবেয়ব্রাক্ষণে 

তন্তাদেকস্থ বন্্যে! জায়া ভবন্তি নৈকশ্তৈ বহবঃ সহ 

পতয় ইতি। 
সহশন্বসামর্থাৎ ক্রমেণ পত্যন্তরৎ ভবতীতি গরম্যতে অতএব 

নষ্টে মতে প্রত্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।। 

পঞ্চস্বাপৎস্ু নারীণাৎ পতিরন্যে। বিধীয়তে ॥ 
ইতি মনুন ভ্রীণামপি পত্যন্তরং ম্র্ধযতে | শ্রত্যন্তরমপি 


১৩২ বহুবিবাহ । 


তস্মাদেকো বহ্থবীর্জীয়া বিন্দত ইতি। 
তন্লিমিতীন্তাহ যাঁজ্জবল্কাঃ 

তুরাঁপী ব্যাধিত। ূ্তা বন্ধার্ঘরযপ্রিয়ংবদা | 

স্ীপ্রনুশ্চাধিবেতব্যা পুরুষদ্বেষিণী তথেতি ॥ 
মন্তরপি 

মদ্যপাঁসত্যবৃত্তা চ প্রতিকুল! চ যা ভবেহ। 

ব্যাধিতা বাঁধিবেত্তব্যা হিৎত্রার্থদ্বী চ সর্বদ1 ॥ 

এতন্লিমিত্তাভীবে নাধিবেত্তব্যেত্যাহছ আঁপস্তত্বঃ 

ধর্ম প্রজাসম্পন্নে দারে নান্যাৎ কুব্বত। 

অন্যতরাভাবে কার্য প্রাগগ্্যাধেয়াদিতি | 
অশ্যার্থঃ যদি প্রথমৌডঢ়া স্ত্রী ধর্মেণ শ্রৌতম্মার্তাপ্নিসীধ্যেন 
ওজর পুত্রপৌন্রাদিন! চ সম্পন্ন তদ| নান্যণং বিবেৎ অশ্যতরণ- 
ভাঁবে অপ্ন্যাধানাৎ প্রীখ্বোঁব্যেতি অগ্ন্যাধানাৎ প্রাঁিতি মুখ্য- 
কম্পাভিপ্রায়ং নোৌভতরপ্রতিষেধার্থম্‌ অধিবেদনস্য পুনরাঁধাঁন- 
নিমিতৃতানুপপত্তেঃ | স্বৃত্ন্তরেইপি 

অপুন্তরঃ সন্‌ পুনর্দারাঁন্‌ পরিণীয় ততঃ পুনঃ । 

পরিণীয় সমুৎপাদ্য নোচেদ পুক্রদর্শনাঁৎ | 

বিরক্তশ্চেদ্বনং গচ্ছেৎ অন্যাঁসৎ ব1 সমাশ্রয়েদিতি ॥ 
অঙ্কার্থঃ প্রথমায়াঁৎ ভার্ধ্যায়ামপুত্রঃ সন্‌ পুরর্দারান্‌ পরিণীয় 
পুত্তান্ৎপাঁদর়েদিতি শেষঃ তন্যামপি পুভ্রান্ুৎপতো। আ! পুভ্দর্শ- 
নাৎ পরিণয়েদিতি শেষঃ| স্প্টমন্তৎ (১৩) 1 

অতঃপর অধিবেদনঞ্রকরণ আক হইতেছে 1 এুঁতবেয় ব্রাহ্মণে 


উক্ত হইয়াছে, “অতএব এক ব্যক্তির বহু ভার্য্য! হইতে পারে, এক 
স্ীর সহ অর্থাৎ এক লক্ষে বহু পতি হইতে পারে না”) | সহ্‌ অর্থনৎ 





(১০) বীরনিজোদয় 1 


বহুবিবাহ । ১০৩ 


এক সঙ্গে এই কথা বলাতে, ক্রমে অন্য পতি হইতে পারে, ইহা 
প্রতীয়মান হইতেছে । এই নিমিত্ত, “ন্বামী অনুদ্দেশ হইল, মরিলে, 
ক্রীৰ স্থির হইলে, সংসার ধন্ম পরিত্যাগ করিলে, অথবা পতিত 
হইলে, স্ীদিগের পুনর্বার বিবাহ করা শান্ববিহিত” । এই বচন 
দ্বারা মনু ব্্রীদিশের অন্য পতি বিধান করিয়াছেন । বেদাস্তরেও 
উক্ত হইয়াছে, “অতএব এক ব্যক্তি বহু্ভার্ধতাঁবিবাঁত করিতে পারে”! 
যে সকল নিমিস্তবশতঃ অধিবেদন করিতে পারে, যাজ্ববঙক্য 
ভঙসমুদয়ের নির্দেশ করিয়াছেন | যথা, “যদি স্ত্রী সুরাঁপাঁয়ি নী, 
চিররোশিণী, ব্যভিচারিণী, বন্ধ্যা, অর্থনাশিনী, অশ্রিয়বাঁদিনী, 
কন্যামাত্ররসৰিনী ও পতিছেষিণী হয়ঃ তৎ্সত্তে অধিবেদন অর্থাৎ 
পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবেক”” । মন্ুও কহিয়াঁছেন, “যদি স্্ী 
সুরাপাফিণী, ব্যভিচারিপী, সতত স্বামীর অভি্রায়ের বিপরীত- 
কারিণী, চিররোগিণী, অতিজ্রুরস্বভাঁবা, ও অর্থনাশিনী হয়, তৎসত্তে 
অধিবেদন অর্থাৎ পুনরায় দাঁরপরিগ্রহ করিবেকণ । আঁপশ্তস্ব 
কহিয়াছেন, এই সকল নিমিত্ত না ঘটিলে, অধিবেদন করিতে 
পাঁরিবেক না | যথা, *যে জ্ীর সহযোগে ধর্মকার্য্য ও পুজ্রলাভ 
সম্পন্ন হয়, তৎসত্বে অন্য ব্দ্রী বিবাহ করিৰেক ন1। ধর্ম্মকার্ধ্য অথবা 
পুজলাভ সম্পন্ন না হইলে, অগ্রতাধানের পুর্বে পুনরায় বিবাহ 
করিবেক” | %অগ্্যাধানের পুর্বে”, এ কথা বলার অভিপ্রায় এই, 
অগ্র্যাধানের পুর্ধে বিবাহ কর] মুখ্য কষ্প ; নতুবা অগ্রাঁধানের পর 
বিবাহ করিতে পারিৰেক না, এরূপ তাৎপর্য নহে; তাহা হইলে 
অধিবেদন অগ্ল্যাঁধানের নিমিত্ত বলিয়া পরিগশিত হইতে পারে লা। 
অন্য স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে, “প্রথমপরিণীতা স্ত্বীতে পুজ না 
জন্মিলে, পুনরায় বিবাঁহ করিবেক 7 তাহাতেও পুত্র না জন্মিলে, 
পুনরায় বিবাহ করিবেক ; এইরূপে, যাঁৰ পুজ্রলাঁভি না হয়ু তাঁবৎ 
বিবাহ করিবেক ; আর, এই অবস্থায় যদি বৈরাগ্য জন্মে, বনগমন 
অথবা সন্ন্যাস অবলম্বন করিবেক” | 


দেখ, মিত্রমিএ, অধিবেদনপ্রকরণের আন্ত করিরা, অর্ধপ্রথম তর্কবাঁচ- 
স্পতি মহাশয়ের অবলম্বিত বেদবাক্যদ্বয়কে অধিবেদনের প্রমাণস্বরূপ 
বিন্যস্ত করিয়াছেন» তৎপরে যে সকল নিমিত্ত ঘটিলে অধিবেদন 
করিতে পারে, তৎপ্রদর্শনার্থ যাঁজ্ঞবল্ক্যবচন ও মনুবচম উদ্ধত 
করিয়াছেন $ পরিশেষে, এ সকল নিমিত্ত না ঘটিলে অধিবেদন 
করিতে পাঁরিবেক না, ইহা আপক্তশ্ববচন দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়া 


55৪ বহুবিবাহ । 


শিয়াছেন। এক্ষণে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, উল্লিখিত বেদবাক্য- 
য়ে যে বহুভার্ধ্যাপরিগ্রহের নির্দেশ আছে, দিত্রমিশ্রের মতে এ বহু- 
ভার্যাপরিগ্রহ অবিবেদনের নির্দিষটনি মিত্তনিবন্ধন হইতেছে কি না । 
« অথ দ্বিতীয়ধিবাহবিধাঁনম্! তত্র অতিঃ 
তস্মাদেকে। বহ্বীর্জায়! বিন্দত ইতি। 
শত্যস্তরমপি পা ; 
তম্মাদেকস্য বন্ধ্বো জায়! তবন্তি নৈকস্যৈ বহবঃ 
সহ পতয় ইতি। 
তদ্দিষয়মাহী পত্তস্বঃ 
ধর্মএ্রজাসম্পন্রে দাঁরে নান্যাৎ কুব্বীতি। 
অন্যতরাভাঁবে কার্ধ্য। প্রাগগ্ন্যাধেয়াঁদিতি 
অন্যার্থঃ যদি প্রাণ স্ত্রী ধর্সেণ প্রজয়। চ সম্পন্ন! তদা নান 
বিবহেৎ অন্যতরাঁভাবে অপ্যাধানাৎ প্রাক বোঁব্যেতি| 
ত্রিভির্ধনবান্‌ জাব্রত ইতি; নাপুত্রস্ত লোকোবস্তি ইতি 
শগতেঃ১ স্মৃতিশ্চ, ূ 
অপুভ্রঃ সন্‌ পুনর্দারান্‌ পরিণীয় ততঃ পুনঃ । 
পরিণীয় সযুৎপাদ্য নোচেদা পুভ্রদর্শনাৎ । 
বিরক্তশ্চেদ্বন গচ্ছেৎ জন্যানৎ বা সমাঅয়েৎ॥ 
যাঁজ্ঞব্ক্যঃ 
স্বুরাপী ব্যাধিতা৷ ধুর্ভা বন্ধর্ার্ঘনযপ্রিয়ংবদা । 
স্ীপ্রস্থশ্চাধিবেত্তব্যা পুরুষদ্বেষিণী তথা (58) ॥ 


অতঃপর দ্বিতীয়বিবাহপ্রকরণ আঁরন্ধ হইতেছে । এ বিষয্কে 
বেদে উত্ত হইয়াছে, “অতএব এক ব্যক্তি বহু ভার্ধযা বিবাহ করিতে 





(১৪) বিধানপারিজাত। 


বহুবিবাহ । ১০৫ 


পারে + | বেদাভতরেও উক্ত হইয়াছে, “অতএব এক ব্ক্তির বহু 
ভার্ধ্যা হইতে পারে; একন্ত্রীর সহ অর্থাৎ এক সঙ্গে বহু পতি 
হইতে পারে না । এ বিষয়ে আপন্তস্ব কহিয়াছেন, “যে স্ত্রীর 
সহযোগে ধর্মকার্ধ্য ও পুক্রলাভ সম্পন্ন হয়, তৎ্সত্বে অন্য স্ত্রী 
বিবাহ করিবেক না। ধর্মকার্য্য অথবা পুজ্রলাভ সম্পন্ন না হইলে, 
অগ্ন্যাধাঁনের পুর্বে পুনরায় বিবাহ করিবেকণ | ত্রিবিধ খণে 
খপঞ্রস্ত হয়”, %অপুত্র ব্যক্তির সদগতি হয় না +১ এই দুই বেদবাঁক্য 
তাহার প্রমাণ । স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে । “প্রথম পরিণীতা জ্ত্রীতে 
পুজ না জন্মিলে পুনরায় বিবাহ করিবেক; তাহাঁতেও পুজ না 
জব্মিলে পুনরায় বিবাহ করিবেক ; এইরূপে, যাৰৎ পুত্রলাঁভ না হয়ঃ 
তাৰ বিবাঁহ করিবেক ; আঁর এই অবস্থায় যদি বৈরাঁগ্য জন্মে 
বনগমন অথবা] সন্স্যাস অবলম্বন করিবেক” | যাজ্ঞবজত্ধ্য কহিয়া- 
চেন, “দি স্ত্রী জ্রাপায়িণী, চিররোগিণী, ব্যভিচারিণী, বন্ধ্যা, 
অর্থনাঁশিনী, অক্জিয়বাদিনী, কন্যামাত্রপ্সবিনী, ও পতিছেষিণী হয়, 
তত্নত্বে অধিব্দেন অর্থাৎ পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবেক ! 


এক্ষণে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের 
অবলম্থিত বেদবাক্যদ্বয়ে যে বহুভার্ধ্যাপরিগ্রহের নির্দেশ আছে, মিত্র- 
মিশ্রের ন্যায়, অনস্ততভটের মতেও এ বন্ুভার্য্যাপরিগ্রহ অধিবেদনের 
নির্দিউনিমিত্তনিবন্ধন হইতেছে কি না। 

কিক, | 

“তস্মাদেকন্য বন্ধ্যে! জায়া ভবস্তি নৈকন্তৈ বছবঃ 

গুহ পতয়ঃ৮। 


অতএব এক ব্যক্তির বহু ভার্ধযা হইতে পারে, এক স্্ীর সহ 
অর্থাৎ এক সঙ্গে বহু পতি কইতে পাঁরে ন]। 


এই বেদাংশ যে উপাখ্যানের উপসংহারস্বরূপ, তাহা সমগ্র উদ্ধৃত 
হইতেছে ১ তদদুফট, বোধ করি, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের বিতগ্ডাপ্ররৃতি 
নিবৃত্ত হইতে পারে । 


এখিক্‌ চ বা ইদমগ্রে সাম চাস্তামৃ। সৈব নাম খগাঁলীৎ 


অমে| নাম সাম | সা বা খক্‌ সামোপাবদৎ মিখুনৎ 
১৪ 
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সম্তবাব প্রজাত্যা ইতি। নেত্যব্রবীৎ সাম জ্যায়ীন্‌ 
বা অতো মম মহিমেতি। তে দ্ধে ভূত্বোপাবদতাষ্‌। 
তে ন প্রতি চন সমবদত। তাক্িজ্ো ভূত্বোপাবদন্‌। 
যৎ তিতে। ভূত্বোপাবদন্‌ ততিসৃভিঃ সমভবৎ। 
ষতিনৃতিঃ সমভবৎ তক্মাভিসৃভিঃ্ স্তবান্তি তিস্ভি- 
রুদগায়ন্তি। তিসৃভির্থি সাম লম্মিত ভবতি। 
তন্মাদেকস্য বন্ধ্যো জায়! ভবন্তি নৈকন্যৈ বহবঃ 
সহ পতয়ঃ (১৬)। ৮ 
পুর্বে খক ও সাম পৃথক ছিলেন । খকের নাম সা, সাঁমের 
নাম আম। খক সামের নিকটে গিয়া বলিলেন, আইস, আমর 
সম্তানোৎ্পাদনের নি উভয়ে সহ্বান কর্রি। জাম কহিলেন, 
নাঃ তোঁমাঁর অপেক্ষা আনার মহিমা আধিক 1 তৎপরে দুই খক্‌ 
প্রার্থনা করিলেন। সাম তাহাঁতেও সম্মত হইলেন ন!। অন্তর 
তিন খক্‌ প্রার্থনা করিলেন । বেহেতু তিন খকু প্রার্থনা করিলেন, 
এজন্য সাম তাঁহাদের সহব:সে সম্মত হইলেন । যেহেতু নাম তিন 


খকের সহিত নিলিত হইলেন, এক্সনা সামগের| তিন খকু দ্বার 
যজ্জে স্বঠিগান করিয়া খাঁকেন। এক সাম ভিন পাকের তুল্য ॥ 


অতএব এক ব্যাক্তর ব্থু ভার্য)া হইতে পাঁরে, এক ন্্রীর একসঙ্গে 

বনু পতি হইতে পারে না| 
এই বেদাংশকে প্ররুত উপাখ্যানের আকারে পরিণত করিয়া, তদীয় 
তাৎপর্য ব্যাখ্যাত হইভেছে। “সামনাথ বাচস্পতির খক্মুন্দরী, 
খক্ষোহিনী ও খক্বিলাসিনী নামে তিন মহিলা ছিল। একদা, 
খকৃহুন্দরী, সাঁমনাথের নিকটে শিয়া, সন্তানোৎপত্তির নিষিত্ত সহবাস 
প্রীর্ঘনা করিলেন । তুমি নীচাঁশরা অথবা নীচকুলোভ্ভবা, আমি 
তোমার সহিত সহবাস করিব না, এই বলিরা সাধনাথ অস্বীকার 
করিলেন । পরে কক্ছন্দরী ও খক্যোহিনী উভয়ে প্রার্থনা করিলেন $ 





(১৩) এভরেয় ব্রাঙ্ষণ, তীয় পঞ্চিকা, মি অধ্যায়, ত্রয়োবিংশ খণ্ড ॥ 
গোগথ ত্রাঙ্ষণ। উতর ভাগ তৃতীয় পাঠক, বিংশ খণ্ড। 


বহুবিবাহ । ১৩৭ 


নামনাধ তাহাতেও লশ্মত হইলেন না। অনস্তর, খক্জুন্দরী, 
খকুমোহিনী ও খক্বিলাসিনী তিন জনে নমবেত হ্ইয়া প্রার্থনা করিলে, 
সামনাথ তীহাঁদের সহ্বিত সহবাসে সম্মত হইলেন” এই উপাখ্যান 
দ্বারা ইহাই প্রীতিপন্্ হইতে পারে, সাযনাখবাচস্পতির তিন মহিলা 
ছিল; কোনও কারণে বিরক্ত হইয়া, তিনি তাহাদের সহবাসে পরানুখ 
ছিলেন । অবশেষে, তিন জনের বিনয় ও প্রার্থনার বশীভূত হ্ইয়া, 
তাহাদের সহিত সহবাস করিতে লাগিলেন। নতুবা, বাচম্পতি মহাশয় 
একবারে তিন মহিলার পাঁণিগ্রহণ করিলেন, ইহা এ উপাখ্যানের 
উদ্দেশ্য হইতে পারে ন1; কারণ, অবিবাহিতা বালিকারা, অপরিচিত 
বা পরিচিত পুকষের নিকটে গিয়া, সন্তানোৎপাঁদনের নিমিত্ত বিবাহ" 
প্রীর্থনা করিবেক, ইহা কোনও যতে সম্ভব বা সঙ্গত কোধ হয় 
না। যদি বিবাহ্িতার সহবাস অভিপ্রেত না বলিয়া, অবিবাহিতার 
বিবাহ অভিপ্রেত বল, এবং তন্ারা এক ব্যক্তির একবারে তিন বা 
তদধিক বিবাহ শাস্ত্রসশ্ত বলির প্রতিপন্ন করিতে প্রবৃত্ত হও 
তাহা হইলে, এক ব্যক্তি একবারে তিনের হান বিবাহ করিতে পারে 
না, এই সিদ্ধান্ত অপরিহার্য হইয়া উঠে 5 কারণ, বিবাহপক্ষ অভিপ্রেত 
হইলে, 


যেহেতু তিন জনে প্রার্থন। করিলেন, এজন্য সাঁননাঁথ ভাহাঁদের 
পাঁণিগ্রহণ করিতেন, 
এই অর্থ প্রতিপন্ন হইবেক ) এবং তদনুসারে, একবারে তিন মহিলা 
বিবাহপ্রার্ষিনী না হইলে, বিবাহ করা বেদবিকদ্ধ ব্যবহার বলিয়া 
পরিগণিত হুইবেক ১ কারণ, সামনাথ একাকিনী খক্স্ন্দরীর, অথবা 
খক্ন্দরী ও খক্মোহিনী উভয়ের, প্রার্থনায় তীহাদিগকে বিবাহ 
করিতে সম্মত হয়েন নাই ; পরিশেষে, খকস্রনদরী, ধকমীভিনী ও এ 
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. বিলাদিনী তিন জনের প্রার্থনায় তীহাদের পাসিগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
ফলতঃ এই বেদবাক্য অবলম্বন করিয়া, পুকষ যদৃচ্ছাক্রমে ক্রেমে ক্রমে 
বা একবারে বনু ভার্ধ্যাবিবাহ করিতে পারে, এরূপ মীমাংসা করা, আঁর 
এই বেদবাক্য মনু, যাজ্ঞবলক্য, আপত্তস্ব প্রস্তুতি ধর্মশীক্তর প্রবর্তক 
খষিগণের দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই, অথবা তাহারা এই বেদবাক্যের 
অর্থবোধ ও ভাৎপর্ষ্যগ্রহ করিতে পারেন নাই, এজন্য নিষিত্তনির্দেশি- 
পূর্বক পুর্বপরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায় পুনরায় বিবাহের বিষিপরদর্শন 
ও নিমিত না ঘটিলে বিবাহের নিষেধ প্রদর্শন করিয়াছেন, এরূপ 
অন্যান করা নিরবচ্ছিন্ন অনভিজ্ঞতা প্রদর্শনযাত্র । 

তর্কবাচম্পতি মহাশয়ের অবলম্বিত বেদবাক্যরূপ প্রমাণের অর্থ ও 
তাৎপর্য প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে, তীহার অবলম্বিত স্মৃতিবাক্যের 
অর্থ ও তাৎপর্য প্রদর্শিত হইতেছে । 


“ভার্ধ্যাঃ নজাতীয়াঃ সর্বেষাঁৎ শ্রেয়স্যঃ সুযুঃঃ? | 


সঙ্গাতীয়া ভাধর্যা সকলের পক্ষে মুখ্য ক্প 1 


এই পৈঠীনসিবচনে ভার্ষ্যা এই পদে বহুবচন আছে) এ বনুবচনবলে, 
তর্কবাচল্পতি মহাশয় যদচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুভার্ধ্যাবিবাহ শাস্্রানথমত 
ব্যবহার বলিরা, প্রতিপন্ন করিতে প্রত হইয়াছেন । কিন্তু, কিবিৎ 
স্থিরচিত্ত হুইয়া অনুধাবন করিয়া দেখিলে, তিনি অনায়াসেই বুঝিতে 
পারিতেন, পৈহীনলি এক ব্যক্তির বহুভার্যযাবিধান অভিপ্রায়ে 
ভার্য্যাশব্দে বহুবচন প্রায়োগ করেন নাই। বস্তুতঃ, এ বহুবচনপ্রয়োগ 
এক ব্যক্তির বহুভার্য্যাবিবানের পৌষক নহে। “ ভার্য্যাঃ ” এম্থলে 
ভার্য্যাশব্দে যেরূপ বহুবচনের প্রয়োগ আছে, “সর্কের্ষাম” এস্থলে 
জব্বশব্দেও মেইরূপ বনুবচনের প্রয়োগ আঁছে। « অবেরষা ৮ 
সকলের, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্তিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণের অজাতীয়া 


চর যা লজ ব্রা রা হারার রা ররর হা হারার 


বহুবিবাছ। ১৩৯ 


নর্ধশব্দে যেরূপ বহুবচন আছে, সেইরূপ তিন বর্ণের স্ত্রী বুঝীইবার 
অভিপ্রায়ে, ভার্ষ্যাশনেও বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে। 


উদ্বছেত দ্বিজে| তার্ধ্যা সবর্ণাৎ লক্ষণান্থিতাঁম। ৩। ৪ 
দ্বিজ অর্থাৎ বাক্গণ, ক্ষিয়) বৈশ্য সুলক্ষণ| সবর্ণা ভার্য্া বিকাহ 
করিবেক। 
এই মন্থুবচনে দ্বিজ ও ভার্য্যা শব্দে একবচন থাঁকাতে, যেরূপ অর্থের 
প্রতীতি হইতেছে ; 


“উিদ্বছেরন্‌ দ্বিজা ভায্যাঃ সবর্ণা লক্ষণাস্বিতাঃ ।৮ 
প্রদর্শিত প্রাকারে, মন্তুবচনে দ্বিজ ও ভার্ধ্যা শব্দে বহুরচন থাঁকিলেও, 
অবিকল সেইরূপ অর্থের প্রাতীতি হইত, তাহার কোনও সংশয় 
নাই । দান ন্যায়ে, 

ভার্য্যাঃ সজাতীয়াঃ সর্বেষাৎ শ্রেয়স্তঃ স্যুঃ। 

সজাতীয়া ভার্যযা সকলের পক্ষে মুখ্য কষ্প | 


এই পৈহীনাসিবচনে ভার্য্যা ও সর্ব্ব শব্দে বহুবচন থাকাতে, যেরূপ 
অর্থের প্রতীতি হইতেছে; 


ভার্ধ্যা সজাতীয়! সর্ধন্য শ্রেয়সী স্যাৎ। 


প্রদর্শিত প্রকারে, পৈহীনসিবচনে ভার্ধ্যা ও সর্ব শবে একবচন 
থাঁকিলেও অবিকল সেইরূপ অর্থের প্রভীতি হইত, তাহ্ণারও কোনও 
সংশয় নাই। সংস্কৃত ভাষায় যাহাদের বিশিষ্টরূপ বোধ ও অধিকার 
আছে, তাছৃশ ব্যক্তিমাত্রেই এইরূপ বুঝিয়া খাকেন। তর্কবাঁচম্পতি 
মহাশর, মহীপত্ডিত বলিয়া, নবীন পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন । মহা- 
পঙ্ি মহোদয়ের প্রবোধার্ধে, এ স্থুলে ইহাঁও উল্লেখ করা আবশ্যক, 
এই মীমাংসা আমার কপোলকস্পিত অথবা লোকবিমোহনার্ধে 


১১০ বহুবিবাহ । 


বুদ্ধিবলে উদ্ভাবিত অভিনব মীমাংসা নহে। পূর্বতন প্রসিদ্ধ 
্রন্থকর্তারাও ঈদৃশ স্থলে এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়া গিয়াছেন। যথা, 
পতখখচ যমঃ 
ভার্ধ্যাঃ সজা ত্যাঃ সর্ষেষাৎ ধর্ম প্রথমকর্পিক ইতি । 
অয়মর্থঃ অমাৰত্তস্য ত্রৈবর্ণিকম্ত শপ্রথমবিবাহে সবর্ণেব 
প্রশস্ত 1% (১৭)। 
যম কহিয়াছেন, “নজাতীয়। ভার্ঘযা সকলের পক্ষে মুখ্য কণ্প” | 
ইহার অর্থ এই, সমাবৃত্ত অর্থ বক্ষচর্যযসমাধানাত্তে গৃহস্থাঁশিম- 


প্রবেশোন্ম,খ টত্রবর্ণিকের অর্থাৎ বাহ্ষণঠ ক্ষজিয়, ৈশ্যর প্রথম 
বিবাহে সবর্ণাই পশস্তা। 


দেখ? এই বমবচনে, পৈহীনসিবচনের ন্যায়, “ভার্য্যাঁঃ” প্নর্বেষা্ত এই 
স্থলে তার্্যাশবে ও সর্বশব্দে ববচন আছেঃ কিন্তু মিত্রমিশ্র 
“সবরৈব” “টিরবর্ষিকম্ত” এই একবচনান্তপদপ্রয়োগপুর্বরক এ ছুই 
বহুবচনাস্ত পদের ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন। ভার্ধ্যাপদের বহুবচন যদি 
বহুভার্যযাবিঝাহের বোধক হইত, তাহা হইলে তিনি “সজাত্যাঃ 
ভার্যযাঃ” ইহার পরিবর্তে “মবর্সৈব”, এবং “সর্কেবাম্” ইহার পরিবর্তে 
পত্রবর্ণিকম্য”, এরূপ একবচনাস্তপদপ্ররোগ করিতেন ন1) কিন্তু 
তাদৃশ পদপ্রয়োগ করিয়া, ঈদৃশ স্থুলে একবচন ও বহুবচনের অর্থগ্ণত 
ও তাৎপর্য্গত কোনও বৈলক্ষণ্য নাই ; তদ্বিবরে সন্পূর্ণ সাক্ষ্য প্রদান 
করিয়াছেন। দায়ভাগপুতি পৈঠীনসিবচন ও বীরমিত্রোদরধ্ত যমবচন 
অর্বাংশে তুল্য ; যথা, 
পৈঠীনজিবচন 
ভার্য্যাঃ সজাতীয়াঃ সর্ব্েষাৎ শরয়ন্তঃ সযুঃ 
যমবচন 


ভার্ধ্যাঃ সজাত্যাঁঃ সর্বেষাঁৎ ধর্খঃ প্রথমকল্পিকঃ | 





€১৭) বীরমিত্রোদয় । 


বহ্বিবাঁছ। 555 


দি বীরমিত্রোদয়ে পৈহীনসিবচন উদ্ধৃত হইত, তাহা হইলে সিব্মিশ্র 
এ বনের যমবচনের তুল্যরূপ ব্যাখ্যা করিতেন, তাহার কোনও সংশয় 
নাই। ফলকথা এই, এরূপ স্থলে একবচন ও বহুবচনের অর্থথত 
কোনও বৈলক্ষণ্য নাই, উভরই এক অর্থ প্রতিপন্ন করিয়া থাকে । 
নবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাৎ প্রশস্তা দারকর্ম্ণি। ৩। ১২। 
দ্বিজাতিদিগের প্রথম বিবাঁহে অৰর্ণ বিভিত1 ॥ 
এই মন্গুবচন, যমবচন ও পৈঠীনসিবজনের তুল্যার্ক কিন্তু, এ ছুই 
খষিবাক্যে ভার্ধ্যাশব্দে যেমন বহুবচন আছে, মনুবীক্যে সবর্ণাশব্দে 
সেরূপ বহুবচন না থাকিয়া একবচন আছে; অথচ তিন খবিবাক্যে এক 
অর্থই প্রতীরমান হইতেছে। ইহা দ্বারাও নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইতেছে, 
ঈদৃশ স্থলে একবচন ও বহুবচনের অর্থগত কোনও বৈলক্ষণ্য নাই। 
আর, ইহা ও দেখিতে পাওরা যার, পুর্বরবন্ী ধবিবাক্যে বে শব্দ বহুবচনে 
প্রযুক্ত হইরাছে, তৎপরবন্তী খবিবাক্যে সেই শৃব্দেই একবচন প্রবুক্ত 
হইয়াছে, অথচ উর স্থলেই এক অর্থ প্রতিপন্ত্র হইতেছে, বিভক্তির 
বচনভেদনিবন্ধন অর্থগত কোনও বৈলক্ষণ্য ঘটিতেছে না। ষ্থা 


যদি স্বাশ্চাবরাশ্চৈব বিন্দেরন্‌ যৌধিতো দ্বিজাও | 
তাসাৎ বর্ণক্রমেণৈব জ্যৈষঠ্যৎ পৃজাচ বেশ্ম চ(৯/৮৫।(১৮) 


যদি দ্বিজেরা স্বা অর্থাৎ সঙজাতি ব্জী এবং অবরা অর্থাৎ 
অন্যজাতি ন্দ্রী বিবাহ করে, তাহা হইলে বর্ণক্রমে সেই সকল ক্ীর 
জ্যেষ্টতা, সম্মান ও বাসগৃহ হইবেক। 


“ভর্ভূঙ শরীরশুঞাযাৎ, ধর্মকার্্যঞ্চ নৈত্যকমূ | 
্বা চৈব কুর্ধ্যাৎ সর্কেষাং নান্যজাতিঃ কথঞ্চন |৯/৮৬|(১৮) 


স্বামীর শরীরপরিচর্ষযা ও নিত্য ধর্সরকার্ধ্য দ্বিজাতিনিগের স্বা 
অর্থাৎ সজাতি ব্ধীই করিবেক, অন্যজাঁতি কদাঁচ করিবেক না । 


; ঝ্ব১৮) মন্ষংহিতা। 


১১২ বহুবিবাহ । 


দেখ, পূর্বনির্দি্উ মনুবাক্যে * স্যার”. « অবরাঃ” এই ছুই পদে 
বহুবচন আছে, আর তৎপরবর্তী মনুবাক্যে « স্বা ৮ * অন্যজাতিঃ ৮ 
এই ছুই পদে একবচন আছে; অথচ উভয়ত্রই এক অর্থ প্রতিপন্ন 
হইতেছে । ফলতঃ, কোনও বিষয়ে যে সকল স্পট বিধি ও স্পষ্ট 
নিষেধ আছে, তাহীতে দৃষ্টিপাত না করিরা, কেবল বিভক্তির 
একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন অবলম্বনপূর্ব্বক ধর্মশীস্রের মীমাংস1 করা 
নিরবচ্ছিন্ন ব্যাকরণব্যবপায়ের পরিচয় প্রদান মাত্র। 

এ বিষয়ে তর্কবাচস্পতি মহাশয় যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, 
তাহাঁও উদ্ধ'ত ও আলোচিত হইতেছে ? 

“ন চ প্রত্যেকবর্ণাভিপ্রায়েণ বহুবচনযুপীত্তমিতি শঙ্ক্যম্‌ 
প্রত্কবর্ণাভিপ্রায়কদ্ধে সবর্ণাশখে দ্বিজাভীনাৎ প্রশস্ত! 
দারকর্মনীতি মানববচন ইব ভার্ধ্য! কার্য্যেত্যেকবচননির্দেশেনৈব 
তখার্থাবগতো। বহুবচননির্দেশ বৈয়ধ্যাপত্তেঃ % (১৯)। 


পৈঠীনলিবাক্যস্থিত ভার্ধ্যাশন্দে প্রত্যেক বর্ণের অভিপ্রা্ধে 
বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে, এ আশঙ্কা! করিও না; যদি প্রত্যেক 
বর্ণের অভিপ্রায়ে হইত, তাঁহা হইলে “ছিজাতিদিগের প্রথম বিবাহে 
সবর্ণা বিহিতা” এই মনুৰাঁক্যে সব্ণীশন্দে যেমন একবচন আছে, 
উপঠীনপিৰাক্যস্থিত ভার্ধ্যাশন্দেও সেইরূপ একৰচন থাঁকিলেই 
তাছৃশ অর্থের প্রতীতি সিদ্ধ হইতে পারিত; স্ৃতরাঁ বহুবচন 
নির্দেশ ব্যর্থ হইয়! পড়ে । 


তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের উল্লিখিত মন্ুবাক্য ও পৈঠীনসিবাক্য 
সর্্বাঘশে তুল্য, উভয়ের অর্থগত ও উদ্দেশ্যগ্ঘত কোনও বলক্ষণ্য 
নাই। বথা। 
মন্ুবচন 
সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাৎ প্রশত্তা দারকর্শবণি। 
ছিজাতিদ্িগের প্রথম বিবাঁহে সবর্ণা বিহিতা। 


(১৯) বহুবিবাহবাদ, ২৩ পঞ্ঠা। 





বহুবিবাছ। ১১৩ 
পৈঠিনসিবচন 
ভাধ্যাঃ সজাতীয়াঃ সর্বেষাং শ্রেয়ল্তঃ স্যুঃ | 
ছিজাতিদিগের সজাতীয়! ভার্যতা বিবাহ মুখ কষ্প। 


ভবে, উভয় খববিবাক্যের এইযাত্র বৈলঙ্ষণ্য লক্ষিত হইতেছে, 
মন্গুবাক্যে সবর্ধাশন্দে একবচন আছে পৈহীনসিবাক্যে সজাতীয়! 
ভার্য্যা এই' ছুই শব্দে বহুবচন আছে। পৈঠীনসিবাক্যস্থিত ভার্ধ্যা- 
শব্দে যে বহুবচন আছে, তর্কবাচস্পতি মহ্থাশয় & বহুবচনবলে 
সিদ্ধান্ত করিতেছেন, পুঁকষ একবারে বন্থ ভার্য্যা বিবাহ করিতে পারে; 
তাহার মতে, এঁ বহুবচন প্রত্যেক বর্ণের অভিপ্রায়ে ব্যবহৃত হয় 
নাই, অর্থাৎ ত্রান্মাণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য তিন বর্ণের ভার্যা বুঝাইবার 
নিমিত্ত বহুবচন প্ররুক্ত হইয়াছে, এরূপ নহে। মন্থুবাক্যে সবর্ণাশব্ে 
একবচন আছে, অথচ সবর্ণাশব্দ দ্বারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য তিন 
বর্ণের ভার্য্া বুঝাইতেছে ॥ তিন বর্ণের ভার্য্যা বুঝাইবার অভিপ্রায় 
হইলে, পৈহীনপিবাক্যেও ভার্য্যাশব্দে একবচন থাকিলেই তাহা নিপ্পন্ন 
হুইতে পারে? স্কৃতরাং, বহুবচন প্রয়োগ নিতান্ত ব্যর্থ হইয়া পড়ে॥ 
অতএব, বন্ছবচনপ্রয়োগের বৈযর্ধযপরিহারার্থে, একবারে বন্ৃভার্যযা- 
বিবাহই পৈহীনসির অভিপ্রেত বলিয়া ব্যাখ্যা কারিতে হইবেক। 

এ বিষয়ে বক্রব্য এই যে, পৈহীনসিবাক্যস্থিত ভার্ষ্যাশব্দ বনু- 
বচনাস্ত দেখিয়া, যদি বন্ভারয্যাবিবাহ পৈহীনসির অভিপ্রেত বুলি! 
ব্যবস্থ! করিতে হয়; তাহা হইলে, সমান ন্তায়ে, মনুবাক্যাস্থিত সবর্ণা- 
শব্দ একবচনাস্ত দেখিয়া, একভার্য্যাবিবাহ মন্ুর অভিপ্রেত বলিয়া 
ব্যবস্থা করিতে হুইবেক) এবৎ তাহা হইলে, মন্ুবচনের ও পী- 
নষিবচনের বিরোধ উপস্থিত হইল» মনু যে স্থলে একভার্যযাবিবাহের 
বিধি দিতেছেন, পৈহীনসি অবিকল সেই স্থলে বনুভার্ধ্যাবিবাহের 
বিধি দিতেছেন। এক্ষণে, তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি, 

১৫ 


558 বহুবিবাহ। 


কি প্রণালী অবলম্বন করিয়া, এই বিরোধের সমাধা করা যাইবেক $ 
মন্গুবিকন্ধ স্মৃতি গরীষ্ নহে, এই পথ অবল্বন করিয়া পৈঠীনসিস্থাতি 
অগ্রাঙ্ করা যাইবেক; কিংবা মনু অপেক্ষা পৈহীনসির প্রাধান্য 
স্বীকার করিয়া, মনুস্মৃতি অগ্রাহ্য করা যাঁইবেক; অথবা মগ্চু ও 
₹পহীনসি উভয়ই তুল্য, তুল্যবল শীস্তদ্ধয়ের বিরোধস্থলে বিকপ্প পক্ষ 
অবলম্বিত হুইয়া থাকে ; এই পথ অবলম্বন করিয়া, বিকপ্পব্যবস্থার 
অনুসরণ করা হইবেক; অথবা! অন্যান্য মুনিবাক্যের সহিত একবাক্যতা- 
সম্পাদন করিয়া, ব্যবস্থা করা যাইবেক। বিবাহবিষয়ক শীস্তসমুহের 
অবিরোধ সম্পীদিত হইলে যে ব্যবস্থা স্থিরীক্কত হয়, তাহা এই 
পরিচ্ছেদের প্রথম ভাগে প্রদর্শিত হইয়াছে; এস্থলে আর তাহার 
উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। 

তর্কবাঁচম্পতি মহাশয় যদৃচ্ছাপ্ররৃত বহুবিবাহের যে প্রমাণীস্তর 
প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা উদ্ধত ও আলোচিত হুইতেছে। তিনি 
লিখিয়াছেন, 


পচততে। ব্রাহ্মনত্ত তিআ। রাজগ্তন্য দ্বে বৈশ্যান্তেতি পৈহীনজি- 
বচনস্য ভাৎ্পর্ধণাবদ্যোতনা্ঘং দায়ভাগককত। জাত্যবচ্ছেদেনেত্যু- 
ক্রম্‌ চতুর্জতাবচ্ছিন্নতয়! বিবাঁহৎ ব্যবস্থাঁপরতা চ তেন এঁকৈক- 
বর্ণয়। অপি পঞ্চাদিসংখ্যা ন বিকদ্ধেতি দ্যোতিতং তচ্চ ইচ্ছা য়! 
নিরস্কশত্বেনৈব প্রীগুক্তবচনজাঁতেন বিব।হবহত্ব প্রতিপাদনেন 

সু জতমিত্যুৎপন্থামঃ % (২)1 

ব্াক্ষণের চারি, ক্ষজিয়ের তিন, বৈশ্যের দুই” এই পৈঠীনসি- 
বচনের তাঁছিপর্যয ব্যক্ত করিবার নিমিভ, দাঁয়ভাঁগকার “ জাত্যব- . 
চ্ছেদেন + এই কথা বলিয়াছেন | চাঁরি জাতিতে বিবাহ করিতে 
পারে, এই ব্যবস্থা করিয়া, প্রত্যেক বর্শেও পাঁচ প্রভৃতি জীবিবাঁহ 
ফৃষ্য নয়, ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। ইচ্ছার নিয়ামক না থাকাতে 
এবং পুর্বোক্ত বচন অসূহ ছারা বহু বিবাহ্‌ প্রতিপন হওয়াতে, 





(২৯) বহুবিবাঁহবাদ। ৩৭ পৃষ্ী? 


বহুবিবাহ । ১১৫ 


"আমার বিবেচনায় দায়ভাঁগকার অতি জুন্দর তাঁৎপর্য্যব্যাধ্য। 

করিয়াছেন। 
এস্থলে বক্তব্য এই যে, প্রত্যেক বর্ণে পাঁচ, ছয়, সাত, আঁটি, 
নয়, দশ, এগার, বার, জের প্রস্ততি সী বিবাহ দুষ্য নয়, দায়ডাগকার 
পৈহীনসিবচনের একূপ তাৎপর্্যব্যাখ্যা করেন নাই। তিনি সর্ব- 
শাস্্রবেতা তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের মভ অসংসাহদিক পুকষ ছিলেন 
নাঃ ক্থুতরাং, নিতান্ত নির্ব্ববেক হইয়া, যথেচ্ছ ব্যাখ্যা দ্বারা শাস্ত্রের 
আীবাভঙ্গে প্রবৃত্ত হইবেন কেন। নিরপরাধ দায়ভাগকারের উপর 
অকারণে এরূপ দোষারোপ করা অন্ুচিত। তিনি যে এ বিষয়ে কোনও 
অংশে দোবী নহেন, ততপ্রনর্শনার্থ তদীয় লিখন উদ্ধৃত হইতেছে। 

“চিত ব্রান্ষণন্যান্থপূর্ক্যেণ তিজ্ঞৰো রাঁজন্যস্য দ্বে 

বৈশ্যস্য একা! শুদ্রম্ত । জাত্যবচ্ছেদেন চতুরাদি- 

হখ্যা সধ্যতে | + 

 (উপঠীনসি কহিয়াছেন,) “অনুলোমত্রমে রাক্ষণের চারি, গলিয়ে 

তিন, বৈশ্যের দুই, শুদ্রের এক ভার্ষ্যা হইতে পারে । ৮ এই চান 

পভৃতি সংখ্যার “জাত্/যবচ্ছেদেন” অর্থাৎ জাতির সহিত সম্বন্ধ । 
" অর্থাৎ পৈহীনসিবচনে যে চারি, তিন, ছুই, এক এই শব্দচতুটয় আছে, 
তদ্বারা চারি জাতি, তিন জাতি, ছুই জাঁতি, এক জাতি এই বোঁষ 
করিতে হুইবেক ? অর্থাৎ ত্রাঙ্মণ চারি জাতিতে, ক্ষত্রিয় তিন জাতিতে, 
বৈশ্য ছুই জাতিতে, শুদ্র এক জাতিতে বিবাহ করিতে পারে$.. 
নতুবা, ত্রাঙ্মণ চারি স্ত্রী বিবাহ, ক্ষত্রিয় তিন ভ্্রী বিবাহ, বৈশ্য ছুই স্ত্রী 
বিবাহ, শুর এক স্ত্রী বিবাহ করিবেক, এব্ূপ ভাৎপর্য্য নহে । দায়- 
ভাগকারের লিখন দ্বারা ইছীর অতিরিক্ত কিছুই প্রতিপন্ন হয় না॥ 
অতএব, তদদীয় এই লিখন দেখিয়া, প্রত্যেক বর্ণেও পাঁচ প্রভৃতি 
বিবাহ দুষ্য নয়, দায়ভাগকার এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিরাছেন, এই 
ব্যাখ্যা ঘবারা ধর্মশীজ্রবিষয়ে পাণ্ডিত্যের পরা কান্ঠা প্রদর্শিত হুইয়াছে। 


১১৬ বহুবিবাহ । 


ফলডঃ% বহুদর্শনবিরহ্বিত ব্যক্তির শাক্সের মীযাংসায় প্রবৃত্ত হওয়া 
বিধাতার বিড়ম্বনা । নারদসংহিতায় দৃষ্টি থাকিলে, সর্ধশাম্্বেভা 
তর্কবাচম্পতি মহাশয় ঈদৃশ অসঙ্গত তাৎপর্য্যব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইতেন, 
এরূপ বোধ হয় না। যথা, 
ব্রাঙ্মণক্ষত্রিয়বিশাৎ শুদ্রীণাঁঞ্চ পরিগ্রছে । 
সজাতিঃ শ্রেয়সী ভার্য্য। সজাঁতিশ্চ পতিঃ স্ত্িয়াঃ ॥ 
ত্রা্গণন্তান্থলোম্যেন স্তিয়োহুন্যাস্তিঅ এব তু। 
শুদ্রোয়াঃ প্রাতিলোম্যেন তথান্যে পতয়ন্ত্রয়ঃ ॥ 
ছে ভার্ধ্ে ক্ষত্রিয়স্যান্যে বৈশ্যান্তৈক। 'প্রকীর্তিতা। 
বৈশ্যায়। দ্ৌ পতী জ্ঞেয়াবেকো হুন্যঃ ক্ষক্তিয়াপতিঃ/২১) 1 
বাক্ষণ+ ক্ষত্রিয়। বৈশ্য, শুক্র এই চারি বর্ণের বিবাহে, পুরুষের 
পক্ষে সঙ্জাতীয়া ভার্য্য। ও জ্জীলোঁকের পক্ষে সজাতীয় পতি মুখ 
কপ্প। অনুলোমক্রমে ব্রাক্ষণের অন্য তিন ম্দী হুইভে পারে। 
গরাতিলোঙক্রমে শুজ্জার অন্য তিন পতি হইতে পারে । ক্ষতিয়ের 
অন্য দুই স্তার্ঘযাঃ বৈশ্যের অন্য এক ভার্ধ্যা হইতে পারে । িবশ)ার 
অন্য দুই পতি, ক্ষত্রিয়ার অন্য এক পড়ি হইতে পারে। 
দেখ, নারদ সবর্ণা ও অসবর্ণ! লইয়া পুঁকষপক্ষে যেবপ ব্রাহ্মণের চাঁরি 
রী, ক্ষত্রিয়ের তিন স্ত্রী, বৈশ্ঠের ছুই স্ত্রী, শৃত্রের একক্ত্রী নির্দেশ 
করিয়াছেন? সেইরূপ, স্্রীপক্ষে সবর্ণ ও অসবর্ণ লইয়া, শৃদ্রার চারি 
পতি, বৈশ্যার তিন পতি, ক্ষত্রিয়ার ছুই পতি, ব্রা্মণীর এক পতি 
নির্দেশ করিয়াছেন । দায়ভাগ্নকীর পৈহঠীনসিবচননির্দি্টি চারি, 
তিন, দুই, এক স্ত্রী বিবাহ স্থলে যেমন চাঁরি জাঁতিতে, তিন জাতিতে, 
ছুই জাতিতে, এক জাতিতে বিবাহ করিতে পাঁরে, এই ব্যাখ্যা করি- 
যাছেন + নারদবচননির্দিষ্ট চারি, তিন, ছুই, এক স্ত্রী ও পতি বিবাছ 
স্থলেও নিঃসন্দেহ সেইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবেক; অর্থণত, ব্রাহ্মণ 





(২১) নাঁরদসহহিতা, দাশ বিবাদপদ | 


বহুবিবাহ । ১১৭ 


গরি জাতিতে, ক্ষত্রিয় ভিন জাতিতে, বৈশ্য ছুই জাতিতে, শুক্র এক 
জাতিতে বিবাহ করিতে পারে ? আর, শুক্জার চারি জাতিতে, বৈশ্যার 
তিন জাতিতে, ক্ষত্রিয়ার ছুই জাতিতে, ত্রান্ষণীর এক জাতিতে বিবাহ 
হইতে পারে। নারদবচনস্থিত চারি তিন প্রভৃতি সংখ্যাবাঁচক 
শব্দচতুউয় জাতিপর বলিয়া ব্যাখ্যা করা নিতান্ত আবশ্যক; নতুবা, 
শুরা প্রভৃতির চারি, তিন, ছুই, এক জাতিতে বিবাহ হুইতে 
পারে, এরূপ অর্থ প্রতিপন্ন না হয়া, শড্রা প্রত্ৃতির চারি, তিন, 
ছুই, এক পতি বিবাহরূপ অর্থ প্রতিপন্ন হইবেক; অর্থাৎ, শৃ্রার চারি 
পতির সহিত, বৈশ্ঠু।র তিন পতির সহিত, ক্ষত্রিয়ার ছুই পতির সহিত, 
ত্রাহ্মণীর এক পতির সহিত বিবাহ হইতে পাঁরিবেক। কিন্তু, সেরূপ 
অর্থ যে শল্তান্ুমত ও ন্ায়ানুগত নহে, ইহা বলা বানুল্যমাত্র। যাহ? 
হউক, দায়ভাগকাঁর পৈহীনসিবচনস্থিত চারি, তিন প্রভৃতি সংখ্যা- 
বাচক শব্দচতুষ্য় জাতিপর বলিয়া ব্যাখ্যা করাতে, তর্কবাচল্পতি 
মহাশয় যদৃচ্াক্রমে প্রত্যেক বর্ণেও পাঁচ প্রত্থৃতি তরী বিবাহ করা দৃষ্য 
নয়, এই তাৎপর্য্যব্যাখ্যা করিয়াছেন । এক্ষণে, সর্বাংশে সমান স্থল 
বলিয়া নারদবচনস্থিত চারি তিন প্রস্ৃতি সংখ্যাবাচক শ দচতুউয়ও 
জাতিপর বলিয়! অশ্তত্যা ব্যাখ্যা করিতে হইতেছে; সুরা, সর্বাংশে 
সমান স্থল বলিয়া, সর্ববশীস্ত্রবেত্তা তর্কবাচম্পতি মহাশয়, ভ্ত্রীলোকের 
পক্ষে হযুচ্ছাক্রমে প্রাত্যেক বর্ণে পাঁচ প্রত্ৃতি পতি বিবাহ করা দৃষ্য 
নয়, এই তাৎপর্য্যব্যাখ্যা করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই। হার 
ব্যবস্থা অনুসারে, অতঃপর স্্রীলোকে প্রত্যেক বর্ণে যদৃচ্ছাক্রমে যত 
ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারিবেক। বেদব্যাস কেবল ভ্েপদীকে 
পীচটিমাত্র পতি বিবাহের অনুমতি দিয়াছিলেন। তর্কবাচস্পতি 
মহাঁশয় বেদব্যাস অপেক্ষা ক্ষমতাপন্তর। তিমি একবারে সর্বসাধারণ 
স্্রীলোককে প্রত্যেক বর্ণে যঢ্চ্ছাক্রমে যত ইচ্ছা পতি বিবাহ করিবার 
অনুমতি দিতেছেন। অতএব, ঘর্কবাঁচম্পতিমহাঁশয়সদশ ধর্ুশী্ি- 


১১৮ বহুবিবাঁহ। 


- ব্যবস্থাপক ভূমগুলে নাই, এপ নির্দেশ করিলে; বোঁধ করি, অত্যুক্তি- 
দোঁষে দুষিত হুইতে হয় না। 
যাহা হুক, এস্থলে নির্দেশ করা আবশ্যক, দীয়ভাগলিখনের 
উল্লিখিত তাৎপর্ষাব্যাধ্যা তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের নিজবুদ্ি-প্রভাঁবে 
উদ্ভাবিত হয় নাই). তীয্কার পূর্বে শ্ীকঞ্চ তর্কালঙ্কার, অদ্যুতানন্দ 
চক্রবর্তী ও ক্কফার্ধাস্ত' বিস্যাবাগীশ এ তাৎপর্য্যব্যাখ্যা করিয়া 
শ্িয়াছেন। যথাঃ 
জীরুষ্জ তর্বালঙ্ক!র 
« জীত্যবচ্ছেদেনেতি জাত্য। ইত্যর্থঃ তেন ব্রাঙ্ষণন্য পঞ্চষ- 
ব্রীক্ষণীবিবাঁছে! ন বিকদ্ধ ইতি ভাঁবঃ, (২২) 
গজাত্যবচ্ছেদেন” অর্থাৎ জাঁতির সহিত, এই কথা বলাতে, বাক্ষণের 
পাঁচ ছয় বরাঙ্গণীবিবাহ দৃষ্য নয়, এই অভিপ্রায় ব্যক্ত হইতেছে। 
অদ্যুতীনন্দ চক্রবর্তী 
“্জাত্যবচ্ছেদেনেতি তেন ব্রাঙ্গণাদেঃ পঞ্চ ষড়, ব। সজাতীয়া 


ন বিদ্ধ! ইত্যাশয়ঃ (২২) 1” 
কজাত্যৰদ্ছেদেন”, এই কথা বলাতে, ব্রাঙ্গণাদি বর্ণের পাচ 
ছয় লবর্ণ। বিবাহ দুষ্য নয়। এই অভি প্রাক ব্যক্ত কইতেছে। 


কুষ্ককীন্ত বিদ্যাবাগীশ 


“জাত্যবচ্ছেদেনেতি তেন ব্রাক্মণন্ত পঞ্চযত্রাঙ্ষণীবিবাহে? 


পি ন বিকদ্ধ ইতি স্থৃচিতম্‌ (২২)। + 
“্জাত্যবচ্ছেদেন” এই কথ! বলাতে, বাঙ্ষণের পাঁচ ছয় ব্রাক্ষণী 


বিবাহও ছুষ্য নয় এই অভিপ্রায় ব্যক্ত হইতেছে । 
তর্কবচস্পতি মহাশয়, এই তিন ঢীকাঁকারের তাৎপর্য্যব্যাখ্যা নিরীক্ষণ 
করিয়া, তীয় নামোল্লেখে বৈমুখ্য অবলঘন পূর্বক, নিজবুদ্ধিপ্রভাবে 
উদ্ভাবিত অভূতপূর্ব ব্যাখ্যার স্ায় পরিচয় দিয়াছেন? বস্তুতঃ তদীয় 


(২২) দায়ভাঁগটীকা | 
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ব্যাখ্যা শরীক, অচ্যুতানন্দ ও কৃষ্ণকাস্তের ব্যাখ্যার প্রতিবিসবমাত্র। 
তন্মধ্যে বিশেষ এই, তারা ভিন জনে স্ব স্ব বর্ণে পাঁচ ছয় বিবাহ 
দুষ্য নয়, এই মীমাংসা করিয়াছেন; তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের বুদ্ধি 
তাহাদের সকলের অপেক্ষা অধিক তীক্ষু ; এজন্য ভিনি, প্রত্যেক বর্ণে 
পীঁচ প্রভৃতি বিবাহ দুষ্য নয়, এই সিদ্ধান্ত করিরাছেন। তর্কবাচস্পতি 
মহাশয় শ্রীরুধ্চ, অঢ্যুতানন্দ ও কৃষ্ণকাস্তের ব্যাখ্যার অন্গুজরণ করিয়া- 
ছেন? কিন্তু, তীহাদের ব্যাখ্যা অনুস্থত হইল বলিয়া উল্লেখ বাঁ 
অঙ্গীকার করেন নাই। কেহ কেহ তদীয় এই ব্যবহা'রকে অন্যায়াচরণের 
উদাহরণস্থলে উল্লিখিত করিতে পারেন ; কিন্তু, তাহার এই ব্যবহার 
নিতান্ত অভিনব ও বিস্মক্লফষর নহে) পরস্ব হরণ করিয়া নিজন্ব বলিয়া 
পরিচয় দেওয়া তাহার অভ্যাস আছে। 

এ স্থলে ইছাও উল্লেখ করা আবশ্থাক, রামভদ্ ন্যায়ালঙ্কার, ভ্রীনাখ 
আচার্ষ্য চুড়ামণি, স্মার্ভ ভট্াগর্য্য রযুনন্দন ও মহঙ্বের ভট্টাচার্য্যও 
দায়ভাগের দীকা লিখিয়াছেন $ কিন্তু, তাহারা উ্জিখিত দায়ভাগ- 
লিখনের উত্তবিধ তাৎপর্য্যব্যাখ্যা করেন নাই। যাহা হউক, পূর্বা- 
নির্দিষ্ট নারদবচন দ্বারা ইহা নির্ধিবাদে প্রীতিপাদিত হইতে , শরীক 
তর্কালক্কার প্রসথৃতি ীকাকার মহ্থাশয়েরা, অথবা! সর্বরশীস্ত্বেততা তর্ক- 
বাচল্পতি মহোদয়, স্ব স্ব বর্ণে, অথবা প্রত্যেক বর্ণে, ষদৃজ্ছাক্রমে যত 
ইচ্ছা বিবাহ করা দৃষ্য নয়, ইহা দা়ভাগকারের অভিপ্রেত বলিয়া যে 
তাৎপর্য্যব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা কোনও মতে সঙ্গত বা সম্ভব হইতে 
পারে না (২৩)। 





(২৬ অচ্যতানন্দ চক্রবর্তী, “রাক্ষণের পাঁচ ছয় সবর্ণা বিবাহ দূষ্য নয়?» 
এই যে তাখপর্যব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহা কেবল অনবধাঁনষুলক বলিতে 
হইবেক | তদীয় তাতপর্য/ব্যাখ্যার মর্ম এই) ব্রাহ্মণ যছৃচ্ছাক্রমে যত ইচ্ছা 
বর্ণ বিবাঁহ করিতে পারে | কিন্ত, তিনি দাঁয়ভাগহৃত 

নবণাণ্রে দ্বিজাতীনাৎ প্রশভ্তা দারকম্ম্বি 
কামতন্ত পরবৃভানামিমাঃ জ্যুঃ ক্রমশোইবরাঃ ৩ | 5২1 


১২০ বহুবিবাহ । 


তর্কবাচস্পতি মহাশিয় যে প্রমাণ অবলগ্বন পূর্বক একবারে একা" 
ধিক ভার্য্যা বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহ! উদ্ধত ও আলোচিত 
হইতেছে। 


“অথ যদি গৃহস্ছে! দ্ধ ভার্ধেয বিন্দেত কথং কৃর্ধ্যাৎ। 
ইত্যাশঙ্ষ্য 
যস্মিন্‌ কালে বিন্দেত উভাবশী পরিচরে 
ইত্যুপক্রম্য 
দ্বয়োর্ভা্ধ্য য়োরম্বারন্ধয়োর্যজমানঃ 
ইতি বিধাঁনপাঁরিজাতধ্বতবৌধাঁয়নস্থাত্রেণ বুধপত্তার্য্াদ্বয়ং তদনু- 
গুণমগ্সিদ্বয়ঞ্চ বিছিতৎ দ্বয়ো পত্রোরক্বীরন্ধয়োরিতি বদতা 


চ অগ্নিদ্ধয়ে যুগপত্তয়োর্হোমাদিসহ্বন্ধপ্রতীতের্গপা দ্বিবা হ্য়ৎ 
স্পউমেব প্রতীয়তে২৪) 1৮ 





ছ্বিজাতিদিগের প্থমৰিবাহে সবর্ণা কন্য। বিহিত) কিন্ত যাঁহাঁরা 

কামবশতঃ বিবাহে পরৃত্ত হয়, তাহারা অনুলোমক্রমে অসবর্ণ। 

বিবাহ করিবেক। 
এই অনুবচনের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তদ্থারা য্চ্ছান্থীলে অসবর্ণাবিবাঁহ- 
মাত্র প্রতিপাদিত হইয়াছে । যখ!, 

“ইমাঃ বক্ষ্যমাণাঃ টবশ্যক্ষক্রিরবিপাঁণাং শুক্জতিবশ্যাক্ষত্রিয়12?। 

ব্যক্ষমাঁণ কন্যারা অর্থাৎ বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও ব্রাঁ্ষণের শুরা, বৈশ্যা ও 

ও ক্ষজিয়! । 
ইহ দ্বার! অচ্যুভানন্দ স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন, যদৃচ্ছাক্রমে বিবাছে 
অৰৃত্ত হইলে ব্রাক্ষণ ক্ষিয়াঃ বৈশ্তা ও শুরা; ক্ষত্রিয় উবশ্য| ও শুজা ; 
বৈশ্য শুক্র! বিবাঁহ করিতে পাঁরে] অতএব, ধিনি মন্থুবচনব্যাখ্যাকালে 
যদ্চ্ছাস্থলে অসবর্ণাববাহমাত্র ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন; তাহার পক্ষে 
পন্রাঙ্ষণের পাঁচ ছস্স সবর্ণা বিবাহ ছৃষ্য নয়”, একপ ব্যবস্থা করা কত দুরু 
লঙ্গত, তাহা সকলে বিবেচনা করিয়] দেখিবেন | ফলতঃ, অচ্যতানদ্দকৃত 
মন্থব্চনব্যাখ্যা ও দায়ভাঁগলিখনের ভাঁছিপর্বযব্যাখ্যা যে পরল্পর নিতাস্ত 
বিরুদ্ধ, তাহার সন্দেহ নাই। 

(৪) বহুবিবাঁহ্বাঁদ? ২১ পৃষ্ঠ । 


বহুবিবাঁছ। ১২5 


“যদি গুহস্থ দুই ভার্ধ্যা বিবাহ করে কিরূপ করিৰেক, ”» এই 
আশক্ক। করিয়!» % ষে কালে বিবাহ করিবেক দুই অগ্নির স্থাপন 
করিবেক, ৮” এইরূপ আরম্ভ করিয়া» “ছুই ভাঁ্যার সহিত ঘজমান+ % 
বিধানপারিজাতধৃত এই বৌধাঁয়নস্থৃত্রে যুগপও ভাঁর্ধযাদয় ও তদ্দুপ- 
যোগী অন্নিদ্ধ় বিহিভ হইয়াছে ; আর “ছুই পত্ধীর সহিত,” এই 
কথা বলাতে, অগ্নিদ্ধয়ে যুগপৎ উভয়ের হোমাদ্দিসম্বন্ধ এতীতি জন্মি- 
তেছে+ স্থৃতরা* ষুগপত্ বিবাঁহ্ছয় স্পন্টই এরতীয়মাঁন হইতেছে । 


সর্বশাস্ত্রবেত্তা তর্কবাচস্পতি মহাঁশয় বোঁধায়নমুত্রের অর্থবোঁধ ও 
ভাৎপর্য্যগ্রহ করিতে পারেন নাই; এজন্য, যুগপৎ বিবাহ স্পষ্টই 
প্রতীয়মান হইতেছে, এরূপ অদ্ভূত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ভিনি, 
সমুদয় বৌঁধায়নন্থত্র উদ্ধত না করিয়া, সুত্রের অস্তর্গত যে কয়টি 
কথা আপন অভিপ্রায়ের অনুকূল বোধ করিয়াছেন, সেই কয়টি 
কথামাত্র উদ্ধত করিয়াছেন। কিন্তু, যখন বর্মসংস্থাপনে প্রবৃত 
হইয়াছেন, তখন এক সুত্রের অতি সামান্য অংশত্রয়মান্র উদ্ধাত 
না করিয়া, সমুদয় সুত্র উদ্ধ,ত করা উচিত ও আবশ্যক ছিল; তাহা 
হইলে, কেবল তদীয় আদেশের ও উপদেশের উপর নির্ভর না করিয়া, 
আবশ্যক বোধ হইলে, সকলে স্ব স্ব বুদ্ধি চালনা করিয়া, স্ুত্রের 
অর্থনির্ণয় ও তাৎপর্যযগ্রহ করিতে পারিতেন। এস্থলে ছুটি কোঁশল 
অবলম্থিত হইয়াছে প্রথম, সমুদয় স্ুত্র উদ্ধৃত না করিয়া, তনস্তর্গত 
কতিপয় শব্দমাত্র উদ্ধত করা দ্বিতীয়, কেহ সমুদয় সুত্র দেখিয়া, 
স্ত্রের অর্থবোধ ও তাৎপর্য্যনির্ণয় করিয়া, প্রকত বৃতান্ত জানিতে 
না পারে, এজন্য যে গ্রন্থে এই সুত্র উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার 
নাম গোপন পূর্বক গ্রন্থাত্তরের নাম নির্দেশ করা। তিনি 
লিখিয়াছেন 
“ইতি বিধানপাঁরিজাতধতবৌধায়নন্বত্রেণ” | 


বিধানপারিজাতগৃত এই বৌধাঁয়নভুত্রে | 
কিনতু; বিধানপারিজাতে এই বৌঁধার়নসুত্র উদ্ধত দৃষ্ট হইতেছে না। 


5২২ বহুবিবাহ । 


যাহা হউক, বোঁধায়নস্ত্রের প্রকৃত অর্থ ও ভাৎপর্য্য কি, ভাহা 
প্রদর্শিত হইতেছে । 

যদি কোনও ব্যক্তি, শাস্ত্রোক্তনিমিত্তবশত% পুনরায় বিবাহ করে, 
. তবে সে পুর্ব বিবাহের অশ্মিতে দ্বিতীয় বিবাহের হোম করিবেক, নুতন 
অগ্মি স্থাপন করিয়া তাহীতে হোম করিতে পাঁরিবেক না। কিন্তুঃ যদি 
কোনও কারণবশত?, পুর্ব্ব অগ্সিতে হৌম করা না ঘটিরা উঠে, তাহা 
হইলে, তন অগ্সিতে হোম করিয়া, পূর্ব্ব অগ্নির সহিত এ অস্থির 
মিলন করিয়া দিবেক। এই অস্সিদ্বয়মেলনের ছুই পদ্ধতি $ প্রথম 
পদ্ধতি অনুসারে, প্রথমতঃ যথাবিধি স্থপ্ডিলে ডুই অগ্সির স্থাপন 
করিয়া, অগ্্ে পুর্ববপত্বীর সহিত প্রথম বিবাহের অস্মিতে হোম করি- 
বেক? পরে সমিধের উপর এ অগ্নির ক্ষেপণ করিয়া, দ্বিতীয় বিবাহের 
আশ্মির সহিত মেলনপূর্ব্বক, ছুই পত্ীর ম্ছিত সমবেত হইয়া হৌম করি- 
বেক। এই পদ্ধতি শোঁনক ও আশ্বলীয়নের বিবি অনুষায়িনী। দ্বিতীয় 
পদ্ধতি অনুসারে, প্রথমতঃ যথাবিধি স্থর্তিলে ছুই অগ্নির স্থাপন 
করিয়া, অগ্রে দ্বিতীয় পত্বীর সহিত দ্বিতীয় বিবাহের অশ্বিতে হোম 
করিবেক) পরে, সমিধের উপর এঁ অস্থির ক্ষেপণ করিয়া, প্রথম 
বিবাহের অস্মির সহিত মেলনপুর্ব্বক, ছুই পত্বীর সহিত সমবেত হইয়! 
হোম করিবেক। এই পদ্ধতি বৌঁধায়নের বিধি অনুযায়িনী। শেখনক 
ও আশ্বলীয়নের বিধি অনুসারে, অগ্রে পুর্বপত্বীর সহিত প্রথম 
বিবাহের অগ্মিতে হোম করিতে হয়? বৌঁধায়নের বিধি অনুসারে, অগ্রে 
দ্বিতীয় পত্ধীর সহিত দ্বিতীয় বিবাহের অগ্সিতে হোম করিতে হয়। 
ভুই পদ্ধতির এই অংশে বিভিন্রতা ও মন্ত্রত বৈলক্ষণ্য আঁছে। 
বীরমিত্রোদয়, বিধানপারিজাত, নির্ণরসিন্ধু এই তিন গ্রন্থে এ বিষয়ের 
ব্যবস্থা আছে এবং অবলঙ্ষিত ব্যবস্থার প্রধাণভৃত শাঙ্্ও উদ্ধত 
হুইয়াছে। যথাক্রমে তিন গ্রন্থের লিখন উদ্ভুত হইতেছে ? তত্দর্শনে, 
অ্কলে এ বিষয়ের সবিশেষ বৃত্বাত্ত জীনিতে পারিবেন, এবং তর্ক- 


বহুবিবাহ । ১২৩ 
বাচল্পতি মহাশয়ের মীমাংসা সঙ্গত কি না, ভাহাও অনায়াসে 
বিবেচনা করিতে পারিবেন । 

বীরমিত্রোদয় 

«অথাধিবেদনেইস্সিনিয়মঃ তত্র কাত্যায়নঃ 


সদারোহন্যান্‌ পুনর্দীরানুদ্ধোঢুৎ কারণান্তরাঁৎ। 

যদীচ্ছেদগ্রিমান্‌ কর্তং ক হোমোহুস্য বিধীয়তে । 

্বাগ্লীবেব তবেদ্ধোযো লৌকিকে ন কদাঁচনেতি ॥ 
্বাগ্নেণ পুর্বপরিগৃহীতেইগ্সেঠ তদভাবে লৌকিকেৎগ্সে$ যদ! 
লেঠকিকেইয়ৌ তদা পুর্বেণা গ্সিন। অস্যাগ্নেঃ সংসর্থত কার্য্য$৮। 

অতঃপর অধিবেদনের অগ্নিনিয়ম উল্লিখিত হইতেছে । কাতান, 

কহিয়াছেন, “যদি সান্সিক গৃহস্থ, নিমিশবশতঃ, পুর্ধন্থীর জীবদ্দশায় 
পুনরায় দারপরিগ্রহের ইচ্ছাঁকরে। কোঁন অন্নিতে সেই বিবাহের 
হোম করিবেক | প্রথম বিবাহের অগ্রিতেই এ হোম করিতে হইবেক, 
লৌকিক অর্থাঞ্, নূতন অগ্নিতে কদাঁচ করিবেক ন1” | প্রথম বিবাঁহের 
অন্সির অভাব ঘটিলেঃ লৌকিক অগ্নিতে করিবেক ; যদি লৌকিক 
অগ্নিতে করে, তাহা হইলে পুর্ব অগ্নির সহিত এঁ অগ্নির মেলন 
করিতে হইবেক | 


“অথ ক্কতাঘিবেদনস্য অগ্নিদ্ধয়সংসর্ধ বিধিরভিত্বীয়তে। শৌনকঃ 
অথাগ্র্যোগৃহায়োর্ধোগৎ সপতুীতেদজাতয়োঃ | 
সহাধিকারসিদ্ধযর্থমহৎ বক্ষ্যামি শৌনকঃ ॥ 
অরোগামুদ্ধছেৎ কন্যাঁৎ ধর্মলৌপতভয়াৎ স্বয়মূ। 
কুতে তত্র বিবাহে চ ব্রতান্তে তু পরেহহনি ॥ 
পৃথক্‌ স্থপ্ডিলয়োরগ্রী সমাধায় যথাঁবিধি। 
তন্ত্রৎ কৃত্বীজ্যভাগীস্তমন্বাধানাদিকং ততঃ । 
জুহুয়াৎ পূর্বপত্তযুগ্সো তয়ান্বারন্ধ আহতীঃ॥ 
আগ্রিমীলে পুরোহিতৎ সুক্তেন নবর্চেন তু। 


১২৪ বহুবিবাহ । 


লমিধ্যেনং সমারোপ্য অয়ন্তে যোনিরিত্যুচা। 
প্রত্যবরেহেত্যনয়! কনিষ্ঠাগ্লো নিধায় তমূৃ। 
আজ্যভাগাস্ততন্ত্রাদি কৃত্বারভ্য তদাদিতঃ | 
অমন্বীরন্ধ এভীভ্যাৎ পত্ীভ্যাঁৎ জুহুয়াদ্‌ স্বতমূ। 
চতুগৃ হীতমেতাভির্ধ গৃভিঃ ড় ভির্থাক্রমমূ। 
অগ্নীবগ্নিশ্চরতীত্যগ্রিনামিও সমিধ্যতে | 
অস্তীদমিতি তিসৃভিঃ পাহি নো! অগ্ন একয়]। 
ততঃ স্থিউক্লদারভ্য হোমশেষং সমাপয়েৎ। 
গোযুগছ দক্ষিণ! দেয়া শ্রোত্রিয়ায়াছিতাগ্রয়ে ॥ 
পত্ত্যোরেকা যদি স্বতা দগ্ধ তেনৈব তাত পুনঃ । 
আদধীতান্যয় নার্মাধানবিধিনা গৃহীতি ॥ 


অয়গটাস্সিসৎসর্গো লৌকিকায়েঠ বিবাহহোমপক্ে পুর্ববপত্াগ্নেণ 
বিবাহছোমপক্ষে তু নায়ৎ সংসর্মবিধিত বিবাঁহহোমেনৈব 
সংস্ফত্বাৎ |” 
অতঃপর, অধিবেদনকাঁরীর পক্ষে অগ্নিদ্য়মেলনের যে বিধি 
» আছে, তাহ! নির্দিউ হইতেছে! শৌনক কহিযাছেন, “ব্মীদিগের 
সহাঁধিকাঁর শিদ্ধির নিমিত্ত, সপত্রীভেদনিমিতক গৃহ অগ্সিদ্বয়ের 
মেলনবিধি কহিতেছি | ধর্মহলাঁপভয়ে অরোগা কন্যার পাশিশ্রহণ 
করিবেক । বিবাঁহ সম্পন্ন হইলে, ব্রতাঁত্তে, পর দ্রিবলে, যথাঁবিছি 
পৃথক দুই সুগ্ডিলে দুই অগ্নির স্থাপন করিয়া, পৃথক অন্বাঁধানপ্রভূতি 
আজ্যভাগপর্য্যস্ত কর্মসম্পীদনপুর্বঘক, পুর্বপত্বীর সহিত অমন্বেত 
হইয়া, £অগ্রিমীলে পুরোহিভম্‌”” ইত্যাদি নব মন্ধ দ্বার] প্রথম 
বিবাহের অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবেক । পরে “অয়ং তে 
যোঁনিঃ” এই মন্ধ ছার সমিধের উপর এ অগ্রির ক্ষেপণ করিয়া» 
এঞত্যবরোহ" এই মন্ত্র দ্বারা কনিষ্ঠীপ্গিতে অর্থাৎ দ্বিতীয় বিবাহের 
অগ্সিতে ক্ষেপণপুর্বক, প্রথম হইতে আঁজ্যভাগাস্ত কর্ম করিয়া, উভয় 
পরীর সহিত সমবেত হইয়], ভোম করিবেক, অনভ্ভর «'অগ্লাবগ্রি- 
শ্চরতি”, 'অস্সিনাগ্রিঃ লমিব্যতে+ এই দুই, “অস্তীদম” ইত্যাদি 
ভিন “পাহি নো অগ্ন একয়।” এই এক, এই ছস্ব মন্ত্র দ্বারা 


বহুবিবাহ । ১২৫ 


চতুগৃহীত স্থতের আহতি দিবেক, ততপরে স্বিষকৃৎ প্রভৃতি কর্ম 
করিয়া, হোমশেষ সমাপন করিবেক এবং আহি্তাপ্সি আোত্রিয়কে 
গোয়ুগল দক্ষিণা দিবেক । যদি পরীছয়ের মধ্যে একের স্বত্যু 
হয়ঃ সেই অগ্নি ছারা তাহার দাহ করিয়া, গৃহস্থ, আঁধাঁলবিধি 
অনুসারে, অন্য স্্রীর সহিত পুনরায় আধাঁন করিবেক । » 
ছিতীয়বিবাহহোঁম €ৌকিক অগ্নিতে সম্পাদিত হইলেই, উক্ত- 
প্রকার অগ্নিমেলনের আবশ্যকতা ; পুর্ব বিবাহের অগ্রিতে সম্পা- 
দিত হইলে, উহার আবশ্যকতা নাঁই ; কারণ, বিবাহহোম দ্বারাই 
অগ্নিসংসর্গ নিষ্পন্ন হইয়] যাঁয়। 


বিধাঁনপাঁরিজাতি 

“অথ সাগ্মিকম্ত দ্বিতীয়াৎ ভার্যা মুউবতোহগ্লিদয়সংসর্গবিধানম্‌। 
আশ্বলায়নগৃহপরিশিষ্ে 

অথানেকভার্য্যস্ত যদি পূর্ববগৃহ্থা গ্রাবেব অনস্তরবিবাঁহঃ 
স্যাৎ তেনৈব সা তন্ত সু প্রথময়া ধর্দাম়িভাশিনী 
তবতি। যদি লৌকিকে পরিণয়েৎ তং পৃথক্‌ 
পরিগৃষ্থ পৃর্ব্রণৈকীকুরধ্যাৎ। তে পৃথগুপলমাধায় 
পুর্ববন্মিন্‌ পুর্ববয়া পত্ত্যান্বারন্ধো অগ্নিমীলে পুরো- 
ছিতমিতি সুক্কেন প্রত্যুচৎ হুত্বা! অগ্নে তং ন ইতি 
স্ুক্তেন উপস্থায় অয়ৎ তে যোনি্ধাত্বিয় ইতি তং 
নমিধমারোপ্য প্রত্যবরোহ জাতবেদ ইতি দ্বিতীয়ে- 
হবরোহা আজ্যভাগাত্তং কৃত্বা উভাভ্যামন্বারদ্ধো 
জুহুয়াৎ অগ্নিনাগ্নিঃ সমিধ্যতে ত্বৎ হ্যগ্নে অগ্নিন! 
পাহি নো অগ্ন একয়েতি তিসৃভিঃ অন্ভীদমধিমন্থন- 
মিতি চ তিসৃভিরখৈনৎ পরিচরেৎ। স্বতামনেন 
নংস্কৃত্য অন্যয়া পুনরাদধ্যাৎ যথাযোগৎ বার্সিং 
বিভজ্য তন্ভাগেন সংস্কূর্ধ্যাৎ। বন্বীনাঘপ্যেবমঞ্সি- 
যোজন কুর্ধ্যাৎ। গোমিথুনং দক্ষিণেতি। 
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শৌনকোঁথপি 
অথাগ্র্যোগৃহায়োর্যোগৎ সপত্বীভেদজাতয়োঃ । 
সহাবিকারসিদ্ধ্ঘমহৎ বক্ষ্যামি শৌনকঃ ॥ 
অরোগায়ুদ্রহেৎ কন্যাৎ ধর্দ্মলোপতয়াৎ স্বয়মূ। 
কতে তত্র বিবাছ্ছে চ ব্রতান্তে তু পরেহুহনি। 
পৃথক্‌ স্থঙিলয়োরগ্ী সমাধায় যথাবিধি। 
তন্ত্রৎকৃত্বাজ্যভাগান্তমন্বাধাঁনাদিকৎ ততঃ । 
জুহুয়াৎ পূর্ববপত্ধ্যাগ্ৌ। তয়ান্বারন্ধ আহুতীঃ | 
অগ্নিমীলে পুরোহিতৎ স্ুক্তেন নবর্চ্েন তূ। 
সমিধ্যেনৎ সমারোপ্য অয় তে যোনিরিত্যুচা । 
প্রত্যবরোহেত্যনয়া কনিষ্ঠাগ্লো নিধায় তমূ। 
আজ্যভাগাস্ততন্ত্রাদি কত্বারভ্য তদাদিতঃ | 
সমন্বারন্ধ এতাভ্যা পত্বীভ্যাৎ জুহুয়াদ্‌ স্বৃতমূ। 
চত্ুৃগ্বহীতমেতীভির্ধগৃতিঃ বড় ভির্ষথাক্রমমূ। 
অগ্নাবগ্নিশ্চরতীত্যগিনাগ্সিঃ সমিধ্যতে | 
অস্তীদমিতি ভিসৃতিঃ পাছি নে! অগ্ন একয়া। 
ততঃ স্বিউন্কদারভ্য হোমশেষং সমাপয়ে। 
গোয়ুগৎ দক্ষিণ। দেয়া শ্রোত্রিয়ায়াহিতাপ্নয়ে ॥ 
পত্ত্যোরেক! যদি ম্বৃতা দগ্ধ তেনৈৰ তাঁৎ পুনঃ। 
আদধীতান্যয়া সার্ধমাধানবিধিনা গৃহীতি।% 


অতঃপর কৃতদ্বিতীপ্বিবাঁহ সাক্সিকের অগ্নি্ধঘ়ের সংসর্ধবিধাঁন 
দর্শিত হইতেছে । আশ্বলায়নগৃহপরিশিষ্টে উক্ত হইয়াছে ; « যদি 
দিপ্তার্ঘ্য ব্যক্তির দ্বিতীয় বিবাহ পুর্ব বিবাহের অগ্নিতেই অন্পন্ন 
হয়ঃ তদ্ছারাই সে তাহার গুর্ব্পত্রীর সহিত ধর্মকাঁর্ষোর সহাধিকারিণী 
হুইবেক। যদি লৌকিক অগ্সিতে বিবাহ করে উহার পৃথক পরি. 
অহ করিয়া, পুর্ব অগ্নির সহিত মেলন করিবেক। দুই অঙ্গির পৃথক, 
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স্থাপন করিয়া পুর্ববপত্ীর সহিত সমবেত হইদা, “অগ্সিমীলে পুরো 
হিম? এই সুক্ত দ্বারা পুর্ব অগ্গিতে প্রতি মন্ষ্রে হোঁম করিয়া “অগ্লে 
ত্বং নঃ১১ এই সুক্ত ছার! উপস্থাঁপনপূর্ক, “অয়ং তে যোনিখ ত্য” 
এই মন্দ্র দ্বার! মমিধের উপর ক্ষেপণ করিয়! “রত্যবরোহ্‌ জাঁতি- 
বেদ২” এই মন্দ দ্বারা দ্বিতীয় অগ্নিতে ক্ষেপণ পূর্বক, আঁজ্যভাঁগাস্ত 
কর্ম করিয়া, উভয় পত্ীর সহিত সমবেত হইয়া হোম করিবেক 
অনশ্বর “অঙ্মিনায়িঃ সমিধ্যতে+ “ত্বং হ্গ্সে অন্নিনা”, “পাহি নে 
অগ্ন একয়া%” এই তিন, এবং *' অভ্তীদমধিমন্থনম 2 ইত্যাঁদি তিন 
মন্দ দ্বার সেই অগ্সিতে আহুতিদান করিবেক | এই অগ্ি ছারা সৃতা 
ব্্ীর সংস্কার করিয়া, অন্য ত্তীর সহিত পুনর্ধার অগ্্যাধান করি- 
বেকঃ অথব] যথাসম্ভব অগ্নির বিভাগ করিয়াঃ এক ভাগ দ্বার! 
সংস্কার করিবেক| বহুত্থীপক্ষেও এইরূপে অন্নিমেলন করিবেক। 
গোযুমল দক্ষিণা দিবেক॥” ্ 

শৌনকও কহিয়াছেন, « ্থীদিগের সহাধিকাঁর' সিদ্ধির নিমিত, 
নপত্ধীতেদনিমিত্বক গৃহ অগ্নিদ্বয়ের মেলন বিধি কহিতেছি। ধর্ম 
লোপিভয়ে অরোগা! কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক | বিবাহ সম্পন্ন 
হইলে, বরভাস্তে, পর দিবসে, যখাঁবিধি পৃথক দুই স্থপ্ডিলে দুই অগ্নির 
স্থাপন করিয়া, পৃথক্‌ অন্বাধান প্রভৃতি আগ্যভাঁগপর্য্যস্ত কর্ম সম্পা- 
দনপুরর্বক, পুর্বপত্ধীর সহিত সমবেত হইয়া, “অগ্নিমীলে পুরোহিতম্ঠ, 
ইত্যাদি নব. মন্্র ছার] প্রথম বিবাহের অগ্পসিতে আহাতি প্রদান 
করিবেক। পরে “অয়ং তে যোনি$” এই মন্দ দ্বারা সমিধের উপর 
এ অগ্নির ক্ষেপণ করিয়া, “অত্যবরোহিঠ এই মন্ত্র দ্বারা কনিষ্ঠাপ্সিতে 
অর্থাৎ দ্বিতীয় বিবাহের অগ্গিতে ক্ষেপণ পূর্বক, প্রথন হইডে 
আন্যন্তাগান্ত কর্ম করিয়া, উভয় পত্ষীর সহিত সমবেত হইয়া, 
হোঁম করিবে ক, অনস্তর %অগ্লীবন্ষিশ্চরতি*, “"্অগ্গিনাগ্লিঃ সমিধ্যতে+ 
এই ছুই, ““অভ্তীদষ্*, ইত্যাদি ভিন, “পাহি নো অগ্ন একয়া1” এই 
এক, এই ছয় মন্জ ছারা চতুগ্হীত সতের আহুতি দিবেকঃ 
তঙ্পরে শিষ্টর্ৎ্, প্রভৃতি কর্ম করিয়া, হোমশেষ সমাপন করিবেক 
এবং আহিতাগ্রি শ্রোধিয়কে ওগাযুগল দক্ষিণা দিবেক। যদি 
পত্গীৰয়ের মধ্যে একের স্ৃত্যু হয়ঃ সেই অগ্নে ছার] তাহার দাহ 
করিয়া, গৃহস্থ, আঁধানবিধি অনুসারে, অন্য জর সাহিত পুনরায় 
আধান করিবেক। 


নিণয়সিদ্ধ 
পদ্ধিতীয় বিবাহহোমে অগ্সিমাহ কাত্যায়নঃ 


১২৮ বহুবিবাহ । 


সদারোহন্যান্‌ পুনর্দীরানদ্বোচূ কারণীস্তরাৎ। 
যদীচ্ছেদগ্নিমান্‌ কর্তুৎ ক হোমোহন্য বিধীয়তে 1 
স্বাগ্নীবের তবেস্কোদো লৌকিকে ন কদাচন ॥ 
ত্রিকাগডমগ্ুনো২পি 
আদ্যায়াৎ বিদ্যমানায়াং দ্বিতীয়া যুদ্বছেদ্যদি। 
তদা বৈবাহিকৎ কর্ম কুরধ্যাদীবসথেহগ্লিমান্॥ 
সবদর্শনভাষ্যে তু দ্বিতীয়বিবাহহোমে! লৌকিক এব ন পুর্বে" 
পাসন ইত্যুক্তমূ ইদঞ্চাসম্ভবে তত্র চাগ্নিদ্বয়সংসর্গঃ কার্য্যং তদাহ 
শৌনকঃ 
অথাগ্্যোগৃহিয়োর্যোগৎ সপতীভেদজাঁতয়োঃ। 
সহাধিকা রসিদ্ধযর্থমহুৎ বক্ষ্যামি শৌনকট ॥ 
অরোগায়ুদ্ধছেৎ কন্যাৎ ধর্মলোপতভয়াৎ স্বয়ম্‌। 
কুতে তত্র বিবাহে চ ব্রতান্তে তু পরেনি । 
পৃথক্‌ স্থপ্ডিলয়োরগ্ী সমাঁধায় যথাবিধি | 
তন্ত্রৎ কত্বীজ্যভাগাস্তমন্বাধানাদিকং ততঃ। 
জুয়া পূর্ববপত্তযু্পো। তয়ান্বারব আহুতীঃ। 
অগ্নিমীলে পুরোহিতৎ সুক্তেন নবর্টেন তু। 
সমিধ্যেনৎ সমারোপ্য অয়ৎ তে যোনিরিত্যুচা | 
প্রত্যবরোছেত্যনয়। কনিষ্ঠাঞ্পো৷ নিধায় তমূ । 
আজ্যভাগান্ততত্ত্রাদি কুত্বারভ্য তদাঁদিতঃ। 
সমন্বারন্ধ এতাভ্যাৎ পত্ীভ্যাৎ জুহুয়াদঘ্বতমূ। 
চতুগৃ ীতমেতাভির্ধ গৃভিঃ ষড় ভিরধথাক্রমমূ | 
অগ্নাবগ্নিশ্চরতীত্যগ্সিনাগ্লিঃ সমিধ্যতে | 
অস্তীদমিতি তিসৃতিঃ পাহি নো অগ্ন একয়া। 


বন্ুবিবাঁছ। ১২৯ 
ততঃ দ্বি্উটকৃদীরভ্য ছোমশেষং সমাপয়েৎ। 
গোঁযুগহ জক্ষিণী। দেয়া শ্োবিয়ায়াহিতাগ্রয়ে ॥ 
পত্ত্যোরেকা যদি ম্বতা দগ্ধণ তেনৈব তাং পুনঃ । 
আঁদধীতান্যয়। সাজনাধানবিখিনা গৃহীতি ॥ 
বৌধায়নসথত্রে তু 
অথ যদি গৃহস্থ! দ্বে ভার্ষ্যে বিন্দেত কথৎ. তত্র 
কুধ্যাদিতি যন্সিন্‌ কাঁলে বিন্দেত উভভাবন্মী পরিচরেৎ 
অপরাগ্নিয়ুপসমাধায় পরিস্তীর্য্য আজ্যৎ বিলাপ্য 
ক্রচি চতুগৃহীতৎ গৃহীত্বা অন্বারন্বায়াং সুহোতি 
নমন্তে খষে গদাব্যধায়ৈ তব! স্বধায়ৈ তব! মান ইন্দ্রীভি: 
মত্ত রিং স এব ক্রকগননবেদ সু স্বাছেতি অথ 
অয়ৎ তে যোনির্ধত্বিয় ইতি সমিধি সমারোপয়েৎ 
ুর্বাগ্নিমুপসমাধায় জুহ্বান উদধযস্বাগ্র ইতি সমিথি. 
সমারোপ্য পরিসতীরয্য অরুচি চতৃগৃ হীত্বাদ্বয়োর্ার্ধ্যযো- 
রন্বারন্বয়োর্জমানোহভিমৃশতি যো ব্রহ্মা ত্রহ্ষণ 
ইত্যেতেন স্ুক্কেনৈকৎ চতুর হীতং জুছোতি আম্মি-: ্‌ 
মুখাৎ কৃত্বা পক্কাং জ্ুঘোতি সম্মিতং সঙ্কপ্পেশ্বা্গিতি: 
পুরোন্থবাক্যামনুচ্য অগ্নে পুরীষ্যে ইতি যাজ্যয়া 
জুহোতি অথাজ্যাহুতীরুপজুহোতি পুরীষ্যমস্ত- 
মিত্যন্তাদন্ুবাক্যস্য ন্থিউকৃৎ প্রভৃতিসিদ্ধমাধেন্থু- 
বরদানাঁৎ অথাগ্রেণা্জিং : দর্ভভ্তত্বে হতশৈষং 
নিদধাতি ব্রদ্মজঙ্ঞানৎ পিত! বিরাজামিতি দ্বাভ্যাঁৎ 
লংসর্গবিধিঃ কার্য্যঃ| % 
ঘে অগ্িতে ছিতীয় বিবাহের হোঁদ করিতে হয়, কাত্যাযন তাহাঁর 
১৭ 


১৫৩ বহুবিবাহ । 


নির্দেশ করিয়াছেন, « যদি সাগ্পিক গৃহস্থ, নিনিত্ববশতঃ, পুর্দস্থ্ীর 
জীবদ্দশায় পুনরায় দাঁরপরিগ্রহের ইচ্ছা করে, কোন অক্সিতে সেই 
বিবাহের হোম করিবেক। প্রথম বিবাহের অগ্রিতেই এ হৌঁম 
করিতে হইবেক, লৌকিক অর্থাৎ নৃতন অগ্পিতে কদাঁচ করিৰেক 
না” ত্রিকাঁওুমণ্ডনও কহিয়াঁছেন, * যদি সাগ্সিক গৃহস্থ, প্রথম] 
জী বিদ্যমান থাকিতে, দ্বিতীয়া স্ত্রী বিবাহ করে, তাহা হইলে আব- 
নথ অগ্নিতে বিবাহসংক্রাস্ত কর্ম করিবেক |” জুদর্শনতাষ্যে নার্দাটি 
আছে, ছিতীয় বিবাহের হোম লৌকিক অগ্নিতেই করিবেক, পুর্বব- 
বিবাহের অগ্নিতে নহে। অসম্ভব পক্ষে এই ব্যবস্থা | এ পক্ষে 
অন্নিদ্ধঘ়্ের মেলন করিতে হয্ম; শৌনক তাঁহাঁর বিধি দিয়াছেন, 
“ক্দীদিগের সহাঁধিকাঁর সিদ্ধির নিমিভ, সপত্রীভে দনিমিত্তক গৃহ 
অগ্গিয়ের মেলনবিধি কহিতেছি । ধর্দমলোপভয়ে অরেগ| কন্যার 
পানিএ্রহণ করিবেক | বিবাহ সম্পন্ন হইলে, ব্রতাতে, পর দিবসে, 
যথাবিধি গৃথক্‌ দুই স্কশ্ডিলে দুই অগ্নির স্থাপন করিয়া, পৃথক অন্থা- 
ধান পত্ৃতি আজ্যভাগ পর্য্যত্ত কর্ম সম্পাদন পূর্বক, পুর্বপত্থীর 
সহিত সমবেত হইয়া, «অগ্নিমীলে পুরোহিতস্” ইত্যাদি নব মন্ধ 
দার! প্রথম বিবাহের অগ্নিতে আহুতি প্রদাঁন করিবেক । পরে 
পঅয়ৎ তে যোনিঃ» এই মন্ধ দারা সমিধের উপর এঁ অগ্নির 
ক্ষেগণ করিয়া, “প্রত্যবরোহি” এই মন্দ্র ছারা কনিষ্ঠীন্সিতে অর্থাৎ 
দ্বিতীয় বিবাহের অগ্নিতে ক্ষেপণ পুর্ববক, প্রথম হইভে আজ্যভাগাস্ত 
কর্ম করিয়া, উভয় পত্ীর সহিত সমবেত হইয়া, হোম করিবেক, 
অনস্তর় “ অগ্লাবগ্রিষ্ঠরতি ৮১. ৭ অগ্নিনাগ্রিঃ সমিধ্যতে ৮, এই 
দুই, “ অন্তীদম ” ইত্যাদি তিন, “ পাহি নে! অগ্ন একয়া +১ এই 
এক» এই ছয় মন্ধ দারা চতুগৃহীত স্বৃতের আহুতি দিবেক, তহপরে 
স্বিউকৃৎ প্রভৃতি কর্ম করিয়া, হোমশেষ সমাপন করিবেক এবং 
আহিতাগ্লি শ্োত্রিয়কে গোযুগল দক্ষিণা দিবেক | যদি পত্থীদয়ের 
মধ্যে একের সৃত্যু হয়, সেই অগ্নি দ্বারা তাহার দাহ করিয়া, গৃহস্থ, 
আধাঁনবিঘি অনুসারে, অন্য স্ত্রীর সহিত পুনরায় আঁধাঁন করি- 
বেক ৮। 

কিন্ত বৌধার়নসূত্রে অগ্রিদ্বয়ের মেলনপ্রক্রিয়! প্রকারাস্তরে উল্ত 
হইয়াছে; যথা “' যদি গৃহস্থ দুই ভার্ধ্যার পাপিগ্রহণ করে, সে স্থলে 
কিরূপ করিবেক 1? যত্কালে বিবাহ করিবেক, উভয় অগ্নির স্কাপন 
করিবেক; অপরাগ্সির অর্থাৎ দ্বিতীয় বিবাহের অগ্রির স্থাপন ও 
পরিস্তরণ করিয়া, সৃত গলাইয়া, ভরে চারি বাঁর ম্বৃত গ্রহণ করিয়া, 
« নমক্তে খষে গদাধ্যধারৈ তব] স্বধাট় তা! মান উল্সাভিমতত্রদকী 


বহুবিবাহ । ১৩৯ 


রিষ্টাৎ স এব প্রক্ষগ্বেদ কন্যা” এই মন্ধ ছ্ছার। কলি জর সহিত 
সমরেতভ হইয়া আঁহুতি দিবেক ; পরে *'অক্পং তে যোনি ত্বিয়ঃ১১ 
এই নন্দ দ্বারা সমিধের উপর ক্ষেপণ করিবেক ; অনভ্ভর পুর্ববাপ্ির 
অর্থাৎ ধম বিবাহের অগ্নির স্থাপন পুর্ধক আহুতি দিয় “উদ্ধ্যস্থ 
অগ্জে” এই মন্ত্র দ্বার সমিধের উপর ক্ষেপণ ও পরিস্তরণ করিয়া, আচে 
চারি বার ঘৃত লইয়া, উভয় ভার্ধ্যার সহিত সমবেত হইয়া, যজমাঁন 
হোঁম করিবেক ; “ যে বক্ষা ক্ষণ এই মন্ধ ছারা এক বার চতু- 
গৃহীত মৃত আহুতি দিবেক ; অনস্ভর অগ্নিমুখ প্রভৃতি কর্ম করিয়া, 
চরুহোম করিবেক; * সম্মিতং সঙ্কপ্পেবাম্‌” এই অন্বাক্টামন্ 
উচ্চারণ করিয়া, £ অগ্নে পুরীষ্তে ৮ এই যাঁজ্যামন্্ ছার! হোম 
করিবেক; পরে ঘুতের আহুতি দিয়া হোঁম করিবেক; পপুরীষ্যমস্ভাা? 
এই অনুবাঁক্যের শেষভাঁগ হইতে স্ষি্কৃৎ ওভূতি ধেনুদক্ষিণা 
পর্যযজ কম্ম করিবেক, * ব্রক্মদজ্ঞাঁনং পিত! শিরাঁজাম ” এই মন্দ 
চ্চারণ পুর্ঘক ভ্রচের অগ্রভাগ দ্বারা হুতশেষ অগ্নি গ্রহণ করিয়া 
দর্ভন্স্ে স্থাপন করিবেক | এইরূপে অগ্রিয়ের সংনর্গ বিধান 
করিবেক ! 


তর্কবাঁচম্পতি মহাশয়ের উল্লিখিত বোঁধায়নসথত্র এবং সর্বাংশে 
সমানার্থক শোঁনকবচন ও আশ্বলায়নসথত্র সমগ্র প্রদর্শিত হইল। 
এক্ষণে, শীক্তত্রয়ের অর্থ ও তাতপর্য্য পর্য্যালোচনা পূর্বক, সকলে 
বিবেচনা করিয়া দেখুন, কৌঁধায়ননুত্র দ্বারা যুগপৎ বিবাহ্ঘয়বিধান 
প্রতিপন্ন. হইতে পাঁরে কি না। শোনক ও আশ্বলার়ন যেরূপ কৃত- 
দ্বিতীয়বিবাহ ব্যক্তির বিবাহসংক্রাস্ত অগ্নিদ্বয়ের মেলনপ্রক্রিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন; বৌধায়নও তাহাই করিয়াছেন, তাহার অতিরিক্ত কিছুই 
বলেন নাই। তবে, পুর্বে দর্শিত হইয়াছে, শোঁনক ও আশ্বলায়ন, 
অগ্রে পুর্বপৃত্ঠীর সহিত প্রথম বিবাহের অস্িতে হোঁম করিয়া, 
অগ্নিদ্ধয়ের মেলনপুর্বক, ছুই পত্ীর সহিত সমবেত হইয়া, হোম 
করিবেক, এই বিধি দিয়াছেন ) বৌঁধায়ন, অগ্রে দ্বিতীয় পীর সহি: 
দ্বিতীয় বিবাহের অশ্সিতে হোম করিয়া, অশ্মিদ্ধয়ের মেলনপুর্র্বক, ছুই 
পদ্ধীর সহিত সমবেত হইয়া, হোম করিবেক, এই বিধি প্রদান 
করিয়াছেন । এতদ্যতিরিক্ত, প্রদর্শিত শীক্ত্রের কোনও অংশে, 


১৩২ বহুবিবাছ। 


উদ্দেশ্টগত কোনও বৈলক্ষণ্য নাই। অতএব, বে য়ন একবারে ছুই 
ভার্য্যা বিবাহের বিধি দিয়াছেন, এরূপ অনুভব করিবার কোনও হেতু 
লক্ষিত হইতেছে না। তর্কবাচল্পতি মহাশয়, স্ুত্রের অন্তর্ণত যে তিনটি 
বাক্য অবলম্বন করিয়া, যুগপৎ বিবাহদ্বর প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস 
পাইয়াছেন, উহাদের অর্থ ও তাৎপর্য পর্য্যালোচিত হইতেছে । তাহার 
অবলম্ষিত প্রথম বাক্য এই ; 
“যদি গৃছন্ছো দ্বে ভার্যে বিন্দেত। ৮ 
যদি গৃহস্থ দুই ভাতা বিবাহ করে। 
এ স্থলে সামান্াঁকারে ছুই ভার্ষ্যা বিবাহের নির্দেশমাত্র আছে? একবারে 
ছুই ভার্ধযা বিবাহ কিংবা ক্রুষে দুই ভার্য্যা বিবাহ বুঝাইতে পারে, এই 
বাক্যে এপ কোনও নিদর্শন নাই ? স্ুতরাঁং, একতর পক্ষ নির্ণয় বিষয়ে 
আপাততঃ সংশয় উপস্থিত হইতে পারে । কিন্তু ত্রের মধ্যে পূর্ন, 
অপরাস্মি এই যে ছুই শব্দ আছে, তদ্দারা সে সংশয় নি£সংশয়িতরূপে 
অপসারিত হইতেছে। পূর্বাষ্মি শব্দে পুর্ব বিবাহের অগ্মি বুঝা- 
ইতেছে; অপরাগ্মি শব্দে দ্বিতীয় বিবাহের অশ্মি বুঝাইতেছে। যদি 
একবারে বিবাহত্য় বৌধায়ন্রে অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে পূর্বান্মি 
ও অপরাশ্মি এই ছুই শব্দ সুত্রমধ্যে সন্নিবেশিত থাকিত না। এই ছুই 
শব্দ ব্যবহৃত হওয়াতে, বিবাহের পৌর্বাপর্য্যই স্পষ্ট প্রতীয়মান 
হয়, বিবাহের যেগ্শপদ্য কোনও মতে প্রতিপন্ন হইতে পারে না। 
তর্কবাচম্পতি মহা!শেয়ের অবলম্থিত দ্বিতীয় বাক্য এই ; 
“উিভাবগ্নী পরিচরেৎ । 
দুই অধর স্থাপন করিবেকা 

অন্সিদ্বরমেলন প্রক্রিয়ার আরস্তে, প্রথমতঃ এ অশ্রিদ্বয়ের যে স্থাপন 
করিতে হয়, এই বাঁক্য দ্বারা তাঁছারই বিধি দেওয়া হইয়াছে ; নতুবা ছুই 
বিবাহের উপযোগী ছুই অম্মি বিছিত হইয়াছে, ইহা এই বাক্যের অর্থ 
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নহে। পূর্বদর্শিত শোঁনকবচনে ও আশ্বলায়নহত্রে দৃষ্টি থাকিলে, 
সর্বশাস্ত্রবেত্তা তর্কবাচস্পতি মহাশয় কদাচ সেরূপ অর্থ করিতেন না । 
এ ছুই শাস্ত্রে, অগ্নিত্বয়মেলন প্রক্রিয়ার উপক্রমে, অশ্মিদয়স্থীপনের যে- 
রূপ ব্যবস্থা আছে? বৌঁধারন সুত্রে অস্মিদ্বয়মেলন প্রক্রিয়ার উপক্রমে, 
অগ্সিদ্বয়স্থাপনের সেইরূপ ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে । যথা, 
শৌনকবচন 
“পৃথক্‌ স্থণ্ডিলয়োরগ্রী সমাধায় থাঁবিধি”? | 
যথাবিধি পৃথকু দুই স্থৃ্ডিলে দুই অগ্সির স্থাপন করিয়1। 
আশ্বলায়নস্থত্র 
“তে পৃথগুপসমাধায়” | 
বই অগ্সির পৃথক্‌ স্থাপন করিয়া | 
বৌধায়নস্ৃত্র 
“উভাবগ্নী পরিচরেৎ” | 
দুই অগ্রির স্থাপন করিবেক । 
সুতরাং, এই বাক্য দ্বারা বিবাহের যোঁগপদ্য প্রতিপন্ন হইতে পারে, 
এরূপ কোনও লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে না। 
তর্কবাঁচম্পতি মহাশয়ের অবলম্িত তৃতীয় বাক্য এই ১. 
“দ্বয়োর্ভার্্য য়োরন্বারন্ধয়োর্জমানোহভিয়ুশতি” | 
ছুই ভার্ধ্যার সহিত সমবেত হইয়া! যজনাঁন হোঁম করিবেক। 
অশ্মিদ্ধয় মেলনের পর, ছুই পত্তীর সহিত সমবেত হইয়া, মিলিত অশ্মি- 
দ্বয়ে যে আহুতি দিতে হয়, এই বাক্যদ্বারা তাহাই উক্ত হইয়াছে । যথা, 
শৌনকবচন 
“সমিধ্যেনৎ সমারোপ্য অয়ৎ তে যৌনিরিত্যুচা | 
প্রত্যবরোহেত্যনয়! কনিষ্ঠাগ্পে নিধায় তম 
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আজ্যভা গাস্ততন্ত্রাদি কুত্বারভ্য তদাদিতঃ | 
সমন্বারদ্ধ এতাভ্যাঁৎ পত্রীভ্যাঁৎ জুহুয়াদৃঘ্বতষ্‌ ॥ 
“অং তে যোঁনিঃ৮ এই মন্ত্র দ্বারা সমিধের উপর এ অগ্নির 
ক্ষেপণ করিয়া, « প্রত্যবরোহ ৮ এই মন্ত্র ছার কনিষ্ঠাপ্সিতে অর্থাু 
দ্বিতীয় বিবাহের অগ্নিতে ক্ষেপণ পুর্ব্বক, প্রথম হইতে আ'জ্যভাগ্বাস্ত 
কর্ম করিয়া, উভয় পত্ধীর সহিত সমবেত হইয়া হোম করিবেক 1 
আশ্বলায়নস্থত্র 

“অয় তে যোনিখাত্বিয় ইতি তৎ সমিধমারোপ্য 

প্রত্যবরোহ জাতবেদ ইতি দ্বিতীয়েৎবরোহ্থ আজ্য 

তাগান্তৎ কৃত্বা উভাভ্যামন্বারৰো। জুহুয়াঁৎ ৮ । 


পআয়ং তে যোনিখ/ত্বিয়$” এই মন্ত্র দ্বারা সমিধের উপর এ অগ্নির 
ক্ষেপণ করিয়া, “'প্রত্যৰরেহি জাতবেদঃ+ এই মন্ত্র দ্বারা দ্বিতীয় 
অগ্সিতে ক্ষেপগণপূর্ববক, আজ্যভাগাস্ত কর্ম করিয়া, দুই পরীর সহিত 
সমবেত হইয়! হোম করিবে ক। 


কৌধায়নস্থত্ 
% অয়ৎ তে যোনির্ধাত্বিয় ইতি সমিধি সমারোপয়েৎ 
ূর্বাগ্নিয়পসমাধায় জুহ্বান উদ্ধধযস্বাগ্র ইতি সমিধি 
সমারোপ্য পরিস্তীর্্য জ্রচি চতুগৃহীত্বা ছয়ো- 
ভাধ্যয়োর্বারন্বয়োর্জমানোহভিম্বশতি ৮। 


দঅয়ং তে যোঁনখভিয়ঃ১ এই মন্ধদ্বারা সনিধের উপর (অপ- 
রানির ) ক্ষেপণ করিবেক, অন্তর পুর্বাগ্রির অর্থাৎ প্রথম বিবাঁহেরে 
অগ্নির স্থাপন পুর্বঘক আঁহুতি দিয়া? “উ্ধ্যন্য অগ্নে+ এই নন্ধপ্বারা 
সমিধের উপর ক্ষেপণ ও পরিস্তরণ করিয়া, জ্রুচে চারি বার ঘৃত 
লইয়া, ছুই পত্নীর সহিত সমবেত হইয়া, যজমান হোম করিবেক | 


ই দ্বারাও, বিবাহের যৌগ্রপদ্য কোনও মতে প্রতিপন্ন হইতে পারে 
ন1। অর্বশাস্ত্বেতা তর্কবাচল্পতি মহাঁশর ধর্মশাস্তরব্যবসারী হইলে, 
এ বিষয়ে এতাদৃশী অনভিজ্ঞতা৷ প্রদর্শিত হইত না। 
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কিঞচ, সম্ভব অসম্ভব বিবেচনা করিবার শক্তি থাকিলে, তর্কবাচ- 
স্পতি মহাশয় বিবাহের যোঁগপন্য প্রাতিপাদনে প্রত ও হ্ববান্‌ 
হইতেন না। যথাবিধি বিবাহ করিতে হইলে, এক বারে ছুই বিবাহ 
কোনও ক্রমে সম্পন্ন হইতে পারে না । বিশেতঃ, ছুই স্থানের ছুই 
কন্যার এক সময়ে এক পাত্রের সহিত বিবাহকার্ধ্য নির্বধাহ হওয়া 
অনস্তভব । যনে কর “ইচ্ছার নিয়ামক নাই, অতএব যত ইচ্ছা বিবাহ 
করা উচিত, ” এই ব্যবস্থাদাতা৷ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের পুনরার বিবাহ 
করিতে ইচ্ছা জন্মিল; তদনুসারে, কাশীপুরের এক কন্যা, ভবানীপুরের 
এক কন্যা এই বিভিন্নস্থানবর্তিনী ছুই কন্ার সহিত বিবাহ্সম্ন্ধ স্থির 
হইল । এক্ষণে, বহুবিবা হপ্রিয় তর্কবাচল্পতি মহাঁশরকে জিজ্ঞাসা করি, 
শাস্ত্রোস্ত পদ্ধতি অনুসারে, এক বারে এই ছুই কন্যার পাণিগ্রহণ 
সম্পন্ন করিতে পাঁরেন কি না॥ তর্কবাঁচস্পতি মহাশয় কি বলেন 
বলিতে পারি না, কিন্তু তস্ভিন্ব্যক্তিমাত্রেই বলিবেন, এরূপ বিভিন্ন 
স্থানদ্বয়স্থিত কন্ঠাদ্বয়ের এক বারে এক পীত্রের সহিত বিবাহ কোনও 
মতে সম্ভবিতে পারেনা । বস্তুতঃ, বিভিন্ন গ্রামে বা বিভিম্ন ভবনে 
অথবা এক ভবনের বিভিন্নস্থানে ছুই বিবাহের অনুষ্ঠান হইলে, এক 
ব্যক্তি দ্বারা এক সময়ে ছুই কন্ঠার পাণিগ্রহণ কি রূপে সম্পন্ন হইতে 
পারে, তাহা অনুভবপথে আনয়ন করিতে পারা যার না। আর, যদদিই 
এক অনুষ্ঠান বারা ছুই ভগ্গিনীর এক পাত্রের সহিত এক সময়ে বিবাহ 
সম্পন্ন হওয়া কথক্চিৎ সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু, শান্ত্রকারেরা 
তাদুশ বিবাহের পথ অন্পুর্ণ কদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন ; যথা, 


ভ্রাতৃযুগে স্বনূষুগে ভ্রাতৃন্বসৃযুগে তথা । 
ন কুর্ধ্যান্মজ্জলং কিঞ্চিদেকস্মিন্‌ মণ্ডপেহহনি(২৫) ॥ 





(২৫) নির্যনিস্কু ও বিধানপারিজাত সত গার্গ্যৰচন। 


১৩৬ বহুবিবাহ। 
এক মণ্ডপে এক দিবসে দুই ভ্রাভার, কিংবা দুই ভশিনীর, অথব। 
তাঁত ও ভগ্িনীর কোনও শুভ কার্ধত করিবেক না। 
এই শাস্ত্র অনুসারে, এক দিনে এক মণ্ডপে ছুই ভশ্গিনীর বিবাহ হইতে 
পারে না। 
নৈকজন্যে তু কন্যে দে পুত্রয়োরেকজন্যয়োঃ। 
ন পুক্রীদ্বয়মেকস্মিন্‌ প্রদদ্যাতু কদাচন(২৬)॥ 


এক ব্যক্তির দুই পুন্ররকে দুই কন্য। দান, অথবৰ] এক পাত্রে দুই 
কন্যা দান, কদাচ করিবেক না। 


এই শাস্ত্র অনুসারে, এক পাত্রে ছুই কন্তাঁদান স্পফটাক্ষরে নিষিদ্ধ 
হইয়াছে। 
পৃথঙ্মাতৃজয়োঃ কার্্যো বিবাহস্ত্বেকবাঁসরে | 
একস্মিন্‌ মণ্ডপে কার্য্যঃ পৃথখ্বেদিকয়োস্তথা। 
পুষ্পপিকয়োঃ কাঁ্ধ্যৎ দর্শনৎ ন শিরস্থয়োই। 
তগিনীত্যাযুতাভ্যাঞ্চ যাঁবৎ সপ্তপদী ভবেৎ (২৭) ॥ 


দুই বৈষাত্রেয় ভাতা ও দুই বৈয়াত্রেয় ভশিনীর এক দিনে এক 
মণ্ডপে পৃথক্‌ পৃথক বেদিতে বিবাহ হইতে পারে । বিবাহকাঁলে 
কন্যাদের মস্তকে যে পুষ্পপা়িকা বঙ্গন করে, অগুপদীগমনের পুর্বে 
ছুই তখিনী পরস্পর সেই পুষ্পপর্টরিকা দর্শন করিবেক না| 
এই শাস্ত্র অনুসারে, ছুই বৈষাত্রেয় ভগিনীর এক দিনে এক মণ্ডপে 
বিবাহ হইতে পারে। কিন্ত বিবাহাঙ্গ কর্মের অনুষ্ঠান পৃথকৃ পৃথক 
বেদিতে ব্যবস্থাপিত হওয়াতে, এবং পুর্বনির্ষ্্ট নারদবচনে এক 
পাত্রে ছুই কন্ঠাদান নিষিদ্ধ হওয়াতে, বৈমাত্রেয় ভগগিনীঘয়েরও এক 
সময়ে এক পাত্রের সহিত বিবাহ সম্পন্ধ হওয়া সম্ভব নহে । এইরপ্পে, 





(২৬) নিণয়সিস্কু ও বিধানিপারিজাঁত গৃত নাঁরদবচন। 
(২৭) নির্ণয়সিক্ুতৃত মেধাতিখিবচন । 


বহুবিবাহ । ১৩৭ 


এক দিনে, এক মণ্ডপে, এক পাত্রের সহিত,ভন্গিনীঘ্ঘয়ের বিবাহ নিষিদ্ধ 
হওয়াতে, বহুবিবাহপ্রিয তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের আশালতা ফলবতী 
হইবার কোনও সম্ভাবনা লক্ষিত হইতেছে না। যাহা হউক, বহুদর্শন 
নাই, বিবেকশক্তি নাই, প্রকরণজ্ঞান নাই; স্থৃতরাং, বোধায়নস্ত্রের 
প্রক্কত অর্থ ও তাৎপর্য কি, দে বোধ নাই এ অবস্থায়, « যদি ছুই 
ভার্য্যা বিবাহ করে, ” “ছুই অশ্শির স্থাপন করিবেক”, ছুই ভার্য্যার 
সহিত সমবেত হইয়া আহুতি দিবেক ৮” ইত্যাদি স্থলে ছুই এই 
সংখ্যাবাচক শব্দের প্রয়োগ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া, এক ব্যক্তি এক বারে 
ছুই ভার্ধ্যা বিবাহ করিতে পারে, এরূপ অপসিদ্ধীস্ত অবলম্বন করা 
নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ৃ 

তর্কবাচস্পতি মহাশয়, যদৃচ্ছাপ্রবৃতত বহুবিবাহুব্যবহীরের শাস্তীয়তা 
প্রতিপাদনে প্রবৃত্ত হইয়া, এক খধিবাক্যের যেরূপ অদ্ভুত পাঠ 
ধরিয়াছেন ও অভূতপূর্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তদ্দর্শনে স্পষ্ট প্রতীয়মান 
হইতেছে, তিনি, স্বীয় অভিপ্রেত সাধনের নিমিত্ত, নিরতিশয় 
ব্যগ্রচিত্ত হুইয়া, একবারে বাহজ্ঞানশূন্য হইয়াছেন। এঁ পাঠ, এ 
ব্যাখ্যা ও তন্ুলক সিদ্ধান্ত সকল প্রদর্শন করিবার নিমিত্র, তদীয় 
লিখন উদ্ধৃত হইতেছে । 

ইদানীং ক্রমশে! বহুবিবাহে কালবিশেষো নিমিতবিশেষ- 

স্চাঁভিধীয়তে 1 তত্র মনন! 

জায়ায়ে পূর্ব্বমারিণ্যে দত্বাগ্ীনস্ত্যকর্থণি | 

পুনর্দারক্রিয়াৎ কুর্ধ্যাৎ পুনরাঁধানমেবচ ॥ 

ইতি দারমরণরূপ একঃ কালঃ অভিহিতঃ| অত্র বিশেষয়তি 

বিধানপীরিজাভবতবৌধায়নস্থত্রয্‌ 


ধর্মমপ্রজাসম্পন্ে দারে নান্যাৎ কুববীতি 
অন্যতরাভাঁবে কার্ধ্য প্রাগগ্ন্যাধেয়েডি | 
১৮ 


১৩৮ বন্থবিবাছ। 


দারাণামভাবঃ অদারম্‌ অর্থাভাবেইব্যয়ীভাঁবঃ ততঃ অপ্রম্য! 
বুলমলুক্। সম্পন্ন অম্পত্তিঃ ভাবে ভ্তঃ | ধর্মস্ত অগ্নিহোত্রা- 
দিকন্ত গৃহস্থকর্তব্যস্য যাবদ্ধর্মস্য গ্রজায়াশ্চ সম্পত্তে। অত্যাং 
দারাভাঁবে অন্যাৎ স্ত্িয়ৎ ন কুব্বতি নাঁন্যামুদ্বহেদিত্যর্থঃ | কিন্ত 
বনৎ মোক্ষৎ বাশ্রয়েৎ 


খণত্রয়মপারুত্য মনে৷ মোক্ষে নিবেশয়েৎ ইতি 

মনন খণত্রয়াপাঁকরণে মোক্ষাঁধিকী রিত্বস্থচনাৎ 
জায়মানো বৈ পুরুষস্থিভিখণৈর্ধণী ভবতি ব্রদ্ষচর্ধ্েণ 
খধিভ্যঃ যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ প্রজয়া পিতৃভ্য ইতি 


খধ্যা দিত্রররণন্য বেদাধ্যরনঘিহোতাঁদিষাপুত্রোৎপতিভি- 
রপীকরণাঁৎ যাঁবদ্‌গৃহস্থকর্তবাকরণীচ্চ ন দারান্তরকরণণৎ 
তৎফলম্থ ধর্মপুভ্তাদেঃ কতত্বীৎ | কিন্তু যদি ন রাগীনিরতিস্তদ! 
তৎফলার4থবিবীহকরণৎ ভঙ্গ্যোক্তমূ। ধর্মমপ্রজেতি বিশেষণাচ্চ 
রতিকলবিবাহহ্য তদ1 কর্তবাতেতি খম্যতে অন্যথ] ধর্্মপ্রজেতি 
নাভিদধ্যাৎ, তথাচ. খণত্রয়শৌধনে অন্পযোধ্গিতয়া তত্তৎ 
ফলমুদিশ্ট ন বিবীহান্তরকরণমিতি দিদ্ধমূ| অন্যতরাভাঁবে 
ধর্মপ্রজয়োর্মধ্যে একতরাঁভাবে ধর্মীভাবে পুত্রীভাবে ব! অন্ব। 
কার্ধযা প্রা্ৎ অগ্নিরাধেয়ো বয় তথ) কর্যেতার্থঃ | এবঙ মনুনা 
দ্বিতীয়বিবাছে যদ্দারমরণকালিঃ উক্তঃ তশ্য অশ্যতরাভাঁববিষয়- 
কন্গং ন তু জায়ামরণমাত্রে এব জীয়ীন্তরকরণবিষয়কত্বম1 ততশ্চ 
মন্ুবচনেন জীরাঁমরণে জীয়ান্তরকরণৎ যৎ প্রাণ্তং তৎ ধর্মপ্রজা" 
সম্পত্তে নিবিধ্যতে * প্রাপ্ত হি প্রতিবিধ্যতে” ইতি গ্থায়ঁৎ 
তথাঁচ মন্ুবচনম্য অবকাঁশবিশেষদানার্থমেব অন্যতরাভীবে 
ইত্যাদি প্রতীকং প্ররভম। এভেন ধর্শপ্রজাঁদম্পনে দাঁরে নান্তাঁৎ 
কুব্বাতেভি প্রতীকমাত্রং প্রত! উত্তরপ্রতীকং নিগৃহা বৎ ধর্মপ্রজা- 
সম্পনযুক্তদারসত্বে দারান্তরকরর্ণনিষেখকতয়! কষ্পনৎ তদতীব 
অযুক্তিকং দারেযু সস দারান্তরকরণৎ যদি তম্মতে কচিৎ প্রাপ্ত 


বন্থবিবাহ। 5৩৯ 


স্যাৎ তদা তৎ প্রতিবিধ্যেত। প্রী্গ্ন্ণাধেয়েতি বচনাঁচচৈতদ্বি- 
বহুম্ত সবর্ণবিষয়কত্বে স্ছিতে কাঁমতঃ প্ররত্তবিবাহবিষয়কতেন 
ন প্রাণ্তিসম্তবঃ তশ্বতে কাঁমতে। বিবাঁহস্য অসবর্ণমাত্রপরত্বাঁৎ | 
কিঞ্ক ধর্মপ্রজীসম্পন্ন ইত্যুক্ত্যা তদর্থবিবা হুমাত্রবিষয়কত্বাবীমেন 
বত্যর্থবিবাহবিষয়কত্বকম্পনমপ্যযুক্তিকং . তৎপদবৈয়র্থ্যাপত্তেঃ 
উভয়ফলনিদ্ধে দরসত্ে দাঁরান্তরকরণৎ নিষিধ্য তদেকতরাঁভাঁবে 
ধর্মীভীবে পুক্রীভাঁবে চ দাঁরসতে দারান্তরকরণৎ কথমেকমাত্র- 
বিবাহবাদিমতে সঙ্গত স্যাঁৎ। তন্মতে পুভ্রাভাবে দারসত্বে 
দারাস্তরকরণস্য বিহিতত্বেইপি অগ্নিহোত্রাদিযাবৎ কর্তব্যধর্্ব- 
ভাঁবেইপি পুত্রসত্বে ৮ দারাভ্তরকরণহ্য নিবিদ্ধত্বাৎ। এতেন 
সতিচ অদাঁরে ইতি ছেদেনৈৰ সর্বসা মঞ্জস্যে “দারা ক্ষতলাজানীৎ 
বনুত্ব্চ” ইতি পুংস্তাধিকারীয়ৎ পাণিনীয়ং লিঙ্গানুশীসনমুল্লভঘ্য 
দারশব্দস্য একবচমণন্ততাম্বীকারঃ অথতিকগতিতয়1 হেয় এব”'(২৮] 


ইদাদীং ক্রমশও বৃহুবিবাহ্বিষয়ে কাঁলবিশেষ ও নিনিতবিশোষ 
উক্ত হইতেছে । এস বিষয়ে মনু ৪পূর্ব্বমৃতা স্তীর যখাবিধি আস্ত্যে্টি- 
্রিয়! নির্বাহ করিয়া, পুনরায় দাঁরপরিগ্রহ ও পুনরায় অগ্ন্যাধাঁন 
করিবেক 1৮ এইরূপে স্জ্রীবিয়ৌগরূপ এক কাঁল নির্দেশ করিয়াছেন । 
বিধাঁনপারিজাতধৃত কৌধাঁয়নসুত্রে এ বিষয়ের বিশেষ ব্যবস্থা! 
আছে। যথা, “অগ্সিহোত্রাদি গৃহ্স্থকর্তব্য সমস্ত ধর্ম ও পুজ্রলাভ 
সম্পন্ম হইলে, যদি ন্্রীনিঘোগ ঘটে, তাঁহা হইলে আর বিবাহ 
করিবেক ন1”। কিন্তু বানপ্রস্থ অথবা পরিবজ্যা আশ্রম আশ্রয় 
করিবেক ; যেহেতু, এখখগত্রয়ের পরিশোধ করিয়া, মোক্ষে মনো- 
নিবেশ করিবেক5 এইঈরূপে মনুং খগত্রয়ের পরিশোধ হইলে, 
মোক্ষবিষয়ে অধিকার বিধান করিয়াছেন । আর “পুরুষ জন্মগ্রহণ 
করিয়া তিন খণে খণী হয়, ব্রহ্ষচর্যত দ্বারা খষিগণের নিকট, যজ্ঞ 
বারা দ্েবগণের নিকট. পুক্র দারা পিতৃগণের নিকট”, এই ত্রিবিধ 
খণ বেদাধ্যয়ন, অগ্নিহোত্রাদি যাঁগ ও পুঙ্রোম্পত্তি ছারা পরিশোধিত 
হওয়াতে) গৃহস্থকর্তব্য সমস্ত সম্পন্ন হইতেছে, জুভরাঁং আঁর বিবাহ 
করিবার আবশ্যকতা খাঁকিতেছে না; যেহেতুঃ বিবাহের ফল ধর্ম 
পুত্র গ্রভৃতি সম্পন্ন হইয়াছে 1 কিন্ত যদি দ্বিষয়বাঁসনা নিবৃত্তি না 





(২৮) বছুবিবাহ্বাঁদ, ৩৩ পৃষ্ঠা । 


১৪০ বহুবিবাহ! 


হয়ঃ তবে তাহার কললাভের নিনিত্ত বিবাহ করিবেকঃ ইহা ভঙ্গি- 
ক্রমে উক্ত হইয়াছে । ধর্ম ও প্রজা এই বিশেষণবশতঃ, রতিকাঁমনা- 
মুলক বিবাঁহ সে সময়ে করিতে পারে, ইহা গুতীয়মাঁন হইতেছে 
নতুবা ধর্ম ও প্রত্দা এ কথা বলিতেন না। খণব্রয় শোঁধনের নিমিত্ত 
উপযোগিতা না খাঁকাঁতেঃ সে ফলের উদ্দেশে আর বিবাহ করিবেক 
না, ইহা সিদ্ধ হইতেছে | *অন্যতরের অভাঁবে অর্থাৎ, ধর্ম ও 
পুজের মধ্যে একের অভাঁৰ ঘটিলে, অন্য স্হী বিবাঁহ করিয়। তাহার 
সহিত অগ্লীধাঁন করিবেক” | অতএব মনু, দ্বিতীয় বিবাহের স্ত্রী 
বিয়োগরাপ যে কাল নির্দেশ করিয়াছেন, ধর্ম ও পুলের মধ্যে একের 
অভবন্থলেই ভাহা অভিত্রেত ; নতুবা ভ্ীবিয়োগ হইলেই পুনরায় 
বিবাহ করিবেক, একপ তাৎপর্য নহে । মনুবচন ছারা ব্দীৰিয়োগ 
হইলে পুনবাঁয় বিবাহ করিবার যে অধিকার হইয়াছিল, "যাহার 
পাণ্তি খাকে তাহার নিষেধ হয়, এই ন্যায় অনুসারে, ধর্ম ও 
পুজ সম্পন্ন হইলে, সেই অধিকারের নিষেধ হইতেছে | মনুবচনের 
অবকাঁশবিশেষদানের নিমিভঃ কৌধাঁযঘনবচনের উততরার্থা আর 
হইয়াছে । অতএব পূর্বধার্গমাত্র ধরিয়া, উত্তরার্ের গোপন করিয়া 
পিষে স্দ্রীর মহযোঁগে ধর্মকার্য ও পুত্রলাঁভ সম্পন্র হয়, তৎ্সন্বে 
অন্যক্জ্ীবিবাহ করিবেক না”) এইরূপে তাঁদৃশ ব্থী সত্ব যে দাঁরাস্তর 
পরিগ্রহ নিষেধ কণ্পন। তাহা অতীব যুক্কিবিরুদ্ধ ; যদ্দি ভীহাঁর মতে 
দারসত্বে দারাস্তর পরিগ্রহের প্রাপ্ডিসভ্ভাঁবনা খাঁকিত, তাহা হইলে 
তাহার নিষেধ হইতে পারিত | পুর্বববণ অগ্ল্যাঁধাঁন করিবৰেক এই কথ] 
বলাতে, এ বচন সবর্ণাবিবাতবিষয়ক হইতেছে; ন্ভুতরাঁ উহ] 
'কাঁমার্থ বিবাহবিষয়ক হইডে পারে ন1; কারণ, ভীহাঁর মতে কীমার্থ 
বিবাহ কেবল অসব্ণাঁবিষয়ক | কিঞ্, ধর্মপ্রজাসম্পনে এই কথা 
বলাতে এই নিষেধ ধর্্যার্থ ও পুজার্থ বিবাঁহবিষয়ক বলিয়া বোঁধ 
হইতেছে ; সুতরাং কামার্থবিষয়ক বদ্য়া কপ্পন করাও যুক্তিবিরুচদ্ধ ; 
কারণ এ দুই পদের বৈয়র্ঘ্য ঘটে ; উভয় ফলের সিদ্ধ হইলে, 
দারসন্থে দাঁরাস্তর পরিগ্রহ নিষেধ করিয়া, উভয়ের মধ্যে একের 
অভাব ঘটিলেঃ ধর্মের অভাবে অথবা পুজের অভাবে, দারসন্বে 
দারাস্তর পরিগ্রহ্‌ একবিবাহবাঁদীর মতে কিরূপে সঙ্গত হইতে 
পারে । তীভাঁর মতে পুত্রের অভাবে দারসত্বে দারাস্তর পরিগ্তহ 
বিহিত হইলেও+ অগ্নিহোত্রাদি সমন্ত কর্তব্য ধর্মের অভাঁবেও, 
পুজনত্বে দারাম্তর পরিগ্রহ নিষিদ্ধ হইয়াছে । অতএব, “অদারে” 
এইরূপ পদচ্ছেদ দ্বারাই সর্কসামঞ্জসয হইতেছে; এমন স্থলে 
« দারাক্ষিতলাজাঁনাং বহুত্বধ্চ ” পুংলিঙ্গাধিকারে পাঁণিনিকৃত এই 


বহুবিবাহ । ১৪১ 


লিঙ্গামুশোঁসন লঙ্ঘন করিয়া, দারশন্দেরে একৰচনাস্ততা স্বীকার 
একবারেই হেয়; কারণঃ গত্যত্তর না খাঁকিলেই ভাঁহ! ত্বীকার 
করিতে হয়) 


তর্কবাচল্পতি যহাঁশয়, কটকম্পনা দ্বারা আপশ্তম্বহথত্রের যে 
অভিনব অর্থান্তর প্রতিপন্ন করিবার নিষিত্ত প্রা পাইয়াছেন, 
তাহা সঙ্গত কি না, এবং সেই অর্থ অবলম্বন করিরা, যে সকল 
ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন, তাহাও শাস্ত্রান্ুমত ও ন্যায়ান্থগত কি না, 
তাহার আলোচনা করা আবশ্যক । প্রথমতঃ স্থুত্রের প্রকৃত অর্থ 
প্রদর্শিত হইতেছে। 


ধর্শপ্রজাসম্পরে দাঁরে নান্যাৎ কুববীতি | ২1৫1১১1১২। 
অন্যতরাভাঁবে কার্য। প্রাগগ্ন্যাধেয়াৎ।২।৫১১।১৩। (২৯) 


পধর্মপরজসিম্পন্সে দারে” ধর্মাযুক ও প্রাযুক্ত দারসাত্তবে, অর্থাৎ 
যাহার সহযোগে ধর্ম্মকাঁন্ত নির্ব্বাহ ও পুজলাভ হয়, তাঁদুশ স্ত্রী 
বিদ্যমান থাঁকিতে, &ন অন্যাং কুব্বীতি অন্য জ্দ্রী করিবেক না, 
ক্সর্থাৎ আর বিবাহ করিবেক না “অন্যতরাভাবে” অন্যতরের 
অভাৰে অর্থাৎ উত্তয়ের মধ্যে একের অসন্ভাৰ ঘটিলে, অর্থাৎ ধর্ম 
কার্যতনির্ধাহ অথবা পুঅলাভ না হইলে, 4কার্য্যা প্রাক অগ্ন্যাধেয়া” 
অগ্ন্যাধানের পুর্বে করিবেক, অর্থা্থ অগ্যাধানের পুর্বে অন্ত জী 
বিবাহ করিবেক | অর্থাৎ যে স্ত্রীর সহযোগে ধর্্কার্ধয ও পুজলাভ 
অম্পন হয়, তৎ্সন্ত্বে অন্য ব্্ী বিবাহ করিবেক ন।। ধর্সকার্যত 
অথবা পুজলাত সম্পন্ন না হইলে, অগ্ন্যাধানের পুর্ধে পুনরায় বিবাহ 
করিবেক। " 


এই অর্থ আমার কপৌলকস্পিত অথবা লোকবিযোহুনার্থে বুদ্ধি- 
বলে উদ্ভাবিত অভিনব অর্থ নহে। যে সকল শব্দে এই ছুই সুত্র 





(২৯) আপল্তম্বীয় ধর্্সুত্র | তর্কবাচস্পতি মহাশয়, স্বভাঁবসিত্ধ অলবধাঁন- 
বশতিঃ, এই: ছুই সুত্রকে বিধানপাঁরিজাতিধূত বৌধাঁ়নস্ুত্র বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন ॥ কিন্তু বিধানপারিজাতে এই ছুই সুত্র আপঙ্ত্ব্ুত্র বলিয়া 
উদ্ধৃত হইয়াছে । বন্থাতঃ, এই দুই সুত্র আঁপন্তম্বের, বৌধায়নের নহে । 


১৪২ বহুবিবাহ । 


সঙ্কলিত হইয়াছে, কইকস্পনা ব্যতিরেকে তন্বারা অন্য অর্থের 
প্রতীতি হইতে পারে না। এজন্য, যে যে পূর্বতন গ্রন্থকর্তারা 
স্বত্ব গ্রস্থে এ ছুই স্থত্রউদ্ধত করিয়াছেন, তীহারা৷ সকলেই এ 
অর্থ অবলম্বন করিয়া শিয়াছেন। যথা, 
“এতনিমিভাভাঁবে নাধিবেত্তব্যেত্যাহ আপস্তত্বঃ 
ধর্প্রজাসম্পন্ধে দারে নান্যাৎ কুব্বীতি। 
অন্যতরাভাবে কার্য প্রাগগ্ন্যাধেয়াদিতি | 


অস্যার্থঃ যদি প্রথমোঁঢা স্ত্রী ধর্শেণ শৌতন্মার্তাগ্রিসাঁধ্যেন 
প্রজয়! পুভ্রপৌন্রাদিনী চ জম্পন্নী তদ| নান্তণৎ বিবহেৎ অন্ত- 
তরাভাবে অগ্র্যাধানাঁৎ প্রাক বৌঢুব্যেতি (৩০) + | 


আঁপস্তশ্ব কহিয়াছেন, এই সকল নিমিত্ত না ঘটিলে, আন্ি- 
বেদন করিতে পাঁরিবেক না। যথাঃ 


ধর্দপ্রজামম্পন্রে দারে নান্যাঁৎ কুব্বীতি। 
অন্যতরাভাবে কার্য প্রাগগ্ন্যাধেয়াঁৎ ! 


ইহার অর্থ এই. যদি প্রথম বিবাহিতা স্ত্রী শ্রুতিবিহিতও স্মৃতিবিহিত 
অগ্মিসাধ্য ধর্মমকার্ধ্য নির্বাহের উপযোগিনী ও পুজপৌআদি- 
সম্ভীনশাঁলিনী হয* তাত] হইলে অন্য স্ম্ী বিবাহ করিবেক 
না। অন্যতরের অভাবে অর্থাৎ ধর্মকার্ধয অথবা পুক্রলাঁভ মম্পন্ন 
না ত্‌ইলে, অগ্ল্যাঁধানের পুর্ব্বে বিধাহ করিবেক | 


“তদ্বিয়মাহ আঁপস্তম্বঃ 
ধর্শ প্রজীসম্পনে দাঁরে নান্যাঁৎ কুক্বীতি। 
অন্যতরাঁভাবে কার্ধ্য। প্রাগপগ্র্যাধেয়াদিতি | 


অশ্যার্থঃ যদি প্রাগুঢ়া স্ত্রী ধর্ষেণ গজয়! চ সম্পন্না তদ! নান্তাৎ 
বিবছেৎ অন্তর ভাবে অগ্র্যাধানাঁৎ প্রাক বোঁঢব্যেতি (৩১)। ৮ 
এ বিষয়ে আপস্তস্ব কহিয়াঁছেন, 





(৩০) কীরমিজোঁদয় (৩১) বিধান্পারিজাতি। 


বহুবিবাহ! 

ধর্মপ্রজাসম্পন্নে দারে নান্যাৎ কুকীতি 

অন্যতরাভাবে কাধ্য। প্রাগঞ্ন্যাধেয়াৎ। 
ইনার অর্থ এই, যদি প্রথম বিবাহিতা স্ত্রী ধর্মসম্পন্না ও 


পুত্রসম্পন্নী হয়, তাহা! হইলে অন্ত স্ত্রী বিবাছ করিবেক না । অন্য- 
তরের অভাবে অর্থাৎ ধর্্কা্য অথব। পুত্রলাভ সম্পন্ন না 
হইলে, অগ্র্যাধানের পুর্ব্বে বিবাহ করিবেক। 

কুম্থুকভট, 

বন্ধ্যাউমেহুধিবেদ্যান্দে দশমে তু ম্ৃতগ্রজা। 
একাদশে আ্ীজননী সদ্যন্তপ্রিয়বাঁদিনী ॥ ৯ | ৮১। 


১৪৩ 


্থ্ী বন্ধ্যা হইলে অধম বর্ষে, সৃতপুত্রা হইলে দশম বর্ষে, কন্যা” 
মাত্রপ্রদবিনী হইলে একাদশ বর্ষে, অপ্রিয়বাঁদিনী হইলে কাঁলাঁতি- 
পাভ ব্যতিরেকে, অধিবেদন করিবেক | 


এই মন্ুবচনের ব্যাখ্যাস্থলে আপস্তব্বহুত্র উদ্ধত করিয়াছেন । যদিও 
তিনি, মিত্রমিশর ও অনস্তভতের ন্যায়, স্তরের ব্যাখ্যা করেন নাই; 
কিন্তু যেরূপে উদ্ধত করিয়াছেন, তদ্দার! তন্তুল্য অর্থ প্রতিপন্ন 
হইতেছে । যথা, 
“অপ্রিয়বাদিনী তু সপ্ত এব যগ্ভপুভ্রা ভবতি পুক্রবত্যান্ত তশ্য1ৎ 
ধর্মপ্রজাসম্পত্রে দারে নান্যাঁৎ কুব্বতি অন্যতরাপায়ে 
তু কুক্বীতি। 
ইত্যাপত্তস্থনিষেধাৎ অধিবেদনৎ ন কার্ধ্যম্” | 
অপ্রিয়বাঁদিনী হইলে, কাঁলাঁতিপাঁত ব্যতিরেকেই, যদি সে 


পুভ্রহীনা না হয়; নে পুবতী হইলে, অধিবেদন করিবেক না, 
কারণ আপস্তম্বঃ 


ধর্মপ্রজামম্পন্নে দারে নান্যাৎ কুববীতি অন্যতরাপায়ে 
তু কুব্ৰীতি। 


১৪৪ | বন্থবিবাহ। 


ধর্মসম্পন্না ও পুত্রসম্পন্না স্্রী সত্বে অন্য নী বিবাহ করিবে 

নাঃ কিন্ত ধর্ম অথবা পুত্রের ব্যাঘাত ঘর্টিলে করিবেক। 

এই রূপ নিষেধ করিষা গিয়াছেন। 

দেখ, মিত্রযিশ্র, অনস্তভট ও কুন্ুকতট, বর্মসম্পন্না ও পুভরসম্পন্থা 
স্ত্রী বিদ্যমান থাকিলে আর বিবাহ করিতে পারিবেক না, আঁপ্তস্ব- 
সত্রের এই অর্থ অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন ; তর্কবাঁচস্পতি মহাশয়ের 
ন্যায়, “অদারে” এই পাঠ, এবং পল্ত্রীবিয়োগ ঘটিলে” এই অর্থ 
অবলম্বন করেন নাই। এই ছুই আপশ্তম্ব হত্রের তাৎপর্য্য এই, গৃহস্থ 
ব্যক্তি শাস্ত্রের বিধি অনুসারে এক স্ত্রীর পাণিগ্রহ্ণ করিয়াছে; দি এ 
্তী দ্বারা ধর্মকার্য্য নির্বাহ ও পুভ্রলাভ হর, তাহা হইলে সে ব্যক্তি 
তাহার জীবদ্দশায় পুনরায় বিবাহ করিতে পাঁরিবেক না। কিন্তু; যদি 
এন্ত্রীর এরূপ কোনও দোষ ঘটে, যে তাহার সহিত ধর্মকার্যয করা 
বিধেয় নহে) কিংবা এ স্ত্রী বন্ধ্যা, মৃতপুভ্রা বা! কন্যামাত্রপ্রসবিনী 
হয়, অর্থাৎ তাহা দ্বারা বংশরক্ষা ও পিওসংস্থানের উপায় না হয়ঃ 
তাহা হইলে, তাহার জীবদ্দশায় পুনরায় দারপরিগ্রহ আবশ্যক । মনু 
ও খাঁজ্ঞবল্ক্য, বন্ধযাত্ব প্রস্তি নিমিত নির্দেশ করিয়া, পূর্ব্বপরিণীতা 
স্ত্রীর জীবদ্দশীয় পুনরায় বিবাহ করিবার যেরূপ বিধি দিয়াছেন, 
আপন্তম্বও বর্মকার্থ্য ও পুত্রলাভের ব্যাঘাতরূপ নিমিত্ত নির্দেশ করিয়া, 
অদন্থরূপ বিধি প্রদান করিয়াছেন; অধিকন্তু ধর্মকার্ষ্যের উপযোগ্িনী 
ও পু্রবতী স্ত্রী বিদ্যমান থাকিলে, পুনরায় দারপরিগ্রহ করিতে পাঁরি- 
বেক না, এরূপ স্পট নিষেধ প্রদর্শন করিয়াছেন । সুতরাং, আপস্তদ্বের 
এ নিষেধ দ্বারা, তাদৃশ স্ত্রীর জীবদ্দশায়, যদৃচ্ছাক্রমে বিবাহ করিবার 
অধিকার থাকিতেছে না। বর্সংস্থাপনপ্রবৃত্ত তর্কবাচল্পতি মহাশয় 
দেখিলেন, আপত্তস্বস্ত্রের যে সহজ অর্থ চিরগ্রচলিত আছে, তদ্দারা 
তাহার অভিমত ফছৃচ্ছাপ্ররত্ত বহুবিবাহরূপ পরম ধর্মের ব্যাঘাত 
ঘটে । অতএৰ, কোনও রূপে অর্থাস্তর কপ্পনা করিয়া, ধর্থরক্ষা ও 


বহুবিবাহ । ১৪৫ 


দেশের অমঙ্গল নিবারণ করা আবৰশ্যক। এই প্রতিজ্ঞারূঢ হইয়া, 

বর্মাভীক, দেশছিতৈষী.তর্কবাচস্পতি মহাশয়, অদ্ভুত রুদ্ধিশক্তিপ্রীতাবে, 

আপন্তসবসথত্রের অদ্ভূত পাঠীন্তর ও অর্থান্তর কপ্পনা করিয়াছেম। তিনি 
ধর্ম প্রজানম্পন্রে দারে নান্যাৎ কুব্বীতি। 

এই স্থাত্রের অস্তণতি “দারে” এই পদের পুর্ব লুপ্ত অকারের কম্পন 

করিয়াছেন ) তদনুসারে, 


ধর্্প্রজাসম্পন্নে হদারে নান্যাঁৎ কুব্বীতি | 


এইরূপ পাঠ হয়। এই পাঠের অনুযায়ী অর্থ এই, “থর্ঘকীর্য্য নির্বাহ 
ও পুভ্রলাভ হইলে, যদি অদার অর্থাৎ স্ত্রীবিয়োগ ঘটে, তবে অন্য 
স্ত্রী বিবাহ করিবেক না”। এইরূপ পাঠাস্তর ও অর্থান্তর কপ্পন! 
করিয়া, তর্কবাচস্পতি মহাঁশর যে ইউলাভের চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা 
তদ্ৰারা সিদ্ধ বা গ্রতিষিদ্ধ হইতেছে, তাহ! অনুধাবন করিয়া দেখেন 
নাই । আপন্তত্বসথত্রের চিরপ্রচলিত পাঠ ও অর্থ অনুসারে, প্রাথমবিবা- 
ছিতা স্ত্রীর দ্বারা ধর্মকার্য্যনির্বাহ ও পুক্রলাভ হইলে, তাঁহার জীব- 
দ্দশীয় পুনরায় বিবাহ করিবার অধিকার নাই। তর্কবাচস্পতি 
মহাশয় যে পাঠান্তর ও অর্থান্তর কপ্পনা করিয়াছেন, তদনুসারে, ধর্ম 
কার্্যনির্ববাহ ও পুত্রলাভ হইলে যদি স্ত্রীবিয়োগ ঘটে, তাহা হইলে 
আর বিবাহ করিবার অধিকার থাঁকে না। এক্ষণে, সকলে বিবেচনা 
করিয়া দেখুন, চিরপ্রচলিত পাঠ ও অর্থ দ্বারা যে নিষেধ প্রতিপন্ন 
হইয়া থাকে, আর তর্কবাচ্পতি মহাশয়ের কম্পিত পাঠ ও অর্থ 
দ্বারা যে নুতন নিবেধ প্রতিপন্্ হইতেছে, এ উভয়ের মধ্যে কোন নিষেধ 
গুকতর হইতেছে । পুর্ব্ব নিবেধ দ্বারা, পুভ্রবতী ও ধর্মকার্যোপযোগিনী 
স্ত্রীর জীবদ্দশার, পুনরায় বিবাহ করিবার অধিকার রছিত হইতেছে 
উহার উদ্ভাবিত নুতন নিষেধ দ্বারা, পুক্রবতী ও ধর্মকার্য্যোপযোগিনী 
স্ত্রীর মৃত্যু হইলে, পুনরায় বিবাহ করিবার অধিকার রহিত হইতেছে । 


১৪১ বহুবিবাহ । 


যে অবস্থায়, স্ত্রীর মৃত্যু হইলে, পুনরায় বিবাহ 'করিবার অধিকার 
থাকিতে না, সে অবস্থায়, স্ত্রী বিদ্যমান থাকিলে, যদৃস্থাক্রমে 
পুনরায় বিবাহ করিবার অধিকার থাকা! কত দুর শীস্ত্রানমত বা 
ন্যায়ানুগত হওয়া জন্তব, তাহা সকলে অনায়সে বিবেচনা করিতে 
পারেন। অতএব, আপস্তন্বের তীবাভঙ্গ করিয়া, তর্কবাঁচষ্পতি 
মহীশয়ের কি ইট্টাপন্তি হইতেছে, বুঝিতে পার! যায় না। তিনি 
এই আশঙ্কা করিরাছিলেন, পুন্রবতী ও ধর্মকার্ষ্যোপযোগিনী স্ত্রী 
জীবদ্দশায় পুনরায় বিবাহ করিবার সাক্ষাৎ নিষেধ বিদ্যমান থাকিলে, 
তাছুশ স্ত্রী সত্ত্বে যদৃচ্ছাক্রঘে যত ইচ্ছা বিবাহ করিবার পথ থাকে 
না।-€সই পথ প্রবল ও পরিক্ষৃত করিবার আশয়ে, আপপ্তপবস্থত্রের 
অদ্ভুত অর্থ উদ্ভাবিত করিয়াছেন। কিন্তু উদ্ভাবিত অর্থ দ্বারা 
এ পথ, পরিক্কুত না হুইয়া, বরং আবতর কদ্ধ হইয়। উঠিতেছে; 
তাহা অনুধাবন করি-ত পাঁরেন নাই। 
অবলমঘ্মিত অর্থ মর্থন করিবার নিষিত্ত, তর্কবাচস্পতি মহাশয় যে 
যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা এই, 
_. পর্থুকষ জন্গ এরহুণ করিয়া! তিন ধণে খশী হয়, বরহ্ষচর্ধ্য দ্বার! 
ধবিগণের নিকট, যজ্ঞ দ্বারা দেবগণের নিকট, পুক্র দ্বার] 
পিতৃগণের নিকট 1” এই ত্রিবিধ খণ বেদাধ্যয়ন, অগ্পিোত্রাি 
যাগ ও পুভ্রোৎ্পত্তি দ্বার পরিশোধিত হওয়াতে, গৃছস্থকর্তব্য 
সদন্ত সম্পরর হইতেছে, স্থতরাং আর বিবাহ করিবার আবশ্যকতা 
থাকিতেছে ন11” ূ 
এই যুক্তি, পুজলাভ ও ধর্মকার্য্যনির্বাহ্থ হইলে, স্ত্রীবিয়োগ্স্থলে যেরূপ 
খাটে) স্ত্রীবিদ্যমানস্থলেও অবিকল সেইরূপ খাটিবেক, তাহার 
কোনও নংশয় নাই। উত্যত্র খণপরিশোধন রূপ হেতু তুল্যরূপে 
বর্ততেছে $ সুতরাং, আর বিবাহ করিবার আবশ্যকতা না থাকাও 
উভয় স্থলেই তুল্য রূপে বর্তিতেছে। অতএব, এই যুক্তি দ্বারা, 


বহুবিবাহ । ১৪৭ 
ধর্মসম্পন্ন৷ ও পুত্রসম্পন্না স্্ী বিদ্যমান থাকিলে, আর বিবাহ করিতে 
পারিবেক না, এই চিরপ্রচলিত অর্থের বিলক্ষণ সবর্থনই হইতেছে । 

এইরূপ পাঠীস্তর ও অর্ধান্তর কণ্পনা করিয়া, তর্কবাচল্পতি 
মহাশয়, যে অভুতপুর্ব্ব ব্যবস্থা প্রচার করিগ্নাছেন, তাহা উল্লিখিত ও 
আলোচিত হইতেছে । 
পবিধানপারিজাতধবত কৌধায়নন্থত্রে এ বিষয়ের বিশেষ 
ব্যবস্থা আছে। যথা, “অগ্নিহৌত্রাদি গৃহন্থকর্তব্য সমস্ত ধর্ম 
ও পুক্রলীভ সম্পন্ন হইলে, যদি স্ত্রীবিয়োগ ঘটে, তাহ! হইলে 
আর বিবাঁছ করিবেক না" | কিন্তু বানপ্রস্থ অথব। পরিব্রজ্য! 
আশ্রম আশ্রয় করিবেক; যে"হুতু, “খপত্রয়ের পরিশোধ করিয়া 
মোক্ষে মনোনিবেশ করিবেক*, এইরূপে মনু, খণত্রয়ের পর্ি- 
শোঁধি হইলে, মোক্ষ বিষয়ে অধিকার বিধাঁন করিয়াছেন” | 
ধর্ম ও পুন্রলাভ সম্পন্ন হইলে, যদি স্ত্রীবিয়োগ ঘটে, তাহা! হইলে 
আর বিবাহ না করিয়া, বানপ্রস্থ অথবা পরিব্রজ্যা অবলম্বন করিবেক, 
তর্কবাচল্পতি মহাশয়ের এই ব্যবস্থা কোনও অংশে শাস্্ান্ুনারিণী 
নহে । আশ্রম বিষরে দ্বিবিধ ব্যবস্থা স্থিরীক্কত আছে (৩২) । প্রথম 
ব্যবস্থা অনুসারে, যথীক্রযে চারি আশ্রমের অনুষ্ঠান আবশ্যক; 
অর্থাৎ, জীবনের প্রথম ভাগ্নে ত্রহ্মচ্য্য, দ্বিতীয় ভাগে গাহস্থ্য, তৃতীয় 
ভাগে বানপ্রস্থ, চতুর্থ ভাঁগে পরিব্রজ্যা, অবলম্বন করিবেক। দ্বিতীয় 
ব্যবস্থা অনুনারে, যাহার বৈরাগ্য জন্মিবেক, সে ব্র্চ্ধ্য সমাঁপনের 
পর, যে অবস্থায় থাকুক, পরিব্রজ্যা অবলম্বন করিবেক । 
এক ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ ও দারপরিগ্রহ করিয়াছে» পুক্রোৎ- 
পাদনের পূর্বেই তাহার বৈরাগ্য জন্মিল ; তখন তাহাকে, পু্রোৎ 
পাদনের অনুরোধে, আর সংসারাশ্রদে থাকিতে হইবেক না ফে 





(৩২) দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের প্রথন অংশ দেখ। 


১৪৮ বহুবিবাহ । 


দিন বৈরাগ্য জস্মিবেক, দেই দিনেই, সে ব্যক্তি পরিব্রজ্যা আশ্রয় 
করিবেক॥ বৈরাগ্যপক্ষে, খণপরিশোধের অনুরোধে তাহাকে এক 
দিনও গৃহস্থাশ্রমে থাকিতে হইবেক না; আর, বৈরাগ্য না জম্মিলে, 
যে আশ্রমের যে কাল নিরমিত আছে, তাবৎ কাল সেই দেই 
আশ্রম অবলম্বন করিয়া খাঁকিতে হইবেক। সুতরাং অবিরক্ত 
ব্যক্তিকে জীবনের দ্বিতীয় ভাগ, অর্থাৎ পঞ্চাশ বৎসর বয়স পর্য্যস্ত, 
গৃহস্থা শ্রমে থাকিতে হইবেক; নতুবা, কিছু কাল ধর্ণকার্য্য করিলে ও 
পুত্রলাভ হইলে পর, স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলেই তাহাকে গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ 
করিতে হইবেক, শাস্ত্রের এরূপ অর্থ ও তাঁৎপর্য্য নহে। ফলকথা এই, 
পরিত্রজ্যা অবলম্বনের ছুই নিয়ম ; প্রথম নিয়ম অনুসারে, যথাক্রমে 

্হ্গচ্য্য, গাহস্থ্য, বানিপ্রস্থ এই তিন আশ্রম নির্ব্বাহ করিয়া, জীবনের 
চতুর্থ ভাগে উহার অবলম্বন; আর দ্বিতীয় নিরম অনুসারে, যে 
আঙমে যে অবস্থার থাকুক, বৈরাগ্য জন্মিলে তদ্দণ্ডে উহার অবলম্বন । 
বৈরাগ্য না জন্মিলে, পঞ্চাশ বৎসরের পূর্বে, গৃহস্থাশ্রম পরিত্যা্ের 
বিধি ও ব্যবস্থা নাই; সুতরাং, পুক্রলাভ ও ধর্কীর্ধ্য নির্ব্বাহ হইলেও, 
স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলে, গৃহস্থাশ্রমে থাকিতে ও পুনরার দারপরিগ্র্ 
করিতে হইবেক$ কেবল স্ত্রীবিয়োগ ঘটিয়াছে বলিয়া, সে অবস্থায়, 
বিনা বৈরাগ্যে, গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিলে, অথবা! গৃহস্থাশ্রমে 
থাকিয়। দারপরিগ্রহে বিমুখ হইলে, প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবেক। 
তন্মধ্যে বিশেষ এই, আটচল্লিশ বৎসর বয়স হইলে, যদি ভ্রীবিয়োগ 
ঘটে, সে স্থলে আর দারপরিগ্রহ করিবার আবশ্যকতা নাই। যথা, 

চত্বারিৎশদ্বৎসরাণাং সাফ্টীনাঞ্চ পরে যদি। 
স্্িয়া বিষুজ্যতে কশ্চিৎ স তু রপ্তীশ্রমী মতঃ (৩৩)॥ 


(২২) উদ্বাহ্তত্বগৃত ভবিষ্তপুরাঁণ। 


বহুবিবাহ । ১৪৯ 


'আটচল্লিশ বদরের পর যদ্দি কোনও ব্যক্তির স্দ্ীবিয়োগ ঘটে, 
তাহাকে রণ্ডাশ্রমী বলে। 


রপ্তাশ্রমী অর্থাৎ ভ্্রীবিরহিত আশ্রমী (৩৪)। গৃহস্থাতমের স্বপ্পথাত্র 
কাল অবশিষ্ট থাকে; সেই স্বপ্পকালের জন্য আর তাহার দারপরি- 
গ্রন্থের আবশ্যকতা! নাই; অর্থাৎ সে অবস্থায় দারপরিগ্রহ না করিলে, 
তাহাকে আশ্রমঅংশনিবন্ধন প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবেক না । আর, 

খণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ। 

খপত্ররের পরিশোধ করিয়া মোক্ষে মনোনিবেশ করিবেক | 

এই বচন দ্বারা মনু, গৃহাশ্রযে অবস্থানকালে পুত্রলাভের পর স্ত্রী- 
বিয়োগ ঘটিলে, মোক্ষ পথ অবলক্বন করিবার বিধি দিরাছেন, তর্ক- 
বাচস্পতি মহাশয়ের এই নির্দেশ মনুসংহিতায় সবিশেষ দৃষ্টি না 
থাকার পরিচায়কমাত্রঃ কারণ, যন্ু নিঃসংশয়িতন্রপে যথাক্রমে 
আশ্রমচতুষ্টয়ের বিধি প্রদান করিয়াছেন। যথা, 

চতুর্থমায়ুষো ভাগমুখিত্বাদ্যৎ গুরে দ্িজঃ 

দ্বিতীয়মায়ুযো ভাগৎ কতদারে! গৃহে বলেত ॥ ৪1 ১। 


দ্বিজ, জীবনের, প্রথম চতুর্থভাঁগ গুরুকুলে বাস করিয়া, 
দারপরিগ্রহপূর্বক» জীবনের দ্বিতীয় চতুর্থভাগ গৃহস্থাশ্রমে অবস্থিতি 
করিবেক। 


এবহ গৃহাশ্রমে স্থিত্বা! বিধিবৎ স্নাতিকো দ্বিজ? | 
বনে বলেভু, নিয়তো যথাবদ্িজিতেক্দ্িয় | ৬ | ১1 


স্বাতক রি এই রূপে বিধিপুর্রক গৃহস্থাশ্রমে অবস্থিতি করিয়া, 
সংঘত ও জিভেক্্িয় হইয়া, যথাবিধানে বনে বাস করিবেক । 


বনেবু তু বিশ্বত্যৈবৎ তৃতীয় ভাগমায়ুষঃ | 
চতুর্থমায়ুষো ভাগ ত্য সঙ্গান্‌ পরিজেৎ ॥ ৩। ৩৩। 


(৪) রগ সৃতপত্জীক, আশমিন্‌ আশ্রমস্থিত । 





-১৫০৪ বহুবিবাহ । 


এই রূপে জীবনের তৃতীয় ভাগ বনে অতিবাহিত করিয়া, সর্ধনঙ্গ 
পরিভ্যাগপুর্বকঃ জীবনের চতুর্থ ভাগে পরিব্রজ্যা আশ্রম অবলম্বন 
কারুবেক 

বিনি, এই রূপ সমর বিভাগ করিরা, যথাক্রমে আশ্রমচতুষ্টয় অবলম্বনের 
ঈদৃশ স্পট বিধি প্রদান করিয়াছেন? তিনি, গৃহস্থাশ্রম সম্পাদন 
কালে পুক্রলীভের পর স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলে, আর দাঁরপরি গ্রহ না 
করিয়া, এককালে চতুর্থ আশ্রম অবলম্বনের বিধি দিবেন, এরূপ 
মীমাংসা নিতান্ত অপনিদ্ধান্ত। তবে, “ খণত্রয়ের পরিশোধ করিয়া 
মোক্ষে মনোনিবেশ করিবেক”, এ বিধির তাৎপর্ষ্য এই যে, খণক্রয়ের 
পরিশোধ না করিয়া যোক্ষপথ অবলম্বন করা অন্পুর্ণ অবৈধ ? 
ক্ত বচনের উত্তরার দ্বারা ইহাই সুস্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে । যথা, 


অনপাকৃত্য মোক্ষন্ত সেবমাঁনো ব্রজত্যধ্ | 
খণগরিশোধ না করিয়া, মোঁক্ষপথ অবলম্বন করিলে অধোঁগতি 
প্রাণ হয়। 
উল্লিখিত প্রাকাঁরে দাঁরপরিগ্রহের নিষেধ ও যোঁক্ষপথ অবলম্বনের 
ব্যবস্থা স্থির করিয়া, তর্কবাঁচম্পতি যছাঁশয় কছিতেছেন, 
পকিস্ভু যদি বিষয়বাঁসন। নিরত্তি না হয়, তবে তাহার ফল- 
লাভের নিশি বিবাছ করিবেক, ইহ ভঙ্গিত্রমে উক্ত হইয়াঁছে।» 
এস্থলে তিনি স্পটবাক্যে স্বীকার করিতেছেন, পুত্রলাভি ও ধর্মকার্ধ্য- 
নির্বাহের পর স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলে, যদি এ সময়ে বৈরাগ্য না জন্মিয়া 
থাকে, তাহ! হইলে, মোক্ষপথ অবলম্বন না করিয়া, পুনরার বিবাহ 
করিবেক। এক্ষণে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, কউকম্পনা দ্বারা 
আপস্তম্বন্ুত্রের পাঁঠান্তর ও অর্থান্তর কণ্পনা করিয়া, তর্কবাঁচম্পতি 
মহাশয় কি অধিক লাভ করিলেন ।. চিরপ্রচলিত ব্যবস্থা অনুসারে, 
গৃহস্থাআ্যদম্পাঁদন কাঁলে স্্রীবিরোগ ঘটিলে, বৈরাথ্য স্থলে মোক্ষপথ 
অবলদ্বন, বৈরাঁগ্যের অভাঁবস্থলে পুনরার় দারপরিগ্রহ, বিহিত আছে + 


বহুবিবাহ । ১৫১ 


তিনি, অদ্ভুত বুদ্ধিশক্তিপ্রভাবে, যে অভিনব ব্যবস্থার উদ্ভীবন 
করিয়াছেন, তন্বারাও তাহাই বিহিত হইতেছে । 
তিনি তৎপরে কহিতেছেন, 
“ধর্ম ও পুত্র এই বিশেষঘবশতঃ রতিকামনাূলক বিবাহ 
সে সময়ে করিতে পারে, ইস্থা প্রতীয়মান হইতেছে। ” 

তদীয় এই ব্যবস্থা, যার পর নাই কৌতুককর। পুভ্রলাভ ও ধর্মাকা্য্য- 
নির্বাহ হইলে ষদি স্ত্রীবিয়োগ ঘটে, তবে “বানপ্রস্থ অথবা পরিব্রজ্য। 
আশ্রম আশ্রয় করিবেক”, এই ব্যবস্থা করিয়া, “ রতিকাঁমনামূলক 
বিবাহ মে সময়ে করিতে পারে”, এই ব্যবস্থাস্তর গ্রদান করিতেছেন ॥ 
তদনুসারে, আপক্তব্ব হুত্র দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতে পারে, পুভ্রলাভ 
ও ধর্খকার্য্যনির্ববাহের পর স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলে, বর্মার্থে ও পুন্রার্থে 
বিবাহ না করিয়া, বানপ্রস্থ অথবা পরিক্রজ্যা আশ্রম অবলম্বন 
করিবেক, কিন্তু রতিকীমনামূলক বিবাহ নে সখয়ে করিতে পারিবেক । 
সুতরাং, তর্কবাচল্পতি মহাশয়ের উদ্ভাবিত অদ্ভুত ব্যাখ্যা ও অদ্ভুত 
ব্যবস্থা অন্ুনারে, অতঃপর রতিকামনামুলক বিবাহ করিয়া, সেই জ্্রীর 

সমভিব্যাহারে, মোক্ষপথ অবলম্বন করিতে হইবেক। সেবাদাশী' 
সঙ্গে লইয়া, মোক্ষপথ অবলম্বন করা নিতান্ত মন্দ বোধ হর নাঃ 
তাহাতে এহিক ও পার্রিক উভয় রক্ষা হইবেক। 


“অতএব মনু দ্বিতীর বিবাছের জ্ত্রীবিয়োগরূপ যে কল 
নির্দেশ করিয়াছেন, ধর্ম ও পুভ্রের মধ্যে একের অন্ভাঁব স্থলেই 
তাহ। অভিপ্রেত, নতুব! জ্বরীবিয়োধ হইলেই পুঅরায় বিবাছ কাররি- 
বেক, এরূপ তাঁৎপধ্য নহে” । 
তর্কবাচস্পতি মহাশরের এই তাৎপর্য্ব্যখ্যা শাস্রান্ুসারিণী 

নছে। বৈরাগ্য না জন্মিলে, আটচলিশ বৎসর বয়সের পুর্বে স্ত্রাবিয়োগ 
হইলে, পুনরায় বিবাহ করিতে হইবেক, ধর্ম ও পুত্র উভয়ের সস্ভাবও 
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. ভাহার প্রতিবন্ধক হইতে পারিবেক না। “যদি বিষয়বাসনা নিরৃত্ভি 
না হর, তবে তাহার ফললাভের নিমিত্ত বিবাহ করিবেক,” এই ব্যবস্থা 
করিয়া, তর্কবাঁচম্পতি মহাশর স্বয়ং তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। 
আর, যদি বৈরাগ্য জন্মে, ধর্ম ও পুভ্রের মধ্যে একের অসস্ভাবের 
কথা দুরে থাকুক, উভয়ের অসস্ভাব স্থলেও» আঁর বিবাঁহ না করির। 
মোক্ষপথ অবলম্বন করিবেক। স্ত্রীবিয়োগের ত কথাই নাই, স্ত্রী 
বিদ্কমান থাঁকিলেও সে অবস্থায় মোক্ষপথ অবলম্বন করিবেক ॥ 


“অতএব, পুর্ববার্ধ মাত্র ধরিয়। উত্তরণর্ধের গোপন করিয়, “যে 
স্ত্রীর সহযোগে ধর্মকার্ধ/ ও পুত্রলাভ সম্পন্ন হয়, তৎসত্বে অন্য 
স্বী বিবাহ করিবেক না,” এইরূপে তাদৃশ জ্ীসত্বে যে দারান্তর 
পরিশ্রহ নিষেধ কম্পন| তাহা অতীব যুক্তিবিকদ্ধ ; যদি উহার 
মতে দারসত্বে দরান্তর পরিগ্রহের প্রাপ্তি অন্তাবন! খাঁকিত, 
ত!হু। হুইলে তাঁহার নিষেধ হইতে পাঁরিত” | 


এ স্থলে বক্তব্য এই যে, আমি আপন্তঙব তরে পূর্বার্ধমাত্র ধরিয়া, 
উত্তরার্ধ গোপন করিয়া, কপোলকণ্পিত অর্থ প্রচার দ্বারা লোককে 
প্রতীরণা করি নাই। আপত্তত্বীর ধর্থসত্রে দৃষ্টি নাই, এজন্য, 
তর্কবাচল্পতি মহাশয়, ছুই হুত্রকে এক সুত্র জ্ঞান করিয়া» পূর্বার্থ ও 
উত্তরার্ধ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন । 


ধর্ম প্রজাসম্পন্রে দারে নান্যাৎ কুব্বীত 1২1৫1১১15২1 


ইহা দ্বিতীয় প্রশ্নের, পঞ্চম পটলের, একাদশ খণ্ডের দ্বাদশ সুত্র। 
আর, 


অন্যতরাভাঁবে কার্ধ্যা প্রাগগ্ন্যাধেয়াৎ ।২1৫1১১15৩। 


ইহা দ্বিতীয় প্রশ্নের, পঞ্চম পটলের, একাদশ খণ্ডের ত্রয়োদশ সুত্র । 
দ্বাদশ হুত্রের অর্থ এই, 


বহুবিবাহ । ১৫৩ 


॥ 


ষেজ্্ীর সহযোগে ধর্মমকার্ধ্য ও পুন্রলভি সম্পন্ন হয়ঃ তত্সন্তে 
অন্য স্ত্রী বিবাহ করিবেক না। 
ত্রয়োদশ সুত্রের অর্থ এই, 
ধর্্মকার্চ্য অথবা পুত্রলাভ সম্পন্ন না ভইলে, অগ্্যাধানের পুরে 
পুনরায় বিবাহ করিবেক | 
দ্বাদশ স্তর অনুসারে, ধর্মকার্য্য ও পুভ্রলাভ সম্পন্ন হইলে, স্ত্রীসত্তে 
দারান্তরপরিগ্রহ নিষিদ্ধ হইয়াছে ; ত্ররোদশ সুত্র অনুসারে, ধর্পকার্য্য- 
নির্বাহ ও পুন্রসাভ এ উভয়ের অথবা উভয়ের যধ্যে একের অভাব 
ঘটিলে, স্ত্রীসন্ববে দারান্তরপরিগ্রহ বিহিত হইয়াছে । এই দুই সুত্র 
পরম্পর বিকদ্ধ অর্থের প্রতিপাঁদক নে; বরৎ পরহুত্র পুর্ববহত্রের 
পোৌষক হুইতেছে। এমন স্থলে, উত্তরার্থ অর্থাৎ পরহ্ত্র গোপন 
করিবার কোনও অভিসন্ধি বা আবশ্যকতা লক্ষিত হইতে পারে না। 
পুক্রলাভ ও ধর্ঘকার্য্যনির্ববাহ হইলে, স্্রীসত্তবে পুনরায় বিবাহ করিবার 
অধিকার নাই, 'এতন্বাত্র নির্দেশ করা আবশ্যক হইয়াছিল, এজগ্ 
দ্বিতীয় ক্রোড়পত্রে পুর্বহত্রমাত্র উদ্ধত হইয়াছিল; নিপুয়োজন 
বলিরা পরহ্থ্র উদ্ধৃত হয় নাই। নতুবা, ভরপ্রযুক্ত, অথবা 
ুরভিসন্ধিপ্রণোদিত হইয়া, পরছত্র গোপনপুর্বক পুর্বরসুত্রমাত্র 
উদ্ধত করিয়া, স্বেচ্ছান্ুদারে অর্ধান্তর কপ্পনা করিয়াছি, এরূপ 
নির্দেশ করা নিরবক্ছিন্ন অনভিজ্ঞতী প্রদর্শনমাত্র। আর, “এইরূপে 
তাদৃশ স্ত্রীসন্বে যে দারাম্তর পরিগ্রহ নিবেধ কণ্পনা, তাহা অতীৰ 
যুক্তিবিকদ্ধ।” এ স্ুলে বক্তব্য এই যে, তাদৃশ স্ত্রীসত্ত্ে দারাস্তর 
পরিশ্রহ নিবেধ আমার কপৌল্কম্পিত নহে ॥  অর্প্রথম মহর্ষি, 
আপন্তত্ব & নিষেধ কণ্পনা করিরাছেন » ত২পরে, মিত্র মিশ্র, অনস্তভ্ট 
ও কুন্ধুকভট, আপন্তস্বের এ নিষেধকপ্পনা৷ অবলম্বনপূর্র্বক ব্যবস্থা 
করিরা খিয়াছেন । আমি সুতন কোনও কল্পনা করি নীই। আর, 
ণ্যদি হার মতে দাঁরসন্ত্বে দারান্তর পরিগ্রহের প্রাপ্তি. অস্তাবনা 
হগ 
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থাকিত, তাহা হইলে ভাহার নিষেধ হইতে পাঁরিত।” এ স্থলে 
বক্তব্য এই বে, আমার মতে দারসন্ববে দারান্তর পরিগ্রহের প্রাপ্তি 
ন্ভাবনা নাই. তর্কবাচম্পতি মহাশয়ের এই নির্দেশ সন্পূর্ণ কপোল- 
কশ্পিত। আমার মতে, অর্ধাৎ আমি শাস্ত্রের যেরূপ অর্থবোধ ও 
তাংপর্য্যগ্রহ করিতে পারিয়াছি তদনুসারে, ছুই প্রকারে দারসত্বব 
দারান্তর পরিগ্রহের প্রাপ্তি সম্ভাবনা আছেঃ প্রথয, স্ত্রীর বন্ধযাত্ব 
প্রস্থৃতি শাস্ত্রোক্ত নিমিত্ত নিবন্ধন দারান্তর পরিগ্রহ; দ্বিতীয়, 
রতিকামনামুলক রাগপ্রীপ্ত দারান্তর পরিগ্রহথ। স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি 
নিমিত্ত ঘটি, শাকের বিধি অনুসারে, দারসত্ত্বে দারান্তর পরিগ্রহ 
আবশ্যক; আর, উৎকট রতিকামনার বশবর্তী হইয়া, কামুক পুকষ 
দ'রসত্বে দারা্তর পরিগ্রহ করিতে পারে। আপন্তহ্ব পূর্কোল্লিখিত 
দ্বাদশ সুত্র দ্বারা* পুত্রলাভ ও ধর্মকার্য্যনির্ববাহ হইলে, দারসত্তে 
দারাস্তর পরিগ্রহ নিষেধ করিয়াছেন ; আর, এয়োদশ সুত্র স্বারা 9 
পুত্রলাভ অথবা ধর্মকার্ধ্য নির্ববাহের ব্যাঘাত ঘটিলে, দারসত্ত 
দারান্তর পরিগ্রহের বিধি দিয়াছেন । তদনুসারে; ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়- 
মান হইতেছে, পুন্তরার্থে ও বর্ধার্ধে ভিন্ন অন্য কোনও কারণে 
দারসত্তবে দারান্তর পরিগ্রহ্থে অধিকার নাই । মন্ু প্রস্তুতি, যদৃচ্ছা- 
স্থলে, পুর্ববপরিণী তা সবর্ণা স্ত্রীর জীবদ্দশায়, রাগপ্রাপ্ত অসবর্ণা- 
বিবাহের অনুমোদন করিয়াছেন 3 তাদৃশ বিবাহ আপন্তম্বের অভিযত 
বোধ হইতেছে না ১ এজন্য, তদায় ধর্মনুত্র রতিকামনামুলক অসবর্ণা- 
বিবাহ, অসবর্ণাগর্তসক্তুত পুত্রের অংশনির্ণর প্রস্তুতির কোনও উল্লেখ 
দেখিতে পাওয়া যাঁর না। 
“উহার মতে পুত্রের অভাবে দারসত্বে দারান্তর পরিত্াঙ্ 
বিহিত হইলেও, অগ্নিহোত্রাদি সমস্ত কর্তব্য ধর্ের অভাবেও, 
পৃভ্রসন্থে দারান্তর পরিগ্রহু নিষিদ্ধ হইয়াছে” | 


এস্থলে ব্যক্তব্য এই যে, পুর্পরিণীতা স্তীর সহযোগে অশ্মি- 


বহুবিবাহ । ১৫৫ 


হোত্রাদি গৃহস্থকর্তব্য ধর্মকার্ধ্য নির্বাহ না হইলেও, পুজসত্বে দারাস্তর 
পরিগ্রহ নিষিদ্ধ” অর্থাৎ পুর্র্বপরিণীতা স্ত্রী দ্বারা ধর্মকার্য্য নির্বাহের 
ব্যাঘাত ঘটিলেও, কেবল পুন্্রলীভ হুইয়াছে বলিয়া, ধর্কার্ষ্যের 
অনুরোধে আর দারপরিগ্রহ করিতে পাঁরিবেক না; আমি কোনও স্থলে 
এরূপ কথা লিখি নাই। তর্কবাঁচস্পতি ষহাঁশয়, কি মূল অবলম্বন 
করিয়া, অনায়াসে এরূপ অসঙ্গত নির্দেশ করিলেন, বুঝিতে পারা 
যায় না। এ বিষয়ে পূর্ব্বে যাহা লিখিরাছি, তাহা উদ্ধৃত হইতেছে 
“পুক্রলাভ ও ধর্মকার্যস!'ধন থুহস্থাশ্রমের উদ্দেশ্য, দাঁর- 
পরিগ্রা্থ ব্যতিরেকে এ উভয়ই সম্পন্ন হয় ন1; এই নিমিত্ত, প্রথম 
বিধিতে দাঁরপরিগ্রছ গুহস্থাশ্রম ্রবেশের দ্বারস্বরূপ ও গৃহস্থ 
শরম সমাধানের অপরিহার্য উপায়ন্বরূপ নির্দিউ হুইয়'ছে। 
খুছস্থাশ্রমসম্পীদন কালে, স্রীবিযোগ ঘটলে যদি পুররায় বিবাহ 
না করে, তবে সেই দাঁরবিরহিত ব্যক্তি আশ্রমভংশনিবন্ধান 
পাতকগ্রস্ত হয় ; এজন্য, এ অবস্থায় গৃহস্থ বক্তির পক্ষে পুন- 
রাঁয় দাঁরপরিগ্রছের অবশ্যকর্তব্যতাবোধনার্ে, শীস্্রকাীরের। 
দ্বিতীয় বিধি প্রদান করিয়ছেন। স্ত্রীর বন্ধ, চিররোর্সিতি 
প্রভৃতি দোষ ঘটিলে, পুভ্রলাভ ও ধর্শকার্ধ্যসাধনের ব্যাঘাত 
ঘটে $ এজন্য, শাম্্কীরের1 তাঁদৃশস্থলে আ্্রীসত্বে পুনরায় বিবাহ 
করিবার তৃতীয় বিধি দিয়াছেন”? (৩৫), 
এই লিখন দ্বারা, ধর্মকার্ষ্যনির্বাহের ব্যাখাত খঘটিলেও, পুক্রপত্তে 
দাঁরান্তরপরিএরহ করিতে পারিবেক না, এরূপ নিষেধ প্রতিপন্ন হয় কি 
না» তাহা সকলে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। 
“অতএব “অদারে,” এইরূপ ছেদ দ্বারাই সর্ব্বসমঞ্তম্য হই- 
তেছে ; এমন স্থলে “দাঁরাক্ষিতলাজান?হ বহুত” পুংলিঙ্গাধিকাঁরে 
পাণিনিক্কত এই লিঙ্গীনুশীসন লঙ্ঘন করিয়?, দাঁরশব্দের এক- 





€৩৫) বহুবিবাঁহৰিচারঃ প্রথম পুক্তকঃ + পৃষ্ঠা! 
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বচনাস্ততীস্বীকার একবারেই হেয় 5 কাঁরণ গত্যন্তর ন1 খাকিলেই 

তাহা! স্বীকার করিতে হয়” । 

তর্কবাচল্পতি মহাশয়, সর্ববনামঞ্জন্য সম্পাদনমানসে, "“অদারে" 
এইরূপ পাঠীস্তর ক্পনা করিয়াছেন । কিন্তু, তাহার কম্পিত পাঠান্তর 
দ্বারা কিরূপ সর্বসামঞ্জস্য সম্পন্ন হইতেছে, তাহা ইতিপূর্বে বিস্তর 
দর্শিত হুইল; এক্ষণে, অবলম্থিত পাঠীন্তুরের যথার্থতা সমর্থন করিবার 
নিমিত্বৎ তিনি ব্যাঁকরণবিরোধরূপ যে প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন, 
তাহার বলাবল বিবেচিত হইতেছে । শরীহ্ার উল্লিখিত 

দারাক্ষতলাজানাৎ বন্ৃত্বঞ্চ । ৭২ (৩৩) 
দার, অক্ষত ও লাজশন্দ পুংলিঙ্গ ও বহুবচনাস্ত হয়। 

এই সুত্র শনুনারে দারশব্দ বহুবচনে প্রযুক্ত হওয়া আবশ্যক 
কিন্তু আপন্তদবসত্রের চিরপ্রচলিত ও সর্ধসপ্মুত পাঠ অনুদারে, “দারে” 
এই স্থলে দারশব্দ সপ্তমীর একবচনে প্রযুক্ত হইরাছে। তর্কবাচম্পতি 
মহাশর দাঁরশব্দের একবচনান্ত প্রয়োগ, পাঁণিনিবিকদ্ধ বলিয়া! এক- 
বাঁরেই অগ্রান্ক করিয়াছেন। পাণিনি দারশব্দের বহুবচনে প্রয়োগ 
নিরমবদ্ধ করিয়াছেন বটে) কিন্তু আপন্তঙ্ স্বীয় ধর্মনত্রে সে নিয়ম অব- 
লঙ্বন করিরা চলেন নাই । বো হয়, পাঁণিনির সহিত তীহার বিরোধ 
ছিল , এজন্য* তদীর ধন্থসূত্রে দারশব্দ, সকল স্থালেই, কেবল একবচনেই 
প্রবুক্ত দৃষ্টি হইতেছে। যথা, 
১1 মাতিরমীচাধ্যদারঞ্চেত্যেকে । ১1৪1১৪81২৪1 
২। স্তেয়ং কৃত্ব। সুরাঁৎ পীত্বা গুরুদারঞ্চ গত্বী 1১1৯1২৫1১৩1 
৩। সদা নিশায়াং দারৎ প্রত্যলঙ্কুব্ৰীত। ১। ১১। ৩২ । ৬। 
৪ | খতৌ চ মন্্িপাতো দারেণীন্থ ব্রতষ্‌। ২। ১। ১1 ১৭। 





(৩১) পাঁণিনিকৃত লিঙ্গানুশাসন) পুংলিঙ্গাধিকার । 
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€। অন্তরালেুপি দার এব । ২১1১1 ১৮। 

৬। দাঁরে গ্রজায়াঞ্চ উপস্পর্শনভাঁষা বিঅত্তপূর্ববাঃ 
পরিবজ্জর্জয়েহ। ২। ২1 ৫1১০1 

৭) বিদ্যাঁৎ সমাপ্য দাঁরং কুত্ব। অগ্নীনাঁধাঁয় কর্থাণ্যারভতে 
সোঁমাবরার্ধানি যানি আয়ন্তে।২|৯ | ২২ ৭। 

৮। অবুদ্ধিপূর্ববমলঙ্কুতো যুব পরদারমন্থপ্রবিশন্‌ কুমারীৎ, 
কা বাচা বাধ্যট | ২1 ১০ ২৬। ১৮ 

৯। দাঁরৎ চাস্ত কর্শয়েহৎ | ২। ১০। ২৭ | ১০ | 

আমাদের মাঁনবচস্ষুতে এই সকল সুত্রে “দার?” “দারমূ” “্দারেণ” 

“নারে” এই রূপে দারশব্দ প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া ও সপ্তমীর একবচনে 

প্রযুক্ত দৃট হইতেছে । তর্কবাচম্পতি মহাশয়ের দিব্য চক্ষুতে কিরূপ 

লক্ষিত হয়, বলিতে পাঁরা বাঁয় না। 


ধর্ম প্রজাসম্পন্নে দাঁরে নীন্যাঁৎ কুব্বীতি। ২। ৫1১১1 ১২। 


এ স্থলে দীরশব্দ সপ্তমীর একবচনে প্রযুক্ত আছে। কিন্তু: তর্কবাচস্পতি 
মহাশয়, পাঁণিনিক্কত নিরমের অলঙ্ঘনীরতা স্থির করিয়া, আপস্ত্বীয় 
ধর্মনুত্রে দারশব্দের একবচনান্তপ্রয়োগরূপ যে দোষ ঘটিয়াছে, উহার 
পরিহারবাসনায়, “দারে” এই পদের পুর্ব এক লুপ্ত অকারের কম্পনা 
করিয়াছেন। এক্ষণে, পূর্বনির্দিষ্ট নয় সুত্রে যে দারশব্দের এক- 
'বচনান্তপ্রয়োগ আছে, উল্লিখিত প্রকীরে, দয়! করিয়া, তিনি তাহার 
অমাঁধান করিয়া না দিলে, নিরবলম্ব আঁপস্তম্ব অব্যাহতি লাভ করিতে 
পারিতেছেন না । আপাতিতঃ বেরূপ লক্ষিত হইতেছে, তাহাতে সকল 
স্থলে লুপ্ত অকার কপ্পনার পথ আছে, এরূপ বোধ হয় না। অতএব, 
প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ও প্রসিদ্ধ সর্বশাস্ত্রবেতা তর্কবাচম্পতি মহাশির, 
অদ্ভূত বুদ্ধিশক্তিপ্রভাবে, কি অদ্ভূত প্রণালী অবলম্বন করিয়া» 
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. পাঁণিনি ও আপজন্বের বিরোধ ভগ্জন করেন, তাহা দেখিবার জন্য 
অত্যন্ত কৌতুহল উপস্থিত হইতেছে॥ তর্কবাচম্পতি মহাশয় কি 
এত সৌজন্যপ্রকাশ করিবেন, যে দয়! করিয়া এ বিষয়ে আমাদের 
কৌতুহলনিরৃত্তি করিয়া দিবেন । 

সচরাচর সকলে অবগত আছেন, খষিরা লিঙ্গ, বিভক্তি, বচন 
প্রসূতি বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রেন্ছ ছিলেন; তীহারা সে বিষয়ে 
অন্যদীয় নিয়মের অনুবর্তী হইয়া চলেন নাই । এজন্য, পাঁণিনি- 
প্রস্ৃতিপ্রণীত প্রচলিত ব্যাকরণ অনুসারে যে সকল প্রয়োগ 
অপপ্রয়োগ বলিয়া পরিগণিত হয়; খধ্প্রণীত গ্রন্থে দেই সকল 
প্রয়োগ আর্ধ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে? অর্থাৎ, এ সকল 
প্রয়োগ যখন খধির ঘুখ বা লেখনী হইতে নির্গত হইয়াছে, তখন 
তাহা অপপ্রয়োগ নহে । পাণিনি ও আপস্তত্ উভয়েই খষি। 
পাঁণিনির মতে, দীরশব্দ বহুবচনে প্রযুক্ত হওয়া আবশ্যক ; আঁপ- 
স্তম্বের মতে, দারশব্দ এক বচনে প্রবুক্ত হওয়া দোষাঁবহ নহে । ফল- 
কথা এই, খবিরা সকলেই সমান.ও স্বস্বপ্রধান ছিলেন। কোনও 
খবিকে অপর খধির প্রতিষ্ঠিত নিয়মের অনুবর্তী হইয়া চন্ভিতে হইত 
না। সুতরাং, আপস্তম্বকত- প্রয়োগ, পাণিনিবিকদ্ধ হইলেও, হেয় বা 
অশ্রদ্ধেয হইতে পাঁরে না। যিনি যে বিষয়ের ব্যবসারী, সে বিষয়ে 
স্বভাবতঃ তীহার অধিক পক্গপীত থাঁকে। তর্কবাঁচম্পতি মহাশয় 
বহুকাঁলের ব্যাকরণব্যব্ার়ী ; সুতরাং, অন্যান্য শখ 'অপেক্ষা 
ব্যাকরণে তীহার অধিক পক্ষপাত থাকিলে, তাহাকে দোষ দিতে 
পারা যায় না। অতএব, ব্যাকরণের নিয়মরক্ষীর পক্ষপাতী হইয়া» 
বর্মশাস্ত্ের ্রীবাভঙ্গে প্রবৃত্ত হওয়া তাহার পক্ষে ভাদৃশ দোষের 
বা আশ্চর্য্যের বিষ নহে । 

যদ্চ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ডের শাল্ত্রীয়তা প্রতিপাদন প্রয়াসে, 
তর্কবাচল্পতি মহাশয় যে সকল প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন) উহাদের 


বহুবিবাছ 1 ১৫৯ 


প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য আলোচিত হইল। তদনুলারে, ই? 

নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইতেছে, তীহীর অভিমত যদৃচ্ছাপ্ররৃত্ত বহু- 

বিবাহরূপ পরম ধর্ম শীস্্ানুমোদিত ব্যবহার নহে। শাস্তান্যায়িনী 

বিবাহবিষয়িণী ব্যবস্থা এই 

১। গৃহস্থ ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রমের উদ্দেশ্য নাধনার্থে সবর্ণীবিবাহ 
করিবেক । 

২। প্রথমপরিণীতা স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি দোষ ঘটিলে, 
তাহার জীবদ্দশায় পুনরায় সবর্ণীবিবাহ করিবেক। 

৩। আটচল্িশ বৎসর বয়নের পূর্বের স্ত্রীবিয়োগ্ণ হুইলে, 
পুনরায় সবর্ণাবিবাহ করিবেক । 

৪। জবর্ণ! কন্যার অপ্রাপ্তি ঘটিলে, অসবর্ণাবিবাহ করিবেক। 

৫। কামবশতঃ পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছা! হইলে, পূর্বব- 
পরিণীতা নবর্ণা স্ত্রীর সম্মতিগ্রহণপুর্ববক অসবর্ণাবিবাহ 
করিবেক । 


শাীক্সে এতদ্যতিরিক্ত স্থলে বিবাহের বিধি ও ব্যবস্থা নাই। এই পর্থ- 
বিধ ব্যতিরিক্ত বিবাহ সর্বধতোভাঁবে শাঙ্্রনিষিদ্ধী। তর্কবাঁচল্পতি 
মহাশয়, স্বপ্রুদর্শিত শ্রুতিবাক্য ও স্মৃতিবাক্যের যে সকল কপোলি- 
কণ্পিত ব্যখ্যা করিয়াছেন, তদ্বারা যদৃচ্ছাপ্রর্ত্ত বহুবিবাহব্যবহারের 
শাস্রীয়তা প্রতিপন্ন হওয়া কৌনও যতে সম্ভাবিত নহে। কিন্তু, তিনি 
স্বীয় অভিপ্রেত সাধনে সম্পুর্ণ কৃতকার্য্য হইয়াছেন, ইহা স্থির করিয়া, 
অবলম্ষিত মীমাংসার পোষকতা করিবার অভিপ্রীয়ে লিখিয়াছেন, 
দণিফীচারো২পি আতিস্থৃত্যোর্বর্ণিতবিষরতযমুদ্ধোলয়তি 1 তখ| 
চ তেহি শিষ$। দর্শিতবিষয়কত্বমেব শ্রুতিস্থত্যোরবধার্ধ্য যুপ- 
 স্বতুভার্ধ্যাবেদনে প্রভা! ইতি পুরাঁণাদেখ উপলভ্যতে (৩৭)। ৮ 
(৩৭) বহছুবিবাহবাঁদ, ২৬ পৃষ্ঠা। | 





5৬০ বহুবিবাহ | 


বদৃস্ছাক্রমে যত ইচ্ছা বিবাহ কর? শ্রুতি ও স্মৃতির অনুমোদিত, 
ইহা শিক্টাচার দ্বারাও সমর্ধিত হইতেচছ | পুক্বকালীর শিক্টেরা, 
ক্রুতি ও স্মৃতির উক্তপ্রকার তাপর্ষয অববারণ করিয়া, একবারে বহু- 
ভার্ষযা'ববাঁহে প্রনৃত হইয়াছিলেন, ইহা পুরাখাঁদিতে দুষ্ট হইতেছে! 
বদি যদৃদ্ছাপ্রবৃত বহুবিবাহ শ্রুতি ও স্মৃতির অনুমোদিত হইত, তাহা 
হুইলে শিষ্টাচার দ্বার তাহার জমর্থন প্ররাস সফল হইতে প্রারিত। 
কিন্তু পুর্বে সবিস্তর দর্শিত হইরাছে, তাদৃশ বিবাহকাণ্ শাস্্ানু- 
মোদিত ব্যবহার নহে) সুতরাং, শিষ্টাচার দ্বারা তাহার সমর্থন- 
প্রয়াস সম্পূর্ণ নিষ্ষল হইতেছে ; কারণ, শাস্ত্রবিকদ্ধ শিষ্টাচার প্রমাণ 
বলিয়া পরিগৃহীত নহে । মন্তু কছিয়াছেন, 
আচার পরমো ধর্থত অন্ত্যক্তঃ আ্মার্ভ এব চ1১। ১০৯ 
বেদ বিহিত ও স্মৃতিবিহিত আচাঁরই পরম ধর্ম । 





শীস্রকারদিগের অভিপ্রার এই, যে আচার শ্রষ্ঠিত ও স্মৃতির বিধি 
অন্ুযারী, তাহাই পরম ধর্ম) লোকে তাদৃশ আচারেরই অনুসরণ 
করিবেক 5 তদ্বাযাতিরিক্ত অর্থাৎ শ্র্তিবিকদ্ধ বা স্মৃতিবিকদ্ধ আচার 
আদরণীয় ও অন্ুসরণীর নহে। ঈদৃশ আচারের অনুসরণ করিলে 
প্রত্যবারগ্রস্ত হইতে হর। ত্বনেকে, শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ প্রাতিপাঁলনে 
অনমর্থ হইয়া, অবৈধ আচরণে দুষিত হইয়া থাকেন। এ কালে যেরূপ 
দেখিতে পাওয়া বার, পুর্বকালেও সেইরূপ ছিল? অর্থাৎ পুর্বরকালেও 
অনেকে, শাস্্ীর বিধিনিষেধ প্রতিপালনে অসমর্থ হইয়া, অবৈধ 
আচরণে দুষিত হইতেন। তবে, পুর্ব্রকালীন লোকেরা তেজীয়ান্‌ 
ছিলেন, এজন্য অবৈধ আচরণ নিমিত্ত প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতেন ন]। 
তাহারা অধিকতর শস্জ্ঞ ও ধর্শ্পরারণ ছিলেন ; সুতরাৎ, উহাদের 
আচার সর্বাংশে নির্দোষ, তাহার অনুসরণে দৌষস্পর্শ হইতে পারে 
না; এরূপ ভাবিরা অর্থাৎ পুর্বকালীন লোকের আচীরমাত্রই সদাচার 
'এই বিবিচনা করিযা, ভলাতা+ার চল ক্িটিত 2৯) 


বহুবিবাহ । ১৬১ 


গোতম কহিয়াছেন, 
দৃষ্টে। ধর্ম্মব্যতিক্রমঃ সাহসঞ্চ মহতাঁম্‌। ১। ১। 
মহহু লোকদিগের ধর্লঙ্ঘন ও অনৈধ আচরুণ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 
আপস্তস্ব কহিয়াছেন, 
দৃষটে। ধর্মব্যতিক্রমঃ সাহসঞ্চ মহতাম্‌।২/৬1১৩৮। 
তেষাঁৎ তেজোবিশেষেণ প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।২৩।১৩।৯। 
তদন্থীক্ষ্য প্রধুঞ্জানঃ সীদত্যবর৪ | ২। শ। ১৩। ১০। 


মহ লোকদিগের ধর্মলেঙ্ন ও অবৈধ আচরণ দেখিতে পাওয়া 
যাঁয়। তীহাঁরা তেজীয়ান্‌, তাহাতে ভীহাদের গুত্যবাঁয় নাই। 
সাধারণ লোকে, তন্দর্শনে তদ্নুবস্তা্ হইয়া চলিলে, এককালে উৎ- 
সন্গ হয়। 


বোধারন কহিয়াছেন, 
অন্ুৰৃতন্ত যদ্দেবৈযুনিভিরধদনুষ্ঠিতম্‌। 
নানুষ্ঠেয়ং মনুষ্যৈস্তছুক্তৎ কর সমাচরেহ (৩৮)॥ 


দেবগণ ও মুননগণ যে সকল কর্ম করিয়াছেন, মনুষ্যের পক্ষে 
তাহ? করা কর্তব্য নহে ; তাহারা শান্ড্োক্ত কর্ম্মই করিবেক । 


শকদেব কহিয়াছেন, 

ধর্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহুসমূ। 

তেজীয়নাৎ ন দোবায় বহে সর্বভূজে1 যথা ॥ ৩০ ॥ 
নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি স্থানীশ্বরঃ । 
বিনশ্যত্যাচরন্‌ মৌঢ্যাদ্যথ। রুদ্রোহুন্ধিজৎ বিষম্‌ ॥ ৩১ | 
ঈশ্বরাঁণাং বচঃ সত্যৎ তখৈবাঁচরিতৎ কচিৎ। 

তেষাঁৎ যৎ স্ববচৌযুত্তৎ বুদ্ধিমাংস্ততদচিরেৎ ॥৩২॥ (৩৯) 





(৩৮) গরাশর্ভাষ্য গৃত। (৩৯) ভাগবত) ১০ স্কপ্ধ। ৩৩ অধ্যায় । 
১ 


১৬২ _ বৃহুবিবাহ। 


অভ।বশালী ব্যক্তিদিগের ধর্মলেঙ্ঘন ও অই্বধ আচরণ দেখিতে 
পাওয়া যায়| সর্বভোজী অগ্নির ন্যায়, তেজীয়ানদিগের তাহাতে 
দোষল্পর্শ তয় না॥ ৩, ॥ সামান্য ব্যক্তি কদাচ মনেও তাঁদুশ কর্জের 
অনুষ্ঠীন করিবেক না; সুতা বশতঃ অনুষ্ঠান করিলে বিনাঁশপ্রাপ্ত 
হয়। শিৰ সমুদ্রেত্পন বিষ পান করিয়াছিলেন; আমানত লোক 
বিষ পাঁন করিলে বিনাশ অবধারিত ॥৩১॥ ওভাঁবশালী ব্যক্িদিগের 
উপদেশ মাননীয়, কোনও কোনও স্থলে ভাহাঁদের আচারও মান- 
নীয় । তাহাদের যে সমস্ত আচার ভীহাদের উপদেশবাক্যের 
অনুযায়ী, বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেই সকল আচারের অনুসরণ করিবেক | 
এই কল শাস্ত্র দ্বারা স্প্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, পুর্বকালীন মহৎ 
ব্যক্তিদের আচার মাত্রই অদাচার নহে । তাহাদের যে সকল আচার 
শাস্ত্ীর বিধি নিষেধের অনুযায়ী, তাহাই জদাচার ; আর তীহাদের 
যে সকল আচার শাস্ত্রীয় বিধি নিবেধের বিপরীত, তাহা সদাচারশব্দ- 
বাচ্য নহে। পুর্বে প্রতিপা্তি হইয়াছে, বিবাহবিষয়ে যথেচ্ছাচার 
: শাল্ত্ীয় বিধি নিষেধের বিপরীত ব্যবহার; স্ুতরাৎ, পূর্বকালীন 
লোকদিগের তাদুশ যথেচ্ছাচার সদাচার বলিয়া পরিগৃহীত করা ও 
তদনুসারে চলা কদাচ উচিত নহে । 

তর্কবাচল্পতি মহাশয়, স্বীর মীমাংসার অমর্থনমানসে, যুক্তি- 
প্রদর্শন করিতেছেন, 

*ঘিদি কশ্ঠপ!দয়ঃ স্বয়ং স্মতিপ্রণেতাঁরঃ বনুভার্ধাবেদনমশী- 
স্্রীয়মিতি জানীমুঃ কগৎ তত্র প্রবর্তেরন্‌। অতন্তেষাঁমাঁচারদর্শনে- 
নব উপদর্শিতপ্রকার এব শীস্বার্থঃ নাখেতযবধার্ধ্যতে” (৪০)। 

যদি নিজে ধর্মশান্ প্রবর্তক কশ্যপপ্রভূতি বহুভার্যযাবিৰাঁহ 
অশান্দ্য় বোধ করিতেন, ভাহা হইলে, কেন তাহাতে প্রবৃত্ত 


কইতেন | অতএব, ভাহীদের আচার দর্শনেই অবধারিত হইতেছে 
আমি যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহাই যথার্থ শান্ফার্থ । 


বহার তাৎপর্য এই, যাহারা লোকহিভার্থে র্শাস্ের তি করিয়াছেন, 





(৪*) হহবিখাহদাদ, চে পৃ । 


বন্ুবিবাহ | ১৬৩ 


ভাহীরা কখনও অশাস্ত্ীয় কর্থে প্রবৃত্ত হইতে পাঁরেন না। সুতরাং, 
তাহাদের আচীর অবশ্যই সদাচার। যখন শাস্রকর্তী কশ্যপ 
প্রস্ভৃতির বহুবিবাহের নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে, তখন বন্ৃভার্যযা- 
বিবাহ সম্পূর্ণ শাস্ত্রসপ্মত; শান্তবিকদ্ধ হইলে, তীহারা তাহাতে 
প্রবতত হইতেন না। এ বিবয়ে বক্তব্য এই যে, তর্কবাচম্পতি 
মহাশয়ের এই মীমাংসা কোনও অংশে ন্ঠায়ালুসারিণী নহে । ইতি- 
পূর্বে দর্শিতি হইয়াছে, আপন্তম্ব বৌঁধায়ন প্রভৃতি বর্মশাক্প্রবর্ক 
খখিরা স্পন্ট বাক্যে কছিয়াছেন, দেবগণ, খবিশ্গণ বা অন্তান্য মহৎ 
ব্যক্তিগণ, সকল সমরে ও সকল বিষয়ে, শাক্সীর বিধি নিষেধ 
প্রতিপালন করিরা চলিতেন না? সুতরাং, ভাহীদের আচার মাত্রই 
সদাচার বলিয়া পরিগৃহীত ও অনুস্থত হওয়া উচিত নহে; শহীদের 
যে সকল আচার শাস্তরান্ুমোদিত, তাহাই সদাচার বলিয়া পরিগৃহীত 
হওয়া উচিত। অতএব, যখন বনুভার্ধযাবিবাহ শাস্ত্রান্থুমোদিত ব্যবহার 
বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে না” তখন দেবগণ, খবিগণ প্রভাতির 
বহুবিবাহব্যবহারদর্শনে, তাদৃশ ব্যবহারকে শান্ত্রসশ্মত বলিয়া মীযাৎসা 
করা কোনও অংশে সর্গত হইতে পীরে না। এজন্যই মাধবাচার্যয 
কহিয়াছেন, 

“ননু শি্ীচারপ্রামাণ্যে স্বছ্ুহিভূবিবাছোহপি প্রসজ্যেত 
প্রজাপাতেরাচরণীৎ তথাচ শ্রুতিঃ এরজাপতির্কৈ স্বাং ছহিতরমভ্য- 
ধ্যায়দিতি দৈবৎ ন দেবচরিভং চরেদিতি ্তাঁয়াৎ অতএব কৌধায়নঃ 
অন্রত্তস্ত যদ্দেবৈর্্ম নিভিরবদনষ্ঠিতম্‌ | নানু্চেয়ং মনু ষোস্ত্ক্তৎ 


৯১১ 


কর্ম স্মাচরেদিতি” (8১) 1 

শিক্টাচারের পাঁমাশ্য শ্বীকার করিলে, নিজকন্যাঁবিবাঁডও 
দোঁষাবহ হইতে পাঁরে না, কারণ, বক্ষ তাহ! করিয়াছিলেন! 
বেদে নির্দিক্ট আছে, 





(৪১) গরাশরভাষ্যে, ছিতীয় আধা । 


১৬৪ বহুবিবাহ । 


প্রজাপতির্বৈ স্বাং ছুহিতরমভ্যধ্যায়ৎ (৪২) । 
ব্রঙ্মা নিজ কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন | 


এরূপ ৰলিও না; কাঁরণঃ দেবচরিতের অনুকরণ কর] ন্যাঁয়ানুগত 
নঙ্কে ॥ এজন্যই, বৌধাঁক্ছন কহিয়াঁছেন, “দেবগণ ও মুদনগণ যে 
সকল কর্ম করিয়াছেন, মনুষ্যের পক্ষে তাহা কর! কর্তব্য নহে; 
তাহারা শাক্জোক্ত কর্মই করিবেক?? ॥ 
ধর্মশীস্ত্রপ্রবর্তক খবিদিগের মধ্যে অনেকেরই অবৈধ আচরণ দেখিতে 
পাওরা যায়। ভীহারা! ধর্মশীস্তরপ্রার্তক, এই হেতুতে তদীয় অবৈধ 
আচরণ শিষ্টাচার বলিয়া পরিগৃহীত হুইতে পারে না। বৃহস্পতি ও 
পরাশর উভয়েই ধর্মশান্প্রাবর্তক ; বৃহুল্পতি কামার্ত হইয়া গর্ভবতী 
ভ্রাতৃভার্য্যা সম্ভোগ, আর পরাঁশর কামার্ত হইরা অবিবাহিতা দাশ 
কন্ঠ! সন্তোগ, করেন। ধর্মবশীস্ত্ প্রবর্তক বলিয়া, ই'হাদের এই অবৈধ 
আচরণ শিষ্টাচারস্থলে পরিগৃহীত হওয়! উচিত নছে। ধর্শীক্ম প্রবর্তক 
হইলে, অবৈধ আচরণে প্রবৃত্ত হইতে পাঁরেন না, এ কথা নিতান্ত 
হেয় ও অশ্রদ্ধের । অতএব, ধর্মী স্তপ্রুবর্তক কশ্যপ প্রভৃতি বহুভার্্যা- 
বিবাহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ; কশ্যপ প্রস্ৃতির তাঁদুশ আগারদর্শনে 
বহুভার্যযাবিবাহপক্ষই যথার্থ শাস্তার্থ বলিয়া অবধারিত হইতেছে, 
তর্কবাঁচস্পতি মহাশয়ের এই মীমাংসা শীস্ত্ান্যারিনী ও ন্ায়ানুসারিণী 
হইতে পাঁরে কি না, তাহা সকলে বিবেচনা করিরা দেখিবেন । কলকথ! 
এই, শিক্টাচারবিশেষকে প্রমাণস্থলে পরিগৃহীত কর! আবশ্যক হইলে, 
এ শিষ্টাচার শাক্ীর বিধি নিবেধের অনুযায়ী কি না, তাঁহার সিশের 
অনুধাবন করিয়া দেখ] কর্তব্য ঃ নতুবা ইদানীস্তন লোকের যথেচ্ছ 
ব্যবহারকে শাস্ত্রমুলক আচার বলিরা প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে, 
পুর্বকালীন লোকের বথেচ্ছ ব্যবহারকে অবিগীত শিষ্টাচার স্থলে 
প্রতিষ্ঠিত করিরা, তাহার দোহাই দিয়া, তদনুনারে শীস্ত্রের তাঁৎপর্য্য 
ব্যাখ্যা করা পাপ্ডিতপৃদবাচ্ট ব্যক্তির কদাচ উচিত নহে। 











(৪) এঁতরের ত্রাণ) ৩ পঞ্চিকা, ৩৩ খণ্ড 


বহুবিবাহ । ১৬৫ 


তর্কবাচস্পতি মহাশয়, যদৃচ্ছাপ্ররত বহুবিবাহকাণ্ডের শান্্রীয়তা 
প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত, যে সমস্ত শীস্ ও যুক্তি প্রদর্শন করিরা- 
ছিলেন; তৎসমুদ্রর় একপ্রকার আলোচিত হইল। তদ্বিবয়ে আর 
অধিক আলোচনার প্রয়োজন নাই। কেহ কেহ, এক সামান্য কথ! 
উপলক্ষে, উহার উপর দোষারোপ করিয়া থাকেন, তদ্বিবয়ে কিছু বলা 
আবশ্যক; এজন্য, আত্মবক্তব্য নির্দেশ করিয়া, তর্কবাচস্পতিপ্রক- 
রণের উপসংস্থার করিতেছি । তিনি গ্রন্থারস্তে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, 


ধর্মতত্্বৎ বুভূৎসুনাধ বোধনায়ৈৰ মত্রুতিঃ। 
তেনৈৰ ক্ৃতক্ৃত্যোহস্মি ন জিগীবান্তি লেশতঃ ॥ 
যাঁহারা ধর্সের তত্বজ্ঞান লাভে অভিলাঁষী, তাঁহাদের বোঁধ জন্মা- 
ইনাঁর শিমিত্তই আমার ত্র? তাহা হইলেই আমি কৃতার্ঘ কই; 
জিগীষাঁর লেশমাত্র নাই । 
অনেকে কহির! থাকেন, “ জিগীবার লেশমাত্র নাই,” তর্কবাচল্পতি 
মহাশয়ের এই নির্দেশ কোনও মতে ন্ারানগত নহে। তিনি, 
বাস্তবিক জিগীবার বশবর্তী হইয়া, এই গ্রন্থের রচনা ও প্রচার 
করিরাছেন £ এমন স্থলে, জিগীবা নাই বলিয়া পরিচয় দেওয়া 
উচিত কর্ম হয় নাই । এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, 
সাহারা এরূপ বিবেচনা করেন, কোনও কালে তর্কবাঁচম্পতি মহাশয়ের 
সহিত তাহাদের আলাপ বা সহবাস ঘটিরাছে, এরূপ বোধ হয় না। 
তিনি, জিগীবার বশবর্তী হইয়া, গ্রন্থ প্রচার করিত্লাছেন, এরূপ নির্দেশ 
করা নিরবচ্ছিন্ন অর্কাচীনতা প্রদর্শনমাত্র । জিগীষা তযোগুণের কার্ষ্য। 
বে সকল ব্যক্তি একবার স্ব্পকালমাত্র তর্কবাচম্পতি মহাশয়ের 
সংঅবে আসিয়াছেন, তীহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন, 
তাহার শরীরে তমোগুণের সংস্পর্শযাত্র নাই। ফাহারা অনভিজ্ঞতা- 
বশত£ তদীয় বিশুদ্ধ চরিতে ঈদুশ অসম্ভাবনীয় দোবারোপ করিরা 
থাকেন, ভীহাদের প্রবোধনার্ধে, বুবিবাঁহবাদ গ্রন্থের কিঞ্চিৎ অংশ 


১৬৬ বহুবিবাহ । 


. উদ্ধত হইতেছে; ভন্দুঘ্টে তাহাদের অ্রমবিমোঁচন হইবেক, তাহার 
সংশয় নাই। 


“ইতোবৎ পরিসংখ্যাঁপরত্বরূপাঁভিনবার্থকষ্পনয়$ স্রাভীষ্ট- 
সিদ্ধয়ে অসবর্ণতিরিক্তবিবাঁহনিষেধপরদ্ৎ ঘৎ ব্যবস্থাপিতৎ 
তনিরলং নির্ুক্তিকং স্বকপোণলকস্পিতং প্রীচীনসন্দর্ভীসম্মতং 
পরিসংখ্যাঁসরণ্যননুস্থতৎ বহুবিরো ধগ্রস্তঞ্চ প্রমাণপরতন্ৈস্তান্তরি 
কৈরশ্রদ্ধেয়মেব | তশ্য নিবাঁরণার্থ, বদাপি প্ররাঁস এব।নুচিতঃ 
তথাপি পগ্ডিতন্বন্তস্য স্বাভীষসিদ্ধরে তত্রাগ্রহবতঃ পরিসংখ]া- 
রূপার্থকপ্পনরূপাবলেপবতশ্চ তশ্তাবলেপখগ্ডনেন তথ্বাক্যে 
বিশ্বাসবত!ৎ সংক্কতপরিচর়শূন্তানীং তছ্স্ভাবিতপদব্যা বুল" 
দৌষশ্রশ্ততীবেধনায়ৈৰ প্রযত্বঃ কতঃ” (8৩)। 

এই রূপে পরিসংখ্যাপরত্বরূপ অভিনব অর্থের কম্পলনা দারা, 
স্বীয় অভীন্টসিক্ষির নিমিত্ত, অসবর্ণ। ব্যতিরিক্ত বিবাঁহ করিতে পারি- 
বেক না, এই যে ব্যবস্থা প্রচার করিয়াছেন, তাহা নিষুলিঃ যুজি- 
বিরুদ্ধ, স্বকপোঁলকপ্পিত, প্রাচীন গ্রন্থের অসম্মত, পরিসংখ্যাপদ্ধ- 
তির বিপরীত, বহুবিরো পুর্ণ) অতএব প্রমাণপরতন্ধ আঁন্ষিকদিগের 
একবারেই অশ্রদ্ধেয় | তাঁগার খগ্ুনার্ধে যদিও প্রয়াস পাওয়াই 
অনুচিত; তথাপি, পণ্ডিতাভিমানী ত্বীয় অভীক্উসিদ্ধির নিমিত্ত সে 
বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াঁছেনঃ এব পরিসংখ্যাঁরূপ অর্থ কম্পন! 
করিয়া গর্বিত হইয়াছেন; তীহাঁর গর্ব খণ্ডন পুঞ্ধক। যেসকল 
সংস্কতান ভিজ্ঞ ব্যক্তি তাহার বাক্যে বিশ্বাস করিয়া থাঁকেন, ভীাহার 
উদ্ভাবিত পদবী কগ্দোষপুণ। তাহাদের এই বোধ জন্মাইবার' 
নিমিভই যত্বু করিলান। 

“ইশ্থমসে+ তস্ত শেমুষীপ্রাতিভীসঃ তদ্ব/ক্যে বিশ্বাসভাঁজঃ 
সংস্ষতভাষাপরিচয়শৃন্তান জনাঁন্‌ ভ্রমরন্রশি অমত্তর্কচদ্ক্র নিপ- 
তিভঃ ভূপমন্বৌগ পগ্ডেন ভ্রাম্যমাণঃ ন কচিদ্দিশ্রাপ্তিমাসীদয়িষ্যতি 

". উপবান্ততি চ ছুর্দনে অতিগভীরে শান্ত্রজলাশয়ে অশ্বন্তর্বাব্টক্জেন 
সাঁতিশয়রয়শ'লিসলিলাবর্তেন পরিবর্ত্যমীনোলুপবৎ বংভ্রম্য- 





টি রব্রতা বুরকিনা দু 


বহুবিবাহ । ১৬৭ 


মাণভাবম্‌, নাপ্ব্যতি চ তলং কুলং ব॥ আপতস্ততে চান্মৎপ্রদর্শি- 
তর এমাপানুসারিগ্যা যুক্তযা বাত্যর! ঘূর্ণারমানধুলিচক্রমিব 
নিরালম্বপথম্‌ । অতঃ কুলকলনা় উপদেশকান্তরকরণধারা- 
বলম্বনেন স্থ্যক্তিতরণিরনুসরণীয়! অবলম্ব্যতাৎ বা বিশ্রান্তয অব- 
লম্বান্তরম্। অথ যুক্তানাদরেণ স্মেচ্ছয়! তথ প্রতিভাসশ্চেহ 
ন্বেচ্ছাঁচারিণামেব সমাদরায় পরভবন্নপি ন প্রমাণপদবীমব- 
লম্বতে”” (88)1 

এই ভর্তার বুদ্ধি প্রকাশ । যে সকল সং সততা ষাপরিচয়স্ুন 

লোক তদীয় বাক্যে বিশ্বান করিয়! থাকেন, তাহাদিগকে মা 
করিমাছেন বটে; কিন্্র নিজে আমার তর্করূপ চক্রে নিপতিত ও 
খ্রহ্থরূপ দণ্ড দ্বার! ঘূর্ণযমাঁন হইয়া, কোনও স্থানে বিশ্রাম লাভ 
করিতে পারিবেন না) তৃণ যেমন সাঁতিশয় বেগশালী সলিলাবর্তে 
পৃতিভ হইয়া, ধূর্ণিত হইতে থাকে ; দেইরূপ আমার তর্কবলে নুর্খম 
অতিগভীর শান্ধরূপ জলাশয়ে অনবরত ঘুর্ণিত হইতে খাঁকিবেন ; 
তল অথবা কুল পাইবেন না; বাত্যাবশে দুর্ণমান ঠূুলিমগুলের ন্যায়। 
আমার প্রদর্শিত এনাণানুসারি ণী যুক্তি দ্বারা আকাঁশমার্গে উডডীয়- 
মান হইবেন | অতএব, কুল পাইবার নিনিত, অনা উপদেশকরূপ 
কর্ণধার অৰলম্বন করিয়া, সম্ূ্ক্তিরূপ তরুণির অনুসরণ কৰিতে, 
অথবা বিশ্রামের নিমিত্ত অন্য অবলম্বন আশ্রয় করিতে হইবেক । 
আর, যদি যুক্তিমার্গ অগ্রাহ্য করিয়া, স্বেচ্ছাবশতঃ তাদুশ বুদ্ধি 
প্রকাশ করিয়। থাঁকেন, তাহা হইলে স্বেস্হাচারীদিগের নিকটেই 
আবরণীয় হইবেক, প্রমাণ বলিঘ! পরিগণিত হইতে পারিবেক না । 


তর্কবাচল্পতি মহাশয়ের গ্রন্থ হইতে ছুটি স্থল উদ্ধ'ত হইল। এই ছুই 
অথবা এতদনুরূপ অন্য অন্য স্থল দেখিয়া বারা! মনে করিবেন, 
তর্কবাচম্পতি মহাশয়ের গর্ব, বা ওদ্ধত্য, বা জিগীযা আছে, 
তীহাদের ইহকালও নাই, পরকালও নাই। 





(8৪) বহুবিবাহ্বাঁদঃ ১৪ পৃষ্ঠ]। 


ন্যায়রত্ব প্রকরণ 


বরিসালনিবাসী শ্তীযুত রাজকুমার ন্যাররত্র, যদৃদ্ছাপ্ররৃত বন্থ- 
বিবাহকাণ্ডের শল্রীয়তাপক্ষ রক্ষা করিবার নিমিত্ত, বে পুস্তক প্রচার 
করিয়াছেন, উহার নাম « প্রেরিত তেঁতুল ”। যে অভিপ্রায়ে স্বীয় 
পুস্তকের ঈদৃশ রসপূর্ণ নাম রাখিয়াছেন, তাহা বিজ্ঞাপনে ব্যক্ত 
করিয়াছেন । বিজ্ঞাপনের এ অংশ উদ্ধৃত হইতেছে? 

“খারা সাগরের রসাম্বাদন করিয়] বিকৃতভাঁব অবলম্বন 
করিয়াছেন, তীহাদিকে প্রক্ৃতভাবস্থ করিবার নিমিত্ত এই 
তেঁতুল প্রেরিত হইল বলিয়! “প্রেরিত ভেঁতুল” নামে গ্রস্থের নাম 
নির্দিষ্ট হইল” | 

স্বপ্রচারিত বিচারপুস্তকের এইরূপ নামকরণানস্তর, : কিঞ্চিৎ কাল 
রসিকতা করিয়া, ন্যায়রত্ব মহাশয় জীমুতবাহনকত দায়ভাগের ও 
দারভাগের টীকাকারদিগের লিখনখাত্র অবলম্বনপুর্বক, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ 
বন্ছবিবাহব্যবহ্থারের শাস্ত্রীয়তা সংস্থাপনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । যথা, 
« এক পুক্ধষের অনেক নারীর পীপিগ্রছণ করা উচিত কি ন!, 
এই বিষয় লইয়া নানাপ্রকার বিবাদ চলিতেছে । কতকগুলি 
ব্যক্তি বলিতেছে উচিত, আর কতকগুলি বলিতেছে উচিত ন!। 
আমরা এপর্যান্ত কৌন বিষয় লিপিবদ্ধ করি নাই জশ্প্রতি উল্লি- 
খিত বিষয়ের বিবরণযুক্ত একখানি পুস্তক প্রাপ্ত হইয়া! জানি- 


লাম বহুবিবাহ অনুচিত, ইহারই পোবকতার জন্য নান।বিধ 
ভাবযক্ত স্ভললিত বক্রভাষভ তআননিকিহটি বাতির ৭ ১৬১২৬ 


বহুবিবাহ 1 ১৩৯ 


সে দব রচনার আঁলোঁচনাতে সকলেই সন্তোষ লাঁভ করিবেন 
সন্দেহ নাই, কিন্তু বাহার! সংস্কৃতশাল্রব্যবসায়ী এবং মনু প্রভৃতি 
ংহিতার রসাম্বাদন . করিয়াছেন এবং জীমুতধাঁহনকত দায়- 
তাশখের নবম অধ্যায় চীকার সহিত অধ্যয়ন করিয়াছেন তীহারা 
বলিতেছেন, এমন যে উত্তমরচনা রূপ হুগ্ধনমূহ তাহাকে “কামতন্ত 
প্রবত্তানীমিমা স্ব ক্রমশে! বরাঃ শৃস্েব ভার্য্য! শুদ্রস্য” ইত্যাদি 
বচনের নুতন অর্থরূপ শৌমূত্রদ্বারা একবারে অশ্া্য করিয়াছে, 
না হইবেই বাঁকেন “যার কর্ম তারে সাজে অন্যের যেন লাঠি 
বাজে” এই কারণই নিম্বভাগে, জীমূত বাঁছনকুত দায়ভাগের নবম 
অধ্যায়ের চীকার সহিত কতিপয় পহক্তি উদ্ধৃত কর1 গেল” (১)| 
দায়তাগলিখন দ্বারা যদৃচ্ছাপ্ররৃত্ত বহুবিবাহব্যবহারের সমর্থন হওয়া 
কোনও মতে সম্ভব নহে, ইহা তর্কবাচস্পতিপ্রকরণের তৃতীয় পরি- 
চ্ছেদে নির্কিবাদে প্রতিপাদিত হইয়াছে (২) এ স্থলে আর তাহার 
হুতন আলোচনা নিস্প্রয়োজন। শ্রীযূত রাজকুষার ন্তায়রত্ব কখনও 
ধর্মশাস্ত্রের অনুশীলন করেন নাই, এজন্যই এত আড়ম্বর করিয়া 
দায়ভাগের দৌহাই দিয়াছেন। তিনি যে দারভাগের দোহাই 
দিতেছেনঃ সেই দায়তাগেরৰ প্রক্কতপ্রস্তাবে অনুশীলন করিয়াছেন, 
এরূপ বোধ হয় না, কারণ, দায়ভাগে দৃষ্টি থাকিলে, 
কামতস্ত প্রবতানামিমাঃ স্থ্যঃ ক্রমশো। বরাই। 
মনুবচনের এরূপ পঠি ধরিতেন না। তিনি, একথাত্র দায়ভার 
অবলম্বন করিয়া» প্রস্তাবিত বিবয়ের মীমাংসায় প্ররৃত্ত হইয়াছেন, 
অথচ দায়ভাগকার মন্থুবচনের কিরূপ পাঠ ধরিয়াছেন, তাহা অনুধাবন 
করিয়া দেখেন নাই। ন্ভায়িরত মহাশয়, আলম্য পরিত্যাপুর্ধ্বকঃ” 





(১) প্রেরিত তেঁতুল, ১২পৃষ্ঠা 
(২) এই পুস্তকের ১১৪ পৃষ্ঠার ১২ পংজ্তি হইতে ১১৯ পৃঙা গর্য্যস্ব দেখ) 


৭০ বহুবিবাহ । 


. দাঁয়ভাগ উদ্ঘাটন করিলে দেখিতে পাইবেন, মলগুবচনের “ক্রমশে! 
বরাঃ” এই স্থলে “বরা?” এই কয়টি অক্ষরের পূর্বে একটি লুপ্ত 
অকারের চিহ্ব আছে । বাছা হউক, মন্তুবচনের প্ররুত পাঠ ও প্রকৃত 
অর্থ কি, তাহা তিনি, তর্কবাচস্পতিপ্রকরণের প্রথম পরিচ্ছেদের 
আরভ্তভাগে দৃষ্টিপাত করিলে, অবগত হইতে পারিবেন। 

ম্তায়রত্ব মহাশয় যেরূপে অসবর্ণাবিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ব খণ্ডনে 
প্াৰৃত ইহয়াছেন, তাহা উদ্ধত হইতেছে। 

“এই স্থলে পরিসংখ্য। করিয়! যে, কি প্রকারে সবর্ণণর কাঁমতঃ 
বিবাহ নিষেধ এবং অসবর্ণার কর্তব্যত! প্রতিপাঁদন করিয়ছেন 
তাহা অস্মদাঁদির বুদ্ধিগম্য নহে | আমরণ * তাশ্চ স্ব! চাগ্র- 
জন্মনঃ ৮ ই! দ্বার! এইমাত্র বুঝিতে পাঁরি বে, দেই অর্থবৎ 
ক্ষভিয়, বৈশযা, শৃদ্রা স্ব] অর্থাৎ ব্রধন্গণী ইহা'রাই কামতঃ বিবখ- 
হিতা হুইবে | এই স্থলে ব্রাঙ্মণী পরিত্যাণ করা কোন্‌ শাস্্রীক্স 
পরিসংখ্য। তাহা অংখ্যাশৃন্ত বুদ্ধিতে বুঝিতে পারেন | পঞ্চনখ 
ভোজন করিবে এই স্ছলে পরিসংখ্য। দ্বার! ইহাই এতিপন্ন 
হইয়াছে যে, পঞ্চনখের ইতর রাগপ্রাপ্ত কুকুর!দি ভক্ষণ করিবে 
নাঁ ইহাতে পঞ্চনখির মধ্যে কাহারও নিষেধ বুঝায় না । সেইরূপ 
পরক্কত স্থলেও ্রাঙ্গণী, কষত্রিয়া, বৈশ্যা, শুদ্রী ইহ! ভিন্গের কামতঃ 
বিবাহ করিতে পারিবে না, ইহাই বোঁধ করিরা। এইক্ষণে পরি- 
সংখ্যালেখক মহাশয়ের উচিত যে, এ বিষয়ে বিশেষ রূপে 
প্রকীশ ককন তবেই আঁমর। নিঃসন্দেহ হইতে পীরি এবং জিজ্ঞান্ 
দিথের নিকটে তাহার অভিপ্রা়ও বলিতে পারি ”(৩)। 


এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, 


সবর্ণাগ্রে দ্বিজীতীনাৎ গ্রশস্তা দারকর্তবণি। 
কামতস্ত প্রবতানামিমাহ হ্যঃ ক্রমশোহবরার ॥ ৩। ১২। 





(৩) গেরিত তেঁতুল, ১৬ পৃষ্টা! 


বভ্বিবাছ। ১45 


শৃদ্রৈব ভার্ধ্যা শুদ্রন্ত সা চ স্থা চ বিশঃ স্বৃতে। 
তে চ স্ব! চৈব রাজ্ঞঃ স্যন্তাশ্চ স্বা চাগ্রজস্মানঃ ॥৩1১৩। 
. এই ছুই যন্থুবচনের অর্থ ও তাৎপর্য কি, পরিসংখ্যা কাহাকে বলে, এবং 
মন্থুবচন পরিসংখ্যাবিধির প্ররুত স্থল কি না, এই তিন বিষয় তর্ক- 
" বাচস্পতিপ্রকরণের প্রথম পরিচ্ছেদে সবিস্তর আলোচিত হইয়াছে । 
পরিসংখ্যাবিধি দ্বারা কি প্রকারে রাগপ্রাপ্তস্থলে সবর্ণর বিবাহ্‌- 
নিষেধ ও অসবর্ণার বিবাহবিধান প্রতিপন্ন হয়, এ প্রকরণে দৃষ্টিপাত 
_ করিলে, অনায়াসে অবগত হইতে পারিবেন (৪)। স্তায়রত্ব মহশিয় 
লিখিরাছেনু, “এই স্থলে পরিসংখ্যা করিয়া যে কি প্রকারে সবর্ণার 
কামতঃ বিবাহ নিষেধ এবং অসবর্ণার কর্তব্যতা প্রাতিপাদন করিয়া" 
ছেন তাহা অন্মদাদিয় বুদ্ধিগম্য নহে”। এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, 
তিনি পরিসংখ্যাবিধির যেরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্য! করিয়াছেন, তদ্দ্বারা 
স্পষ্ট প্রতীরমান হইতেছে, পরিসংখ্যা কাহাকে বলে, তাহার সে 
বোধ নাই; জুতরাং, যদৃষ্ছাস্থুলে পরিসংখ্যা দ্বারা কি প্রকারে বর্ণ, 
বিবাহের নিষেধ ও অনবর্ণাবিবাহের কর্তব্যতা প্রতিপন্ন হয়, তাহা! 
রুদ্ধিগম্য হওয়া সম্ভব নহে। সেই তাৎপর্যাব্যাখ্যা এই ? “পঞ্চনখ 
ভোজন করিবে এই স্থলে পরিসংখ্যা দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে 
যে, পঞ্চনখের ইতর রাখপ্রাপ্ত কুকুরাদি তক্ষণ করিবে না ইহাঁতে 
পঞ্চনখির মধ্যে কাহারও নিষেধ বুঝার না ৮” শাস্ত্রের শ্ীমাংসায় 
প্রবৃত্ত হইয়া, পরিসংখ্যাবিব্বিবিষয়ে ঈদৃশ অনভিজ্ঞতা প্রদর্শন অত্যন্ত 
আশ্চর্যের বিষয়। পরিসংখ্যাবিৰির লক্ষণ এই, 


স্ববিষয়াদন্যত্র প্ররৃতিবিরোধী বিধি পরিসংখ্যাবিধিঃ (৫) 


যে বিধি দ্বারা বিছিত বিষয়ের অভিরিক্তস্থলে নিষেধ সিদ্ধ হয়, 
তাহাকে পরিসংখ্যাঁবিধি বলে। ্ 





(৪) এই পুস্তকের ২৫ পৃষ্ঠা হইতে ৪১ পৃষ্ঠা পর্য্যস্ত দেখ । (৬) বিধিস্মহগ | 


5৭২ বহুবিবাহ । 


উদাহরণ এই, 


পঞ্চ পঞ্চনখা তক্ষ্যাঃ ! 
পাঁচটি পঞ্চনখ ভক্ষণীয় 


লোকে যদৃচ্ছাক্রমে যাবতীয় -পঞ্চনখ জন্তু ভক্ষণ করিতে পারিত। 
কিনতু, “পাটি পঞ্চনখ ভক্ষণীয়”, এই বিবি দ্বারা বিহিত শশ প্রত্ৃৃতি 
পঞ্চ ব্যতিরিক্ত কুকুরাদি যাবতীয় পঞ্চনখ জন্তুর ভক্ষণ নিষেধ সিদ্ধ 
হইতেছে। শশ, কচ্ছপ, কুকুর, বিড়াল, বাঁনর প্রভৃতি বহুবিধ পঞ্চনখ 
জন্তু আছে; তন্মধ্যে, 


তক্ষ্যাঁঃ পঞ্চনখাঃ সেধাগোধাঁকচ্ছপশলকাঃ। 
শশশ্চ ॥ ১1 ১৭৩। (৬) 
সেধা, গোঁধাঃ কচ্ছপ, শল্লক, শশা এই পাঁচ পঞ্চনখ ভক্ষণীয় | 


এই শান্তর দ্বারা শশ প্রভৃতি পঞ্চ পঞ্চনখ ভঙ্ষণীয় বলিয়া বিহিত 
হুইতেছে, এবং এই পঞ্চ ব্যতিরিক্ত কুকুর বিড়াল বানর গ্রসৃতি 
যাবতীয় পঞ্চনখ জন্তু অভক্ষ্যপক্ষে নিক্ষিপ্ত হইতেছে । অতএব, 
“পঞ্চনখ ভোজন করিবে এই স্থলে পরিসংখ্য। দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন 
হইয়াছে যে, পঞ্চনখের ইতর রাগপ্রাপ্ত কুকুরাদি ভক্ষণ করিবে না 
ইহাতে পঞ্কনখির মধ্যে কাহারও নিষেধ বুঝায় না” স্ায়রত্ব 
. মহাশয়ের এই সিদ্ধান্ত কিরূপে সংলগ্ন হইতে পারে, বুঝিতে পারা 
যায় না। “পঞ্চনখের ইতর রাগ্রপ্রাপ্ত কুকুরাঁদি ভক্ষণ করিবে না” 
এই লিখন দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয়, কুকুরপ্রস্ৃৃতি জন্তু পঞ্কনখমধ্যে 
গণ্য নে, আর, “ইহাঁতে পঞ্চনখির মধ্যে কাহারও নিষেধ রুঝাঁয় 
না” এই লিখন দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয়, পঞ্চনখজন্ুমাত্রই তক্ষণীয়, 
পঞ্চনখজন্ুমধ্যে একটিও নিষিদ্ধ নর। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান 





(৬) যাঁজ্বকস্্যনংহিত1। 


বহুবিবাহ? 5৭৩ 


হইতেছে, পঞ্চনখ জন্তু কাহাকে বলে, এবং পঞ্চনখভঙ্ষর্ণবিষয়ক 
বিধির আকার কিরূপ, এবং এ বিবির অর্থ ও ভাৎপর্য্য কি, স্তাঁয়র্ 
মহাশয়ের সে বোধ নাই। আর, “এক্ষণে পরিসংখ্যালেখক মহাশয়ের 
উচিত যে, এ বিষয়ে বিশেষরূপে প্রকাশ ককন, তবেই আমরা 
নিঃসন্দেহ হইতে পারি”) এ স্থলে বক্তব্য এই যে তর্কবাচম্পতি- 
প্রকরণের প্রথম পরিচ্ছেদে পরিসংখ্যাঁবিধির বিবয় সবিস্তর আলোচিত 
হইয়াছে। ন্যার়িরত্র মহাশয়, অনুগ্রহপুর্বক ও অভিনিবেশ সহকারে 
এ স্থল অবলোকন করিবেন, তাহা হইলেই, বোধ করি, নিঃনন্দেহ 
হইতে পারিবেন । . 
হ্যাঁয়রত্র মহাশয় লিখিয়াছেন, 

“আমাদের এ পরিসংখ্যার বিষয়ে বিশেষরপে জানিতে 
ইচ্ছার কারণ এই কোন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত স্মার্ভের মধ্যে শিরোমণি 
বহুদর্শী প্রাচীন মহাস্বাও এ পরিসংখ্যা দর্শন করিয়। প্যথার্থ 
ব্যাখ্যা হইয়াছে এটী বড়ই উত্তম অর্থ হইয়াছে” এইরূপ বাঁর 
বার মুক্তকণ্ঠে কহিয়াছেন| তিনিই বা কি বুঝিয়া ঈদৃশ 
গ্রশংস| করিলেন” ? (৭)| 

এ স্থলে বক্তব্য এই যে, পরিসংখ্যাবিধির স্বরূপ পরিজ্ঞানের নিমিত্ত 
যথার্থ ইচ্ছু হইলে, এত আড়রপূর্বক পুক্তকপ্রচারে প্রবৃত্ত না হুইয়া, 
“প্রিসিদ্ধ পণ্ডিত, স্মার্তের মধ্যে শিরোমণি, বনুদরশী, প্রাচীন 
মহাত্মার” নিকটে উপদেশ গ্রহণ করিলেই, ন্ায়রত্র মহাশয় 
নিঃদন্দেহ হইতে পারিতেন। হার উল্লিখিত প্রসিদ্ধ পণ্ডিত , 
সামান্য ব্যক্তি নেন। ইনি কলিকীতাস্থ রাজকীয় সংস্কৃতবিষ্ভালয়ে, 
ত্রিশ বৎসর, ধর্ম্শাস্ত্রের অধ্যাপনাকার্যয সম্পাদনপুর্বক রাজদ্বারে 
অতি মহতী প্রতিষ্ঠা লাত' করিয়াছেন এবং দীর্ঘকাল অবাধে ধর্ম 





(৭) প্রেরিত তেঁতুল, ১৭ পৃষ্ঠা! 


১৭৪ বহুবিবাহ | 


শাস্ত্র ব্যবসার করিয়া, অদ্বিতীয় স্মার্ত বলিয়া সর্বত্র পরিগণিত 
_ হুইয়াছেন। ন্ায়রত্ব মহাশয় ইহার নিকট অপরিচিত নহেন। 
বিশেবতঃ্ যৎকালে বহুবিবাহবিচ্গারবিষয়ক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন 
মে দময়ে সংক্কত বিদ্যালয়ে এ প্রসিদ্ধ পশ্ডিতের সহিত প্রতিদিন 
সাহার লাক্ষাৎ হইত। তন্ত্নির্ণর অভিপ্রেত হইলে, তিনি সন্বেছৃ- 
ভঞ্জনের ঈদৃশ সহজ উপায় পরিত্যাগ করিয়া পুস্তক প্রচারে প্রবৃত্ত 
হুইতেন না। তদীয় লিখনভঙ্গী দ্বারা স্পউ প্রতীয়মান হইতেছে, 
তীহার মতে, যহামহোপাধ্যায় স্তীবুত ভরতচন্দ্র শিরোমণি পরিসংখ্যা- 
বিধির অর্থবোধ ও তাৎপর্য্যগ্রহ করিতে পারেন নাই; এজন্যই তিনি, 
“ষণার্থ ব্যাখ্যা হইয়াছে এটী বড়ই উত্তম অর্থ হইয়াছে ”, আমার 
অবলদ্ষিত ব্যাখ্যার এরূপ প্রশংস! করিয়াছেন । “তিনিই বা কি 
বুঝিয়া ঈদৃশ প্রশংসা করিলেন? ৮ তিন এই প্রশ্ন দ্বারা তাহাই 
জুস্পন্ট প্রতিপন্ন হইতেছে। ফাহা হউক, ন্ভায়রত্ব মহাশয় নিজে 
পরিসংখ্যাবিপ্ধির যেরূপ অর্থবোধ ও তাৎপর্য্যগ্রহ করিয়াছেন, ভাহা 
ইতিপূর্ব্বে সবিশেষ দর্শিত হইয়াছে। ঈদৃশ ব্যক্তি সর্বমান্য 
শিরোমণি মহাঁশয়কে অনভিজ্ঞ ভাবিয়া শ্লেষোক্তি করিবেন, 
আশ্চর্ষ্যের বিষয় নহে । 

“প্রেরিত তেঁতুল” পুস্তকে এতস্ডিন্ন এরূপ আর কোনও কথা 
লক্ষিত হইতেছে না, যে তাহার উল্লেখ বা আলোচন! করা আবশ্যক ১ 
এজন্য, এই স্থলেই ন্তায়রত্রপ্রকরণের উপসংহার করিতে হইল। 


স্মতিরত্ব প্রকরণ 


শ্রীবুত ক্ষেত্রপালস্ৃতিরত্র মহাশয় যে পুস্তক গরচার করিয়াছেন, 
উহার নাম ৭বহুবিবাহবিষয়ক বিচার” । ফদুষ্ছাপ্রবৃত বছুবিবাহকাও 
শাশ্তবহিভূত ব্যবহার বলিয়া, আমি যে ব্যবস্থা প্রগর করিয়াছিলাষ, 
স্মৃতিরত্ব মহাশয়ের পুস্তকে তদ্বিষয়ে কতিপয় আপত্তি উত্থাপিত 
হুইয়াছে। এ সকল আপত্তি বথাক্রমে উল্লিখিত ও আলোচিত 
হইতেছে। তদীর প্রথম আপত্তি এই,__ 

“এই অকল লিখন দেখিয়া সন্দেহ ও আপত্তি উপস্থিত 
হইতেছে, একমাত্র সবর্ণাবিবাহকে নিত্য বিবাহ ও ভার্ধযার 
বন্ধযাত্বাদি কারণবশতঃ বহুসবর্ণাবিবাহকে নৈষিত্তিক বিবাহ 
বলিরাছেন| আঁর যদৃস্ছাক্রমে অসবর্ণণবিবাহকে কাম্য বিবাঁছ 
বলিয়াছেন ইছ! দ্বার! সুস্পষ্ট বোধ হইতেছে থে, উক্ত নিত্য 
নৈমিতিক সবর্ণাবিবাহু হইতে কাম্য অসবর্ণাবিবাছ অন্পূর্ণরূপে 
পৃথক” 0)1 

 উক্তস্থলে আঁকার বলিয়াছেন জবর্ণাবিবাঁহই ব্রাঙ্মণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণের পৃক্ষে প্রশস্ত কস্প এবং বলির!- 
ছেন আপন অপেক্ষ। নিরুউ বর্ণে বিবাহ করিতে পারে। 
ইহাতে বোধ হুইতেছে সবর্ণাবিবাঁহু প্রশস্ত, অসবর্ণাবিবাঁহ 
অপ্রশত্ত | কিন্তু সবর্ণাবিবীহ নিত্য ও নৈমিত্তিক, অসবর্ণাবিবাহ 
কাম্য, ইহা বলিলে এ ছুই বিবাহ প্রশস্ত ও অপ্রশস্ত বলির! 
মীমাৎস। করিতে পাঁর] যাঁয় ন। | উভয় বিবাহুকে শিত্য ব। নৈি- 





€১. বহুবিবাহ্ৰিষয়ক বিচার, ও পৃষ্ঠা । 


১৭৬ বহুবিবাঁছ। 


ভিকই বলুন, অথবা উভয় বিবাহকে কাম্যই বলুন | নতুব! 
প্রশস্ত অপ্রশস্ত বলিয়! মীমাংস। কোন মতেই হইতে পাঁরে 
না” (২) 

“ কোন কোন স্থলে প্রশস্ত অপ্রশস্ত রূপে মীম[ংসিত হই- 
য়াছে যেমন পয অধিকাংশ দেবপুজাতেই একটি বিধি আঁছে ? 
রাত্রীতরত্র পূজয়েৎ, রাত্রির ইতর কালে অর্থাৎ দিবসে পুজ। 
করিবে, আবার সেই স্ছলেই আর একটি বিধি আছে; পুর্ধান্নে 
পূজয়েৎ দিবসের তিন ভাগের প্রথশ ভাগের নাম পূর্বাহ্ণ, 
দ্বিতীয়ভাঁগের নাঁম মধ্যৃহ্, তৃতীয় ভাগের নাম অপরাঁহ্ব। এঁ 
পুর্ন পুজ। করিবে, দিবসের অপর ছুইভাঁগে অর্থবৃৎ মধ্যাঞ্ছে ও 
অপরাক্ে পুজ! করিলে যে ফল হয় পুর্বরান্টে করিলে, নেই 
ফলই উৎক হয়। অতএব মধ্যান্ছে ব অপরাস্থে, পুজা অগ্রশস্ত; 
পূর্বাহ্ন পুজ। প্রশস্ত, ইহাকেই প্রশস্ত অপ্রশস্ত বল যায়। ভিন্ন 
ভিন্ন কর্মের প্রথম কল্প অন্ুকপ্প ব৷ প্রশস্ত অপ্রশন্ত বলিয়া, 
কোঁন মীমাঁংসকের মীমাংস| দেখ] যাঁয় ন1”(৩)। 

স্বৃতিরত্ব মহাঁশয়ের উত্থাপিত এই আপত্তির উদ্দেশ্ট এই, পূর্বতন 
গ্রন্থকর্তীরা কর্ত্ববিশেষকে অবস্থাভেদে প্রশস্তশে, অবস্থাভেদে অপ্র- 
শস্তশব্দে নির্দেশ করিয়াছেন। যেমন তীছার উল্লিখিত উদাহরণে, 
দেবপুজারূপ কর্ম পূর্ববাহকে অনুষ্ঠিত হইলে প্রশস্তশব্দে, মধ্যান্থে বা! 
অপরাহ্ত্ে অনুষ্ঠিত হইলে অপ্রশস্তশব্দে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। 
এ স্থলে দেবপুজারূপ এক কর্মই পূর্ববাহ্নে ও তদিতর সময়ে অর্থাৎ 
মধ্যাঙ্কে অথবা অপরাহ্ন অনুষ্ঠানরূপ অবস্থাভেদবশতঃ প্রশস্ত ও 
অপ্রশত্তশব্দে নির্দিষ্ট হইতেছে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন কর্ম প্রশস্ত ও 
অপ্রশস্ত শব্দে নির্দিষ্ট হওয়া! অদৃষটচর ও'অশ্রতপুর্বব । অতএব, সবর্ণা- 
বিবাহ প্রশত্তকপ্প আর অপবর্ণাবিবাহ অপ্রশর্তকপ্প, আমি এই যে 





€*) বহুবিবাঁহবিষষক বিচার, ৬ পৃষ্ঠা। 
(৩) বহুবিৰাঁহবিষয়ক বিচার, ৮ পৃষ্ঠা । 


বহুবিবাহ । ১৭৭ 


নির্দেশ করিয়াছি, স্ৃতিরত্র মহাশয়ের মতে তাহা অনঙ্গত; কারণ, 
সবর্ণাবিবাহ নিত্য ও নৈষিতিক বলিয়া, এবং অসবর্ণাবিবাহ কাম্য 
বলিরা, ব্যবস্থাপিত হইয়াছে; নিত্য, নৈমিতিক, কাম্য এই ভ্রিবিধ 
বিবাহ এক কর্ণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না । 

এ বিষয়ে বক্তব্য এই বে, স্মাতিরক্ মহাশর, সবিশেষ প্রাণিধাম-. 
পূর্বক এই আপত্তির উত্থাপন করিয়াছেন, এরূপ বোধ হয় না। 
তাহার উদান্ধত দেবপুজারূপ কর্ম যদ পূর্দান্কে অনুষ্ঠিত হইলে 
প্রশস্ত, আর তদদিতর কালে অর্থাৎ মধ্যান্ছে বা অপরাহ্ন অনুষ্ঠিত 
হইলে অপ্রশস্ত, শব্দে নির্দিষ্ট হইতে পারে, তাহা হইলে বিবাহরূপ 
কর্ম সবর্ণার সহিত অনুষ্ঠিত হইলে প্রশস্ত, আর অসবর্শার সহিত 
অন্প্তিত হইলে অপ্রশ্ত, শবে নির্দিষ্ট হইবার কোনও বাধা ঘটিতে 
পারে না। যেমন, এক দেবপূজাঁরূপ কর্ম অনুষ্ঠানকীলের বৈলঙ্ষণ্য 
অঙ্থুসারে প্রশস্ত ও অপ্রশস্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে; সেইরূপ 
এক বিবাহরূপ কর্ম পরিণীয়মান কন্ঠার জাতিগতবৈলক্ষণ্য অনুসারে 
প্রশস্ত ও অপ্রশস্ত শব্দ নির্দিউ লা হইবার কোনও কারণ লক্ষিত 
হইতেছে না। দেবপূজা দ্বিবিধ প্রশস্ত ও অপ্রশস্ত ; পুর্রবাহে অঙ্গু- 
ভিত দেবপূজা প্রশস্ত; মধ্যান্ছে বা অপরাকন অনুষ্ঠিত দেবপুজা 
অপ্রশস্ত। বিবাহ দ্িবিৰ প্রশস্ত ও অপ্রশস্ত ; সবর্ণার সহ্কিত 
অন্থষ্ঠিত বিবাহ প্রশস্ত ) অসবর্ণার সহিত অনুষ্ঠিত বিবাহ অপ্রশস্ত ॥ 
এই হুই স্থলে কোনও বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইতেছে না। যদি নিত্য, 
নৈমিত্তিক, কাম্য এই সংজ্ঞাভেদপ্রয়ুক্ত, এক বিবাহকে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম 
বলিয়া নির্দেশ করিতে হয়, তাহা হইলে পৌ্বারিক, মাধ্যান্বিক, 
আপরাহ্িক এই মংজ্ঞাভেদপ্রমুক্ত, এক দেবপুজা ভিন্ন ভিন্ন কর্ণ 
বলিয়া পরিগণিত না হইবেক কেন। এক ব্যক্তি পূর্বাহে দেবপুজা 
করিরাছে, স্মৃতির হাশর এ পুর্ববাই্রত দেবপূজাকে প্রশস্ত শব্দে 
নির্দিষ্ট করিবেন, তাহার সংশর নাই) অন্য এক ব্যক্তি অপরাহ্ণ 

৩ 


5৭৮ বহুবিবাহ! 


. দেবপুজা করিয়াছে, স্থাতিরত্ব মহাশয় এই অপরাহ্িকুত দেবপুজাকে 

অপ্রশস্ত শব্দে নির্দিষ্ট করিবেন, তাহার সংশর নাই। প্ররুত রূপে 

বিবেচনা করিতে গেলে, ছুই পৃথক সময়ে ছুই পৃথক্‌ ব্যক্তির কৃত দুই 

পৃথক দেবপুজা, এক কর্ম বলিয়া পরিগণিত না হইব্লা, ভিন্ন ভিন্ন 

, কর্ম বলিয়৷ পরিগণিত হওয়াই উচিত বোঁধ হয় । 

কিঞ্চ, রি 

ত্রান্মো৷ দৈবস্ততৈবার্ধঃ প্রাজাপত্যন্তথানুরঃ | 

গান্ধর্ক্ে রাক্ষলশ্চৈব পৈশাচন্চাউ মোহধমঃ ॥ ৩। ২১। 
ব্বাঙ্গঃ দৈব, আর্ধ, প্রাজাপত্য, আঁজুর, গাদ্ধবর্ধ, রাক্ষদ, ও 

কলের অধম ইপশাঁচ অষ্টম । 


এই অফ্টবিধ বিবাহ ( (৪) গণনা করিয়া, মু 





(৪) আস্টবিধ বিবাহের মনৃক্ত লক্ষণ সকল টি চল 
আচ্ছাগ্ চার্চয়িত্ব। চ শ্রুতশীলবতে ন্য়ম। 
আইয় দানৎ কন্যাঁয়। ব্রাঙ্গে! ধর্মঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ৩। ২৭] 
স্বয়ং আহ্বান, অর্চনা ও বন্ধালক্কারপ্রদান পুরর্বক, অধীতবেদ 
ও আঁচাঁরপুত পাত্রে থে কন্যাদান, তাহাকে ত্রাঙ্গ বিবাহ বলে। 
যজ্জে তু বিততে অম্যগৃদ্িজে কর্ম কুর্ব্বতে । 
অলঙ্টত্য স্ুতাঁদানৎ দৈব ধর্ম প্রচক্ষতে ॥ ৩| ২৮ 
আরন্ধ বজ্জে ব্রতী ইয়া খতিকের কম্ম করিতেছে, ঈদুশ পাত্রে 
বন্ধালক্কারে ভূষিত করিয়া যে কন্যাদ্ান, তাঁহাকে টদৰ বিবাহ বলে! 
একৎ গৌমিথুনৎ দ্বে বা বরাদাদার ধর্মতঃ| 
কন্াপ্রদানৎ বিখিবদীর্ষে। ধর্মঃ স উচ্যতে ॥ ৩। ২৯। 
ধর্মার্থে বরের নিকট হইতে এক ব] দুই গোধুগল গ্রহণ করিয়া, 
বিধিপুর্ক যে কনতাদান, তাঁহাকে আর্ষ বিবাঁহ বলে? 
সহ্থোভে চরতা'ং ধর্শমিতি বাঁচানুভাব্য চ। 
কন্যাপ্রদানমভাঙ্চ্য প্রাজাপত্যে। বিধি স্ৃতহ ॥ ৩1 ৩০ 
উভয়ে একসঙ্গে ধর্ম্মানুস্টান কর, বাঁক্যদার। এই নিয়ম করিস, 
অর্চন।পুর্ধক যে কন্যাদান, তাঁভাঁকে পাঁজাঁপত্য বিবাহ বলে | 


বহুবিবাহ! ১৭৯ 


 চতুরো ব্রান্মণস্যাদান্‌ প্রশস্তান্‌ কবয়ে! বিছুঃ | 
রাক্ষমৎ, ক্ষন্য়স্যৈ কমাহরৎ বৈশ্যশৃড্রয়োঃ ॥ ৩। ২৪। 


বিবাহ্ধর্মজ্ঞেরা ব্যবস্থা করিয়াছেন, প্রথমনির্দিউ চারি বিকাহ 
ব্রাঙ্ষণের পক্ষে প্রশস্ত ; ক্ষবিয়ের পক্ষে একমাত্র রাক্ষস ; বৈশ্য ও 
শুদ্রের পক্ষে আজুর। 
্রান্মণের পক্ষে ত্রশ্মি, দৈব, আর্য, প্রাজাপত্য, এই চতুর্বিধ বিবাহ 
প্রাশস্ত বলিয়া ব্যবস্থা! করিয়াছেন 9 সুতরাং, আস্ুর, গান্ধবর্ব, রাক্ষদ, 
পৈশাচ অবশিষ্ট এই চতুর্ধি বিবাহ ব্রাহ্মণের পক্ষে অপ্রশস্ত হইতেছে 
যদি ব্রাক্ণের পক্ষে ত্রাঙ্ম প্রভৃতি চতুর্বিধ বিবাহ প্রশস্ত, ও 
আস্থর প্রত্ৃতি চতুর্ধিব বিবাহ অপ্রশস্ত, বলিয়া নির্দি্টি হইতে পারে) 





জ্ঞাতিভ্ো। দ্রবিণৎ দত্ব! কন্যায়ৈ চৈব শক্তিতও | 
কন্ঠাপ্রদানং স্বাচ্ছন্দ্যাদা স্থরো ধর্ম উচ্যতে ॥ ৩| ৩১ নু 
স্বেচ্ছানুসারে কন্যার পিতৃপক্ষকে এবং কন্তাকে যথ্থাশক্তি ধন দিয়! 
যে ক্বন্যাগ্রহণ, তাঁহাকে আস্নুর বিবাহ ৰবলে। 
ইচ্ছয়ান্তোন্যসংযোগঃ কন্তায়াশ্চ বরস্ত চ| 
গাঙ্গবর্ষঃ স তু বিজ্ঞেয়ে। মৈথুন্তঃ কামসস্তবঃ ॥ ৩। ৩২। 
পরস্পর ইচ্ছা ও অনুরাগ বশতঃ বর ও কন্যা উভয়ের ষে মিলন 
তাহাকে গান্ষব্ব বিবাহ বলে। 
হত্বা ছিত্ব! চ ভিন্বা চ ক্রোঁশন্তীং কদতীং গৃষ্থাৎ | 
প্রসহ্থ কগ্ঠাহরণৎ রাক্ষসে| বিধিকচ্যতে ॥ ৩। ৩৩1 
কন্যাপক্ষীনদিগের প্রাঁণবধ, অঙ্গচ্ছেদ, ও প্রাচীরভঙ্ষ $করিয়া, 
গিতৃগৃহ হইতে, বলগু্্বক, বিলাপকাব্রিণী রোঁদনপরায়ণ! কন্যার 
যে হরণ, তাহাকে রাক্ষস বিবাহ ৰবলে। 
সুপ্তা মত্তাৎ প্রমত্তাং বা রহে। বত্রোপগম্ছতি | 
সপাপিষ্ঠো বিবাহীনণং পৈশাচন্চাউমোহ্ধমঃ॥ ৩1 ৩৪1 
নির্জন এদেশে সুপ্ত, মতা বা অসাবধান! কনাঁকে যে সম্ভোগ 
করা, তাঁহাকে উগশাচ বিবাহ বলে। এই বিবাহ নিরতিশয় পাঁপকর 
ও সর্ধবিবাঁহের অধম । 


১৮৩ বহুবিবাহ । 


তাহা হুইলে, দ্বিজাতির পক্ষে নিত্য ও নৈমিত্তিক বিবাহ প্রশস্ত, আর 
কাম্য বিবাহ অপ্রশস্ত, বলিয়া নির্দিষউ হইবার কোনগ বাধ] নাই । 
আর, বদি নিত্য, নৈষিত্তিক, কাম্য এই ত্রিবিধ বিবাহ ভিন্ন ভিন্ন কর্ম 
বলির। পরিগণিত হয়, এবং তজ্জন্য নিত্য ও নৈষিত্তিক বিবাহ 
প্রশস্ত কপ্প, কাম্য বিবাহ অপ্রশস্ত কম্প বলিয়া উল্লিখিত 
হুইতে না পীরে? তাহা হইলে, ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রাজাপত্য, 
আস্গুর, গ্রীন, রাক্ষস, পৈশাচ, এই অফটবিধ বিবাহও ভিন্ন ভিন্ন 
কর্ম বলিয়া পরিগণিত হইবেক; এবং তাহা! হইলেই, ত্রান্ম প্রভৃতি 
চতুর্বিধ বিবাহ প্রশস্ত কপ্প, আস্মুর প্রভৃতি চুর্ধিধ বিবাহ অপ্রশস্ত 
কপ্প, এই যানবীয় ব্যবস্থা, স্মাতিরক্ব মহাশয়ের মীমাংসা অনুসারে, 
নিতান্ত অসঙ্গত হইরা উঠে। অতএব, স্মাতিরত্ব মহাশরকে অগত্যা 
স্বীকার করিতে হইতেছে, হয় নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য এই সংজ্ঞ(ভেন- 
বশতঃ বিবাহ ভিন্ন ভিন্ন কর্ম বলিয়া পরিগণিত বইবেক নাঃ নয় 
অবস্থাঁবৈলক্ষণ্যবশতগ% নিত্য, নৈমিভিক, কাম্য এই সংজ্ঞাভেদে 
ভিন্ন ভিন্ন কর্ণ বলিরা পরিগণিত হইলেও, নিত্য ও নৈমিত্তিক বিবাহ 
প্রশস্ত কণ্প, আর কাম্য বিবাহ অপ্রশস্ত কণ্প, বলিয়া উল্লিখিত 
হইতে পারিবেক। 

স্মৃতির মহাশয়ের সাস্তোধার্ধে এ বিবয়ে এক প্রামাণিক গ্রন্থ- 
কারের লিখন উদ্ধৃত হইতেছে $ 





“ অন্ুলোধক্রমেণ দ্বিজীতীনাঁৎ অবর্ণপাঁণিশ্রহণসমনন্তরৎ 
ক্ষতিয়াদিকন্ভাপরিণয়ো! বিহিতঃ, তত্র চ অবর্ণাবিবাছো মুখ্য 
ইতরন্তন্বকষ্পঃ (৫)। 

 ছিজাতিদিগের অবণাপাণিগ্রহণের পর অন্থালোম ক্রমে ক্ষজি- 


যাদি কন্যাপরিণয় বিহিত হইয়াছে ; তন্মধ্যে সবর্ণ বিবাহ মুখ্য কম্প, 
অপ্পবর্ণাবিনাহ অনুকণ্প | 





€৫) নদনপারিজাত ! 


বহুবিবাহ । ১৮5 


এ স্থলে বিশ্বেশ্বরভটউ সবর্ণাবিবাহকে প্রশস্ত কপ্প, অসবর্ণাবিবাহকে 

অপ্রাশস্ত কপ্প, বলিয়! স্পষ্ট বাক্যে নির্দেশ করিয়াছেন। অতএব, 

& বর্ণাবিবাছ ত্রা্গণ, ক্ষভিয়, বৈশ্য এই:তিন বর্ণের পক্ষে 
প্রশস্ত কপ্প| কিন্তু, বদি কোনও উতর বর্ণ, যথাবিপ্ধি সবর্ণ- 
বিবাহ করিরা, বদ্ৃস্ছা ক্রমে পুনরায় বিবাহ করিতে অভিলাঁষী 
হয়, তবে দে আপন অপেক্ষা নিক বর্ণে বিবাঁছ করিতে 
পারে” ৬) 

এই লিখন উপলক্ষ করিয়া, স্মৃতিরত্ব মহাশয়, সবর্ণাবিপাহ প্রশস্ত 

কণ্প, অসবর্ণাবিবাহ অপ্রশস্ত কষ্প, এই ব্যবস্থার উপর যে দোষা- 

রোপ করিয়াছেন, তাহা সম্যক্‌ অঙ্গত বোধ হইতেছে না । 
স্মৃতিরত্ন যহাশয়ের উত্থাপিত দ্বিতীয় আপত্তি এই )-_ 

“ চারি ইতাঁদি জাতীয় সংখ্যা বলতে ত্রাঙ্গষণের পচ ছয়ী 
ত্রাঙ্গণী বিবাহ শাক্্রবিকদ্ধ নহে, এইটী দাররভাগ্রকর্তীর অভি- 
প্রেত অর্থ” (৭) | 

এ বিষয়ে বক্তব্য এই বে, দায়ভাগললিখন অথবা দায়ভাগের চীকাকাঁর- 

দিগের লিখন দ্বারা বদৃচ্ছাপ্রারভ বহুবিবাহব্যবহারের সমর্থন সম্ভব ও 

সঙ্গত কি না, তাহা তর্কবাচস্পতিপ্রকরণের তৃতীয় পরিচ্ছেদ 

প্রদর্শিত হইয়াছে) এ স্থলে আর তাহার আলোচনার প্রয়োজন 

নাই (৮)। 
স্মৃতিরত্র মহাশয়ের তৃতীয় আপত্তি এই )-- 

২। “আর এ অসবর্ণাবিবাহবিধিকে পরিসংখ্যাবিধি, পরিসংখ্য] 
বিধির নিয়ম এই বে স্থল ধরিয়। বিধি দেওয়া! যাঁয় তথ্্যতিরিক্ত 
স্থলে নিষেধ সিদ্ধ বলিয়াছেন; স্থৃতরাং যদৃচ্ছাত্রমে অসবর্ণন 
(৬) বলুবিবাঁকবিচার, দেন পুস্তক, ৬ পৃষ্ঠা | 


€1) বহাবিবাহবিষয়ক বিচার, ১৪ পৃষ্ঠা 
(৮) এই পুক্তকের ১১৪ পৃষ্ঠার ১২ পংক্তি হইতে ১১১ পৃঙভাপর্যযস্ত দেখ । 











১৮২ বহুবিবাহ । 


বিবাহকে ধরিয়| বিধি দেওয়াতে, তদ্যতিরিক্ত সবর্ণাবিবাঁছের 

নিষেধ সিদ্ধ হর, এরূপ বিখির নিয়ম কুত্রাপি দেখা বায় ন1১১(৯)। 
এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, পরিসংখ্যাবিধির স্বরূপ প্রভৃতি বিবয়ের 
সবিশেষ পর্য্যালোচনা না করিরাই, স্মৃতিরত্ব মহাশর এই আপত্তি 
উত্থাপন করিয়াছেন । ভর্কবাচস্পতি প্রকরণের প্রথম পরিচ্ছেদে এই 
বিষয় সবিশেষ আলোচিত হুইর়াছে। তাহাতে দৃক্টিপাত করিলে, 
' যদৃচ্ছাস্থলে পরিসংখ্যা দ্বারা সবর্ণাবিবাহের নিবেধ সিদ্ধ হয় কি 
. নাঃ তাহা তিনি অবগত হুইতে পারিবেন (১০)। 

“বহৃবিবাহবিষয়ক বিচার” পুস্তকে আলোচনাযোগ্য আর কোনও 
কথা লক্ষিত হইতেছে নাঃ এজন্য এই স্থলেই স্মাতির্বপ্রকরণের, 
উপসংহার করিতে হইল । 





(৯) বহুবিবাঁহবিষয়ক বিচার, ১৫ পৃষ্ঠা ॥ 
(১০) এই পুস্তকের ২৫ পৃষ্ঠা হইতে ৪১ পৃষ্ঠা দেখ | 


সামশ্রমিপ্রকরণ 


যদুচ্ছাপ্রত্ত বহুবিবাহকাণ্ শান্ত্রান্থমোদিত ব্যবহার, ইহা প্রতিপন্ন ৪ 
করিবার নিমিত্ত, শ্রীঘুত সত্যত্রত সামশ্রমী যে রঃ প্রগর কারিয়া- * 
ছেন, উহ্থার নাম * বহুবিবাহবিচারসমালোচনা » আমি প্রথম 
পু্কে বহুবিবাহ রহিত হওয়ার ওচিত্যপক্ষে যে সকল কথা লিখিয়া 
ছিলাম, তংসমুদয়ের খণ্ডন করাই এ পুস্তকের উদ্দেশ্য। সামশ্রমী 
মহাশয়, এই উদ্দেশ্ঠসাধনে কত দূর কলতকার্ধ্য হইয়াছেন, তাহার 
আলোচনা করা আবশ্যক । প্রথমতঃ, তিনি বহুবিবাছের শস্ত্রীরতা 
সংস্থাপনার্ধে, অসবর্ণাবিবাহ্বিধায়ক মন্ুবনের যে অদ্ভূত ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত ও আলোচিত হইতেছে। 

“বিষ্তাসাগর মহাশয় প্রথম আপত্তি খগ্ডনে প্রত হইয়! বহু" 
বিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ প্রতিপন্ন করিতে চে! পাইয়াছেন, কিন্ত 
তাহা বোধ হর তাদৃশ মহৎ ব্যক্তির উক্তি ন! হইলে বিচার্য্যই 
হুইত না! 

(মন্থু) “সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাঁৎ প্রশস্ত দারকর্মণি | 

কাঁমতন্ত প্ররিভানামিমাঃ জ্যুঃ ক্রমশৌবরাঁ?” ॥৩। ১২॥ 


কাঁমত, অসবর্ণাবিবাহে প্রবৃভ বাক্ষণ, ক্ষত্রিয়) বৈশ্যজাতির 
বিবাহকার্ধ্যে প্রথমতঃ সবর্ণ ্ীশস্ত। এবং যথাক্রমে (অন্ুলোম্) 
পাণিগ্রহণই প্রশংসনীয় »” (১) । 


মনগুবচনের, এই ব্যাখ্যা কিরূপে প্রতিপন্ন বা সংলগ্ন হইতে পারে, 
বুঝিতে পারা বায় না ॥ ॥_ অন্ততঃ বে ব সকল শব্দে এই বচন অঙ্কলিত 


(১) বহুবিরাঁভ হবিচারসমালোঁচনা, ১ ৯ পৃষ্ঠা | 





১৮৪ বহুবিবাহ | 


. হইয়াছে, তদ্বার! তাহা প্রাতিপন্ন হওরা কোনও মতে সস্তব নছে। 
আধার অবলম্বিভ অর্থের অপ্রামাণ্য গ্রাতিপন্ন করিবার নিমিত্ত, 
সাতিশয় ব্যগ্রচিত্ত হইয়া, সামশ্রমী মহাঁশর সম্ভব অসম্ভব বিবেচনা 
বিষয়ে নিতাস্ত বহিমুখ হইয়াছেন » এজন্য, মনুবনের চিরপ্রচলিত 
অর্থে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া, কউকণ্পনাদ্বারা' অর্থান্তর গ্রতিপন্ন 
করিবাঁর নিমিত্ত প্রয়াস পাইয়াছেন। তাহার অবলম্বিত পাঠের 
ও অর্থের সহিত বৈলক্ষণ্যপ্রদর্শনার্ধে, প্রথমতঃ বচনের প্রকৃত 
পাঠ ও প্রক্কত অর্থ প্রদর্শিত হইতেছে । 


পর্বার্ 
সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাঁৎ প্রশস্ত। দারকর্খ্াণি | 


দ্বিজীতিদিগের পথম বিবাহে সবর্ণা কন্যা বি্তা। 


উত্তরার 
কাঁমতন্ত প্ররৃতানামিমাঁঃ হ্যঃ ক্রমশোৌ হুবরাঁ ॥ 


কিন্ত যাহার! কাঁমৰশতঃ বিবাহে প্রবৃত্ত হয়, তাহাঁরা অন্ুলোম- 
ক্রমে অনবর্ণা বিবাহ করিবেক 


এই পাঠ ও এই অর্থ মারব চার্ধয, মিত্রমিশ্র, বিশ্বেশ্বরভউ প্রভাতি 
পুর্বতন প্রসিদ্ধ পর্ডিতেরা অবলম্বন করিরা গিয়াছেন। জামশ্রমী 
মহাঁশর ঘে অভিনব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহ] বচনদ্বারাও প্রতিপন্ন 
হুয় না, এবং সম্যক অং্লগ্র্ হর নাঁ। তীহার অবলম্িত অর্থ 
বচন দ্বারা প্রতিপন্ন হয় কি না, ততপ্রদর্শনার্থ বচনস্থিত প্রত্যেক 
পদের অর্থ ও সমুদিত অর্থ প্রদর্শিত হইতেছে । 
অবর্ণাগ্তে দ্বিজাতীনাৎ  প্রশস্তা দারকর্মণি। 
সবর্ণা অখ্ত্রে দ্বিজীতীনাঁ প্রশস্তা দাঁরকর্মণি | 
অবর্ণা প্রথমে ছিজাঁতিদিগের বিহিতা বিবাহে 
দ্বিজাঁতিদিগের প্রথন বিবাহে সবর্ণ বিভিতা | 


বহুবিবাহ । ১৮৫ 


কাঁমতস্ত প্রবতানামিমাঃ : স্ুযুঃ ক্রমশো হুবরাঃ ॥ 
কামতঃ তু প্ররৃতানাম্‌ ইমাঃ স্যুঃ ক্রমশঃ অবরাঃ ॥ 


কামবশতঃ কিন্ত গ্রবুতদিশের এই সকল হইতব ক্রমশঃ অবরা ॥ 

কিন্ত কামনশতঃ বিবাত্প্রবত্্দিগের অন্থলোমক্রন এই সকল 

(অর্থাৎ পরবচনোভ ) অবরা ( অর্দাৎ অসবর্া কন্যার: ) ভার্ধ্যা 
হইবেক। 


এক্ষণে” সকলে বিবেচনা করিরা দেখুন, “কাযত অসবর্ণাবিবাহে প্রবৃত্ত 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যজাতির বিবাহকার্য্য প্রথমতঃ সবর্ণা প্রশস্ত । 
এবং যথাক্রমে অন্ুলোমপাপিগ্রহণই প্রশংসনীয়”; সাদশ্রসী 
মহাশয়ের এই অর্থ বচন দ্বারা প্রতিপন্ন হইতে পারে কি না। উপরি- 
ভাগে যেরূপ দর্শিত হইল, তদনুসারে, বচনের পূর্ববর্ধ দ্বারা প্রথম 
বিবাহে সবর্ণার বিহিতত্ব, ও উত্তরার্ঘ দ্বারা কামবশতঃ বিবাহ- 
পররত্ত ব্যক্তিবর্গের পক্ষে অসবর্ণাবিবাছের কর্তব্যতব, বোধিত হইয়াছে) 
সুতরাং, পুরবার্ধ ও উত্তরার্ধ পরম্পরবিভিন্ন অর্থের প্রতিপাদক, 
সর্ধতোভাবে পরম্পরনিরপেক্ষ, বিভিন্ন বাক্যদ্ধ় বলিরা স্পট 
প্রতীয়মান হইতেছে । কিন্তু সামশ্রমী মহাশয় পূর্ববার্ধ সমুদয় ও 
উত্তরার্থের অ্দাংশ, অর্থাৎ বচনের প্রথম তিন চরণ, লইয়া এক 
বাক্য,; আর উত্তরার্ধের দ্বিতীয় অর্ধ, অর্থাৎ বচনের চতুর্থ চরণমা ত্র, 
লইয়া এক বাক্য কপ্পনা করিয়াছেন ; যথা, 


বর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাৎ প্রশস্তা দারকর্মনি | 
কামতনস্ত প্ররভানাম্‌ ॥ 


কাঁমত অসবর্াবিবাঁহে প্রবৃত্ত ব্রাক্ষণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যজাঁতির 
বিবাহকার্ষ্যে প্রথমতঃ সবর্থা গশস্ত। 


ইমাও স্যুঃ ক্রমশোবরাঃ। 
এবং যথাক্রমে অনুলোঁমপাণিএহণই শংসনীয । ণ 


এ বিবয়ে বক্তব্য এই যে, “কামতস্ 'প্ররভানামূ,” “ কামবশতঃ কিন্ত 


৩৮৩ বহুবিবাহ । 


. প্ররৃত্দিগের”" এই স্থলে “কিন্তু” এই অর্থের বাচক যে “ভু” শব্দ 
আছে, সামশ্রমী মহাশরের ব্যাখ্যার তাহা এক বারে পরিত্যক্ত 
হইয়াছে। সর্বসপ্মত চিরপ্রচলিত অর্থে এ “তু” শব্দের সন্পুর্ণ 
আবশ্যকতা, সুতরাং নন্পুর্ণ সার্থকতা আছে। সামশ্রমী মহাশয়ের 
ব্যাখ্যায় এঁ “তু” শব্দের অণুষাত্র আবশ্যকতা! লক্ষিত হইতেছে নাঁঃ 
এজন্য, উহা একবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে? স্ৃতরাৎ, উহার অন্পূর্ণ 
বৈয়র্ধ্য ঘটিতেছে। আর, প্রত এই শব্দের “ অসবর্ণবিবাছে 
প্রবৃত্ত” এই অর্থ লিখিত হইয়াছে । প্রকরণবশতঃ, 'প্ররত্ত শব্দের 
“বিবাহপ্ররত্ত” এ অর্থ প্রতিপন্ন হইতে পারে; কিন্তু “ অসবর্ণা- 
বিবাছ্ছে প্ররত্ত”, এই অসবর্ণাশব্দ বলপুর্ববক সন্নিবেশিত হইয়াছে। 
আর, “ ইম1ঃ আুযুঃ ভ্রমশোইবরাঠ" “এই সকল হুইবেক ক্রমশঃ অবরা$? 
এই অংশ দ্বারা “এবং ষথাক্রযে অন্ুলোযপাণিগ্রহছণই প্রশংসনীয়” 
এ অর্থ কিরূপে প্রতিপন্ন করিলেন, তিনিই তাহা বলিতে পারেন । 
প্রথমত? “এব যখীক্রমে”? এ স্থলে “এবং” “এই অর্ধের বোধক 
কোনও শব্দ মুলে লক্ষিত হইতেছে না। মুলে তাদৃশ শব্দ নাই, এবং 
চিরপ্রচলিত অর্থেও ভাদৃশ শব্দের আবশ্যকতা নাই। কিন্তু, সামশ্রমী 
মহাশয়ের ব্যাখ্যার “এবৎশব'” প্রবেশিত না হইলে, পুর্ববাপর সংলগ্ন 
হয় নাঃ এজন্য, মুলে না থাকিলেও, ব্যাখ্যাকালে কপ্পনাবলে তাদশ 
শব্দের আহরণ করিতে হটরাছে। আর, “ক্রমশ?” এই পদের 
& অন্ুলেমিক্রেমে ” এই অর্থ প্রকরণবশতঃ লব্ধ হয়) এজন্য, এই 
অর্থই পূর্বাপর প্রচলিত আছে। সচরাচর “ ক্রমশঃ” এই পদের 
“বথাক্রমে” এই অর্থ হইয়া থাকে । সামশ্রমী যহাশয়, এস্থলে এ 
অর্থ অবল্গন করিয়াছেন । কিন্তু, যখন “ক্রমশঃ” এই পদের “যথাক্রমে” 
এই অর্থ অবলম্ষিত হইল, তখন “অনুলোমপা শিগ্রহণই” এ স্থলে 
বচনস্থিত কোন শব্দ আশ্রয় করিয়া, অশ্নলোমশব্দ প্রুক্ত হইয়াছে, 
ভাঙা দেখাইয়া দেওয়া আবশ্যক ছিল। যদিও “ক্রেমশ$” এই পদের 


বহুবিবাহ ৷ ১৮্ৰ 


স্থলবিশেষে 'বিথা ক্রমে” স্থলবিশেষে “অনুলোমক্রমে”, ইত্যাদি অর্থ 
প্রতিপন্ন হইয়া থাকে ? ক্ন্তি এক স্থলে এক “ক্রমশঃ” এই পদ দ্বার! 
ছুই অর্থ কোনও ক্রমে প্রতিপন্ন হইতে পারে না। আর, “অনুলোষ- 
পাঁপিগ্রহণই এাশংসনীর,” এ স্থলে “প্রশংননীয়” এই অর্থ বচনের 
অন্তর্গত কোনও শব্দ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতে পারে না। বোধ হইতেছে 
“ক্রমশো ইবরাঃ” এই স্থলে “অবরাঁঃ” এই পাঠ বচনের প্রক্কত পাঠ, 
তাহা! তিনি অবগত নহেন; এজন্য, “অবরাঃ” এই স্থলে “রা?” 
এই পাঠ স্থির করিয়া, ভ্রান্তিকুপে পতিত হইয়া, « প্রশংসনীয় ৮ 
এই অর্থ লিখিয়াছেন। মনুবচনের প্রক্কত পাঠ ও প্রকৃত অর্থ 
কি, তাহা তর্কবাঁচম্পতিপ্রকরণের প্রথম পরিচ্ছেদে সবিস্তর আলোচিত 
হইয়াছে, সামশ্রমী যহাঁশয়, কিঞ্চিং শ্রমস্থীকারপূর্ববক, এ স্থলে (২) 
দৃষ্টিফোজনা করিলে, সবিশেষ অবগত হইতে পারিবেন। এক্ষণে 
মন্গবচনের দ্বিবিব অর্ধ উপস্থিত; প্রথম চিরপ্রচলিত, দ্বিতীয় 
সামশ্রমিকম্পিত। যেরূপ দর্শিত হইল, তদনুসারে চির প্রচলিত অর্থে 
বচনস্থিত প্রত্যেক পদের সম্পূর্ণ সার্থকতা থাকিতেছে; দামশ্রমি- 
কম্পিত অর্থে বচনে অধিকপদতা, স্ুনপদতা, ক্টকপ্পনা প্রভৃতি 
উৎকট দোষ ঘটিতেছে। এমন স্থলে, কোন অর্থ প্রকৃত অর্থ বলিয়! 
অবলম্বিত হওয়া উচিত, তাহা সকলে বিবেচনা করিয়! দেখিবেন। 
কল কথা এই, তীহার অবলাম্বিত অর্থ বচনের অন্তর্গত পদসমূহ দ্বারা 
প্রতিপন্ন হওয়া কেনিও মতে সস্তক মহে। 

এক্ষণে, এ অর্থ, সংলগ্ন হইতে পারে কি না, তাহা আলোচিত 
হইতেছে । তিনি লিখিয়াছেন, “কামত অসবর্ণাবিবাছে প্রত 
তরা্ষণ, ক্ষজিয়, বৈশ্যজাতির বিবাহকার্ষ্য প্রামতঃ অবর্ণা প্রশস্ত” । 
গৃহস্থ ব্যক্তিকে গৃহস্থাশ্রম সম্পাদনার্ধে প্রথমে সবর্ণাবিলাহ করিতে 
হয়, ইহা সর্শাস্রসম্মত ও সর্ধবাদিসম্বত ॥ তবে লবর্ণ কন্ঠার 


(২) ওই পুস্তকের ৯ হইতে ২৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত । 








১৮৮ বহুবিবাহ | 


. অপ্রীত্তি ঘটিলে, অসবর্ণাবিবাছের বিবি ও ব্যবস্থা আছে) স্তর, 
নবর্ণা কন্ঠার প্রাপ্তি সন্ভবিলে, গৃহস্থব্যক্তিকে গৃহস্থধর্দনির্বাহণর্ষে 
সর্বপ্রথম সবর্ণাবিবাহই করিতে হয় । তদনুসাঁরে, এক ব্যক্তি গৃহুস্থ- 
ধন্মনির্বাহার্ধে প্রথমে যথীবিধি সবর্ণাবিবাহ করিয়াছে । তৎপরে, 
কামবশতঃ এ ব্যক্তির অসবর্ণাবিবাহে ইক্ছা হইল । এক্ষণে, সামশ্রমী 
মহাশরের ব্যাখ্যা অনুসারে, অসবর্ণাবিবাহ্ন করিবার পুবে, সে 
ব্যক্তিকে অখ্থে আর একটি সবর্ণাবিবাহ করিতে হুইবেক। তর্ক- 
বাচল্পতি প্রকরণে নির্বিবাদে প্রতিপাঁদিত হইরাছে, ধর্বীর্ধে অবর্ণা 
বিবাহ ও কামার্ধে অসবর্ণাবিবাহ শীস্রকারদিগের অনুমোদিত কার্য্য ? 
তদনূলারে, অগ্রে সবর্াবিবাহ অবশ্য কর্তব্য ঃ সবর্ণাবিবাহ করিয়া, 
কামবশতঃ পুনরার বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইলে, অনবর্শাবিবাহ 
করিবেক, কদাঁচ সবর্ণাবিবাহ করিতে পারিবেক নাঃ সুতরাং, যদৃস্থা 
স্থলে সবর্ণাবিবাহ একবারে নিবিদ্ধ হইয়ঠছে। এমন স্থলে, কামবশতঃ 
অসবর্ণাবিবাহে ইচ্ছা হইলে, দ্বিজীতিদিগকে অগ্রে আর একটি 
সবর্ণাবিবাহ করিতে হইবেক, এ কথা নিতান্ত হেয় ও অশ্রদ্ধেয়। 
আর, যদি তদীর ব্যাখ্যার এরূপ তাৎপর্য হয়, দ্বিজাতিদিগের পক্ষে 
প্রথমে সবর্ণাবিবাহই কর্তব্য ঃ তৎপরে কাঁমবশতঃ বিবাহ করিতে 
ইচ্ছা হুইলে, অসবর্ণাবিবাহই কর্তব্য; তাহা হইলে, তদর্থে এতাদৃশ 
বক্র পথ আশ্রর করিবার কোনও প্রয়োজন ছিল না কারণ, চির- 
প্র্গলত সহজ অর্থ দ্বারাই তাছা সম্যক্‌ সম্পন্ন হইতেছে । বোধ হয়, 
সামশ্রমী মহ$শয় কখনও ধর্ম্মশীস্ত্রের অধ্যরন ও অনুশীলন করেন নাই? 
তাহ। করিলে, কেবল বুদ্ধিবল অবলম্বন পূর্বক, অকারণে মন্ুবচনের 
ঈদৃশ অসঙ্গত ও অপন্তব অর্থান্তর কণ্পনায় প্ররস্ত হইতেন না। 

সামশ্রমী মহাশর, বচনের এইরূপ অর্থ কণ্পনা করিয়া, এ অর্থের 
বলে যে তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা এই 3১ 
“বিষ্তাসাধর মহ্হাশর এই বিধিটিকে পরিসংখা। করিয়। 


বহুবিবাহ । ১৮৯ 


নিষেধ বিধির কম্পন! করিয়াছেন, কিন্ত কি আশ্চর্য 1 এই 
বিধিটি কি নিয়ামক হইতে পারে ন1? ইহ দ্বূর! কি অগ্যে 
সবর্ণাবিবাহই কর্তব্য ও অনুলে'মবিবাঁহই কর্তব্য এই ভুইটি 
নিয়ম বিধিবদ্ধ হইতেছে ন।? অনবর্ণবিবাহ করতে ইচ্ছ। ছইলে 
প্রথমে সবণাবিবাছ্ধ করিতেই হইবে এবং পরে ঘখযণ হনবর্ণ! 
বিবাহ করিবে এইটি কি এ বিধির প্রকৃত ভাব নছে? (৩1৮ 
এস্থলে বক্তব্য এই যে, তর্কবাচম্পতিপ্রকরণের প্রথম পরিচ্ছেদে 
প্রাতিপাদিত হইয়াছে, মনুবচনোক্ত বিবাহবিধিকে অপূর্ব্ববিধিই বল, 
নিয়মবিধিই বল, পরিসৎখ্যাবিধিই বল, আমার পক্ষে তিনই সমান; 
তাবে পরিসংখ্যার প্রক্কত স্থল বলিয়া বোধ হুওয়াতেই, পরিসংখ্যাপক্ষ 
অবলম্বিত হইর়াছিল()। অতএব, যদি সামশ্রমী মহাশয়ের পরিসংখ্যায় 
নিতান্ত অকচি থাকেঃ এবং এই িবাহবিধিকে নিয়ম বিধি বলিয়া 
স্বীকার করিলে, তীহার সান্তোষ জন্মে, তাহা হইলে আমি তাহাতেই 
অন্মত হইতেছি ॥ আর, নিরমবিধি ত্বীকীর করিয়! তিনি প্রথমে যে 
ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাও অঙ্গীকার করিয়া লইতেছি। ভীহার ব্যবস্থা 
এইঃ “ছা দ্বারা কি অশ্টে সবর্ণাবিবাহ কর্তব্য ও অনুলোমবিবাহুই 
কর্তব্য এই দুইটি নিয়ম বিধিবদ্ধ হইতেছে না ?। পুর্বে দর্শিত হইয়াছে, 
মনুবচনের পূর্ববার্ধ দ্বারা “অগ্রে সবর্ণাবিবাহ কর্তব্য” এই অর্থই প্রতি- 
পন্ন হয়» আর, “অন্কুলোমবিবাহ্‌ই কর্তব্য” অর্ধাৎ কামবশতঃ বিবাহ 
করিতে ইন্ছা হইলে, অন্ুলোমক্রযে অপবর্ণাবিবাহ কর্তব্য ? মন্ু 
বচনের উত্তরার্ঘ দ্বার। এই অর্ধই প্রতিপন্ন হয় । অতএব, যদি সাম্রমী 
মহাশয়ের এ মীমাংদার এইরূপ তাৎপর্য্য হর, তাহা হইলে তদীয় এঁ 
মীমাংসার কোনও আপত্তি নাই 3 কারণ, নিরমবিধি অবলঙ্বিত হইলে, 


সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাৎ প্রশস্ত দারকর্মণি | 





(৩1 বহ্ছুনিবাহবিচারসমালোচনা ₹ পৃষ্ঠা) 
(৪) এই পুস্তকের ২৯ পৃষ্ঠার ১৮ পঁক্ি হইতে ৪১ পুগ্ঠা পর্যন্ত দেখ । 


১৯০ বহুবিবাহ । 


দ্বিজাতিদিগের প্রথম বিবাহে সবর্ণা কন্যা বিহিত । 


এই পূর্বার্থ দ্বারা 


দ্বিজাঁতির। প্রথম বিনাঁহে অবর্থা কন্যারই পানিশ্রহ্ণ করিবেক। 
এই অর্থ প্রতিপন্ন হইবেক। আর, 
কামতস্ত প্ররৃতানামিমাঃ ত্য ক্রমশো হবরাঃ | 


কিন্ত কামবশতঃ বিবাহ্প্রবৃত্ব ছ্িজাতির! অনুলোঁমক্রুমে অসবর্ণা 
বিবাহ করিবেক। 


এই উত্তরার্ধ ছারা, 
... কামৰশতঃ বিবাহপ্ররৃত ছিজাতিরা অনুলোমক্রমে অসবর্ণ! 
কন্তারই পাশিগ্রহণ করিবেক। 
এই অর্থ প্রতিপন্ন হইবেক। কিন্তু, “অমবর্যাবিবাহ করিতে ইচ্ছা 
হইলে প্রথমে সবর্ণাবিবাহ্‌ করিতেই হুইবে এবং পরে যথাযথ 
হীনবর্ন(বিবাহু করিবে এইটি কি এ বিদ্বির প্রন্কত ভাব নহে? ৮ 
এই ভাবব্যাখ্যা কোনও অংশে সঙ্গত হইতে পারে নাঃ কারণ, 
ইতিপুর্কে যেরূপ দর্শিত হইয়াছে, তদন্ুসারে মন্গুবচন দ্বারা তাদৃশ অর্থ 
শ্রৃতিপন্থ হওয়া সম্ভব নহে । 
আামশ্রমী মহাশয়ের দ্বিতীয় আপত্তি এই ;-- 
“একাদশ পৃষ্ঠার 
“সর্বানামেকপতীনাঁমেকা চেৎ পুল্িণী ভবেৎ? 
সর্বাস্তাস্তেন পুভ্রেণ প্রা পুক্রবতীর্মনথঃ। ৯। ১৮৩।% 
নব কহিযাছেন, সপরীদের মধ্যে যদি কেহ পুহ্ব্তী হয়, সেই 
সপত্বীপুল স্বারা তাঁরা সকলেই পুক্ররভী গণ্য হইবেক ) 
এই বচনের বিষয়ে লিখিত হইয়াছে পদ্বিতীয় বচনে যে বন্ু- 
. বিবাহের উল্লেখ আছে, তাহা কেবল পুর্ব পুর্ব স্ত্রীর বন্ধযাদবনিব- 
হ্বন ঘটিক্াছিল, তাহা স্পট প্রতীয়মান হইতেছে; কারণ, 
এ বচনে পুভ্রস্থীন! সপতীদিশের বিষয়ে বাবস্থা! প্রদত্ত হইয়াছে ।, 


বনছবিবাছ। ১৯১ 


এস্থলে আমর! বলি_ “এক চেৎ পুভিণী ভবেৎ; যদি একজন 

পুত্রিণী হয়, এই অনির্দিউ বাঁক্যান্ুসারেই পুদ্রিণী স্ত্রী সত্ব 

বিবাহ প্রতিপন্ন হইতেছে, অন্তথ! শেষ পত্রীই পুভ্র্িনী স্শ্থিরই 
রহিয়াছে__ এ স্থলে ঘিদি কেহ পুভিশী” এই নির্দেশহীন বাক্য 

কেন প্রযুক্ত হুইবে ?” (৫)। 
যদি কেহ পুক্রবতী হয়, এই অনিশ্চিত নির্দেশ দর্শনে, সামশ্রমী 
মহাশয়, পুক্রবতী স্ত্রী সত্বেও বিবাহ প্রতিপন্্ হইতেছে, এই সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন। তাহার অভিপ্রার এই, যদি এই বচনোল্লিখিত বহু 
বিবাহ পূর্ব পুর্ব স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব নিবন্ধন হইত, তাহা হইলে, যদি 
কোনও স্্ী পুক্রবতী হয়, এরূপ অনিশ্চিত নির্দেশ না থাকিয়া, যদি 
কনিষ্ঠা স্ত্রী পুত্রবতী হয়, এরূপ নিশ্চয়াত্মক নির্দেশ থাঁকিত ; কারণ, 
পুর্ব পূর্ব স্ত্রী বন্ধ্যা বলিয়া অবধারিত হওয়াতেই, কণিষ্ঠা স্তী বিবাহিতা 
হইয়াছিল ; এমন স্থলে, কনিষ্ঠারই পুত্র হইবার সক্তাবনা) এবং 
ভঙ্গিমিত্ত, যদি কনিষ্ঠা পরী পুত্রবতী হয়, এরপ নির্দেশ থাকাই সম্তভবঃ 
যখন তাহা না থাকিয়া, যদি কোনও পড়ী পুক্রবতী হয়, এরূপ 
অনিশ্চিত নির্দেশ আছে, তখন জ্ঞেষ্া প্রস্ৃতিরও পুভ্রবৃতী হুওয়া 
সম্ভব, এবং তাহা হইলেই পুক্রবতী স্ত্রী সন্ত বিবাহ প্রতিপন্ন হইল; 
অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ বা অন্য কোনও পূর্বরবিবাহিতা স্ত্রী পুভ্রবত্তী হইলে 
পর, কনিষ্ঠা প্রস্থৃতি স্ত্রী বিবাহিতা হইয়াছে; সুতরাং, যদৃচ্ছাক্রমে 
ষত ইচ্ছা! বিবাহ মনুবচন দ্বারা সমর্থিত হইতেছে । 

এ বিষঃয় বক্তব্য এই যে, যদ্দি এক ব্যক্তির বহু জ্রীর মধ্যে 
কেহ পুভ্তবতী হয়, সেই পুত্রদ্বারা সকলেই পুক্রবতী গণ্য হইবেক, 
ইহা বলিলে পুভ্রবততী স্ত্রী সত্ব বিবাহ কিরূপে প্রতিপন্ত হয়, বলিতে 
পারা যায় না। এক ব্যক্তির কতকগুলি স্ত্রী আছে? তন্মধ্যে যদি 
কাহারও পুজ্্র জন্মে, সেই পুক্র দ্বারা তাহারা সিকরে পুজবতী 


(ও) কহকিবাকসমালোচিন, »:৪ পৃষ্ঠা । 





১৯২ বহুবিবাহি। 


. গণ্য হইবেকঃ এ কথা বলিলে, সে ব্যক্তির বর্তঘনি সকল জ্ত্রীই 
পু্রহীনা, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। বস্তুতঃ পুন্রহীন শ্রীসমুছের বিষয়েই 
এই ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে । অতএব, «পুভ্্রবতী ভ্্রী ।সন্দ্বেও 
বিবাহ প্রতিপন্ন হইতেছে”, সামশ্রধী মহাশয়ের এই সিদ্ধান্ত বচনের 
অর্থ দ্বারা সমর্থিত হইতেছে না । “সপত্ীদের মধ্যে যদি কেহ 
পুজ্রবতী হয়,” এ স্থল “যদি হয়” এরপ সংশয়াত্মক নির্দেশ না 
থাকিয়া, “সপত্ীদের মধ্যে এক জন পুন্রবতী"” যদি এরূপ নিশ্চয়াত্মক 
নির্দেশ থাকিত, তাহা হইলেও বরং পুভ্রবতী স্ত্রী সন্ত বিবাহ করিয়াছে, 
এরূপ অন্যান কথঞ্চিং সন্তব হইতে পারিত। আর, যদি কোনও 
ব্যক্তি পুর্ব পুর্ব স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব আশঙ্ক। করিয়া ক্রমে ক্রমে বহু বিবাহ 
করিয়া থাকে, সে স্থলে “শেবপত্রীই পুক্ধিণী স্স্থিরই রহিয়াছে,” কেন, 
কুবিতে পারা যার না। সামশ্রী মহাশর দিদ্ধান্ত করিরা রাখিয়াছেন, 
বখন পূর্ব পুর্ব স্ত্রীকে বন্ধ্যা স্থির করিয়া পুনরায় বিবাহ করিয়াছে, তখন 
কনিষ্ঠা স্্রীরই সন্তান হওয়া সম্ভব, পুর্ব পুর্ব স্ত্রীদিগের আর সন্তান 
হইবার সম্ভাবনা কি। কিন্তু ই অদৃষ্টচর ও অস্রুতপূর্বব নহে যে, 
পুর্ব্্ীকে বন্ধ্যা স্থির করিয়া পুত্রার্ধে পুনরায় বিবাহ করিলে পর, 
কোনও কোনও স্থলে পুর্বপ্রীর সন্তান হইয়াছে; কোনও কোনও 
স্কলে উভর জ্ীর সন্তান হইয়াছে; কেংনও কোনও স্থলে 
উভর্েই গর্ভুধারণে অসমর্ব হইরাছে। অতএব “শেষপ্থীই পুন্রিণী 
সুস্থিরই রহিয়াছে, ” এই দিদ্ধীন্ত নিতান্ত অনভিজ্ঞ তামূলক; তাহার 
সংশর নাই। 





জামশ্রমী মহাশয়ের তৃতীয় আপত্তি এই ;-- 


পূর্বোক্ত প্রকারে শাব্ত্ররূপপ্রমাণ প্রদর্শন করিয়া, পুর্বকালীন 
রাজাদিগের যদৃচ্ছাক্কত বহুবিবাহ দৃষ্টান্ত দর্শাইযা, তিনি যদুচ্ছাপ্রবৃত 
বহুবিবাহুব্যবহ্ঠারের সমর্থনের শিমিভ লিখিয়াঁছেন, 
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“যদি ভীহ্ীর্দের আচরণ অনুকার্ধ্যই না হইবে, তবে 
যদ্যদীচরূতি শরেষ্ঠভ্ততদেবেতরো জনঃ” | 
ইত্যাদি অর্জুনের প্রতি ভবছুপদেশই বা কি আশরে ব্যক্ত 
হইয়াছিল? ইহাও আমাদের সুগম নছে ১১ (৬)। 
কক অর্জুনকে কহিয়াছিলেন, প্রধান লোকে যে সকল কর্ম করে, 
সামান্য লোকে সেই সকল কর্ম করিয়া থাকে) অর্থাৎ প্রধান 
লোকের অনুষ্ঠানকে দৃষ্টাত্তস্থলে প্রতিষ্ঠিত করিরা, সাধান্ত লোকে 
তদনুসারে চলে ॥ পুর্বকালীন দ্য্যন্ত প্রস্তুতি রাজারা প্রধান 
ব্যক্কিঃ তীহারা যদুচ্ছাক্রমে বহু বিবাহ করিয়াছিলেন ; ফদি 
তাহাদের আচরণদর্শনে তদনুসারে চল কর্তব্য. না হয়, তাহা! হইলে, 
ভগবান বাসুদেব কি আশয়ে অর্জুনকে ওরপ উপদেশ দিলেন, 
আমশ্রমী মহাশয় সহজে তাহা হৃদরক্ষম করিতে পারেন নাই। 
এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, সামশ্রমী মছাঁশয় ভগবদ্বাক্ের অর্থ- 
বোধ ও তাঁৎপর্যযগ্রহ করিতে পারেন নাই, এজন্যই “অর্জনের প্রতি 
ভগবদ্ুপদেশই বাকি আঁশরে ব্যক্ত হইয়াছিল ?”, তাহা তাহার 
পক্ষে “সুগম” হয় নাই । এই ভগবছুক্তি উপদেশবাক্য নে; উহ্থা 
পুর্বগত উপদেশবাক্যের সমর্থনার্থ লোকব্যবহার কীর্তনমান্র। যথা, 
তক্মাদসক্তঃ সততহ কা্্যৎ কর্ম সমাচর। 
অসক্তে স্থাঁচরন্‌ কর্ম পরমাপ্মোতি পুরুষঃ ।৩/১৯। (৭) 


অতএব) অ ন্য হইয়া, সতত কর্তব্য কর্ম কর | আঁসক্কি- 
শুন্য হইয়া! কর্ম করিলে, পুরুষ মোক্ষপদ পাঁয় | 


এইটি অর্জুনের প্রতি ভগবানের উদদেশবাক্য । এইরূপে কর্তব্য 
কর্ন করণের উপদেশ দিয়া, তাহার ফলকীর্ভন ও প্রয়োজন প্রদর্শন 
করিতেছেন, 





(৩) বহুবিবাহব্বিচারসমাঁলোচনা, শ পৃষ্ঠা । €+) ভগবদসীত] । 
১০ 


১৯৪ বহুবিবাহ । 


কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়। 
লোকসংগ্রহমেবাপি সম্পশ্টন্‌ কর্তমহথসি ৩২০1 (৮) 


জনক প্রভৃতি কর্ম দ্বারাই মোক্ষপদ পাইয়াছিলেন । লোকের 
উপদেশার্থেও তোমার কর্ম করা উচিত | 


অর্থাৎ জনক প্রত্ৃৃতি, আসক্তিশৃন্ত হুইরা কর্তব্য কর্ম করিয়া, মোক্ষপদ 
লাভ করিয়াছিলেন; তুমিও তদনুরূপ কর, তদনুরূপ ফল পাইবে । 
আর, তুমি কর্তব্য কর্ম করিলে, উত্তরকালীন লোকেরা, তোমার ঢৃষ্টাস্তের 
অনুবর্তী হইয়া, কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠানে রত হইবে, সে অনুরোধে 
তোমার কর্তব্য কর্ম করা উচিত। আমি কর্তব্য কর্্থ করিলে, লোকে 
আমার ছৃষটান্তের অনুবর্তা হইয়া চলিবেক কেন, এই আশঙ্কার 
নিবারণার্থে কহিতেছেন, 


যদ্যদাচরতি শেষ্ঠস্ততদেবেতরে! জনও । 
স যত প্রমাণং কুরুতে লোকক্তদন্থবর্ভূতে ॥৩২১। (৮) 
প্রধান লোকে যে যে কর্ম করেন, সামান্য লোকে সেই সেই কর্ম 

করিয়া খাঁচে ; তিনি যাহা প্রমাণ বলিয়! অবলম্বন করেন, লোঁকে 

তাহার অন্ুবর্তর্ট হইয়। চজে 
অর্থাৎ, সামান্য লোকে স্বয়ং কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয়ে সমর্থ নহে; 
প্রধান লোকে যে সকল কর্ম করিয়া থাকেন, বিহ্তিই হউক, 
নিষিদ্ধই হউক, তত্তং কর্ণুকে দৃষ্টাস্তরূপে গ্রহণ করিয়া উহাদের 
অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। অতএব, তাদৃশ লোকদিগের শিক্ষার্থেও 
তোমার পক্ষে কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠানে রত হওয়া আবশ্যক । 
উনবিংশ শ্লোকে, আসক্তিশম্য হইয়া কর্তব্য কর্ম কর, ভগবান্‌ 
অর্জুনকে এই যে উপদেশ দিয়াছিলেন, একবিংশ শ্লোক দ্বারা, লোক- 
শিক্ষারূপ প্রয়োজন দর্শাইয়া, সেই রিলে সমর্থন করিয়াছেন । 





(৮) ভগবদগীতা। 
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এই শ্লোক স্বতন্ত্র উপদেশবাক্য নহে। লোকে সচরাচর যেরূপ 
করিয়া থাকে, তাহাই এই প্লোক দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই 
তাৎপর্যব্যাখ্যা আমার কপোলকস্পিত নহে। সামশ্রশী যহাশয়ের 
সস্তোষার্থে আনন্দগিরিককত বাখ্যা উদ্ধুত হইতেছে ১-- 
“ শ্রভাধ্যয়নসম্পন্নত্বেনাভিমতো জনে যু যৎ 
বিহিতৎ প্রতিষিদ্ধং বা৷ কর্মান্ৃতিষ্ঠতি তত্তদেব 
প্রাকতো! জনোহুনুবর্ততে” | 
যাঁহাকে বেদজ্ঞ ও মীমাংসাদি শাঁ্ছজ্ঞ জ্ঞান করে, তাঁদুশ ব্যক্তি, 
ৰিহিতই হউক, নিষিদ্ধই হউক, ফে যে কম্ম করেন, সামান্য লোকে 
তদ্দুষটে সেই নেই কর্ম করিয়া থাকে । 
সামান্য লোকে সকল বিষয়ে প্রধান লোকের আচার দেখিয়া তদনুসারে 
চলিয়া থাকে) তাহাদের আচার শাস্ত্রীয় বিষি নিষেষের অনুষারী 
কিনা, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখে না; ইহাই এ শ্লোকে উল্লিখিত 
হইয়াছে; নতুবা প্রধান লোকে যাহা করিবে, সর্বসাধারণ লোকের 
তাহাই করা উচিত, এরূপ উপদেশ দেওয়া উহার উদ্দেশ্য নছে। 
সর্ববিষয়ে প্রধান লোকের দৃষ্টাস্তের অনুবর্তী হওয়া সর্বসাধারণ লোকের 
পক্ষে শ্রেয়ক্কর নহে; অতএব, কত দূর পর্্যস্ত ভাদৃশ ঢৃষ্টাস্তের অনুসরণ 
করিয়া চলা উচিত, শাস্ত্রকারেরা মে বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন: । 
আপন্তত্ব কছিয়াছেন, 
দৃফো। ধর্্ব্যতিক্রমঃ সাহসঞ্চ মহতাম্‌।২1৬:১৩/৮। 
তেষাং তেজোবিশেষেণ গ্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।২।৬।১৩৯ 
তদস্বীক্ষ্য প্রযুপ্তানঃ সীদত্যবরঃ | ২1৬ ।১৩।১০॥ 


প্রধান লোঁকদিগের ধর্দমলঙ্ঘন ও অবৈধ আচরণ দেখিতে পাওয়া 
ষাঁয়।৮। তাহার! তেজীয়ান, তাহাতে তাহাদের প্রত্যবায় নাই ৯ 
সাধারণ লোকে, তদ্দর্শানে তদনুবর্তী হইয়া চলিলে, এক কালে 
উৎসন্ন হয় । ১০ 


১৯৩ বহুবিবাহ । 


শুকর্দেব কহিয়াছেন, 

ধর্মব্যতিক্রমো দৃষ ঈশ্বরাীঞ্চ সাহসম্‌। 

তেজীয়লাং ন দৌষায় বহে সর্বভুজো যথা ॥ ৩৩। ৩০ ॥ 

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হানীশ্বরঃ । 

বিনশ্যত্যাচরন্‌ মৌচ্যাদ্যথা রুদ্রোহবিজৎ বিষমৃ।৩৩/৩১॥ 

ঈশ্বরধণাৎ বচঃ সত্যৎ তখৈবাঁচরিতৎ কচিৎ। 

তেষাং ষৎ স্ববচোযুক্তৎ বুদ্ধিমাৎস্ততদীচরেৎ ॥৩৩।৩২|(৯) 

প্রধান লোঁকদিগের ধর্মলঙ্ৰবন ও অবৈধ আচরণ দেখিতে 

পাওয়া যাঁয়। সর্ধভোজী বহ্ছির ন্যায়, তেজীয়াঁন্‌ দিশের তাঁহাঁতে 
দোষস্পর্শ হর না। ৩০। সামান্য লোকে কদাচ মনেও তাদৃশ কর্ট্ের 
অনুষ্ঠান করিনেক ন1) সুডতাঁবশতঃ অনুষ্থান করিলে বিনাশ প্রাণ 
হয়। শিব সমুক্রোপন্ন বিষপান করিয়াছেন ; সামান্য লোক বিষপান 
করিলে বিনাশ অবধারিত।৩১। প্রধান লোঁকদিগের উপদেশ 
মাননীয়, কোনও কোনও স্থলে শীহাদের আঁচারুও মাননীয় । 


তাহাদের যে সমস্ত আচার ভীহাদের উপদেশ বাঁক্যের অনুযায়ী 
বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি সেই সকল আচারের অনুসরণ করিবেক । ৩২ । 


এই ছুই শাস্ত্রে স্পট ছুট হইতেছে, প্রধান লোকে অবৈধ আঁচরণে 
দুষিত হইয়া থাকেন? এজন্য তাহাদের আচার মাত্রই সর্বসাধারণ 
লোকের পক্ষে সদাঁচার বলিয়া গ্রণনীয় ও অনুকরণীয় নহে; ভীহা'র! 
যে সকল উপদেশ দেন, এবং তাঁদের যে সকল আচার তদীয় 
উপদেশের অবিকদ্ধ, তাহীরই অনুসরণ করা উচিত। এজন্য বোধায়ন, 
একবারে প্রধান লোকের আচরণের অনুকরণ নিষেধ করিয়া, শাল্ত- 
বিহিত কর্মের অনুষ্ঠানেরই বিধি দিয়াছেন । যথা, | 


অন্ুবৃতন্ত যদ্দেবৈধুনিভির্ষদনুষ্ঠিতম্‌ । 
নানুষ্ঠেয়ং মন্তুষ্যৈস্তহুক্তং কর্া সমাচরেৎ (১০) ॥ 


(১) ভাগবত, দশম স্কন্ধ। 
(১5) পরাশরভাষাহৃত । 





বহুবিবাহ । ১৯৭ 
দেবগণ ও মুনিগণ. ষে সকল কর্ম করিয়াছেন, মনুষ্যের পক্ষে 
তাহা করা কর্তব্য নহে 3 তাহারা শান্ডোক্ত কর্মাই করিবেক| 


এবং এজন্যই যাজ্ঞবল্ক্য কেবল শ্রর্তি ও স্মৃতির বিধি অনুযায়ী 
আচারই অনুকরণীয় বলিয়! বিদ্ধ প্রদান করিয়াছেন। যথা, 


শ্রসতিস্থৃত্যুদিতং সম্যউ্নিত্যমাচারমাচরেৎ।১1১৫৪ 
যে আচার শ্রুতি ও স্থৃতির বিধি অনুযায়ী, সতত তাহাঁরই সম্যক 
অনুষ্ঠান করিবেক। 

এই সকল ও এতদনুরূপ অন্তান্ শাস্ত্র দেখিলে, উল্লিখিত ভগবদ্ধাক্যের 
অর্থ ও তাৎপর্য কি, তাহা, বোধ করি, সামশ্রমী মহাশয়ের “স্থগষ” 
হইতে পারে । ভগবদ্ধাক্যের অর্থ ও তাৎপর্য্য এই, সাধারণ লোকে 
প্রধান লোকের দৃ্টাস্তের অনুবত্তাঁ হুইয়া সচরাচর চলিয়া থাকে? 
তুমি প্রধান, তুমি কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান করিলে, সাধারণ লোকে 
' তোমার দৃষ্টাস্তের অনুবর্তী হইয়া কর্তব্য কর্ম করিবেক। অতএব, এই 
লোকশিক্ষার্থেও তোমার কর্তব্য কর্ম করা আবশ্যক, তদ্দিষয়ে বৈমুখ্য 
অবলম্বন উচিত নহে । নতুবা, প্রধান লোকে যাহা করিবেক, 
অধারণ লোকের পক্ষে তাহাই কর্তব্য বলিয়া উপদিষ্ হইয়াছে, 
ভগবদ্ধাক্যের এরূপ অর্থ ও এরূপ তাৎপর্য নহে; সেরূপ হইলে, 
শীস্্রকারের৷ প্রদর্শিত প্রকারে প্রধান লোকদিগের বর্মলঙ্বন ও 
অবৈধ আচরণ কীর্তপূর্বক, তদীয় আচরণের অনুকরণ বিবয়ে 
সর্বসাধারণ লৌককে সাবধান করিয়া দিতেন না। অতএব, ছুথ্যস্ত 
প্রস্তুতি প্রধান লোক) তীহারা শকুস্তলা প্রভৃতির অলৌকিক 
রূপলাবণ্যদর্শনে মুগ্ধ হইয়া, যদৃচ্ছীক্রমে বু বিবাহ করিয়াছিলেন ; 
আমরা সামান্ত লোক; দুষ্যস্ত প্রত্ৃতি প্রধান লোকের দৃষ্টাস্তের 
অনুবত্তী হইয়। যদৃচ্ছাক্রমে বহু বিবাহ করা আমাদের পক্ষে দৌষাবহ 
নহে; সামশ্রমী মহ্থাশয়ের এই সিদ্ধান্ত শাস্রসিদ্ধ বলিয়া কদাচ 
পরিগৃহীত হইতে পারে না। 


১৯৮ বহুবিবাহ । 


সামশ্রমী মহাশয়ের চতুর্থ আপত্তি এই 
“বছুবিবাছের বিধি অস্বেষণীয় নহে । যখন ইছ! আর্ধ্যাবর্তের 
প্রায় সকল প্রদেশেই প্রচলিত আছে, শীস্ত্রত নিবিদ্ধ বলিয়! 
প্রতিপন্ন হইতেছে না” তখন ইহাকে শাস্্রসম্মত বলিয়! স্থির- 
করণার্থ বিশেষশা স্তান্ুসন্ধানে বা ধীসহক্ুত কালব্যয়ে প্রব্বতত 
ওয়), নিতান্ত নিষ্্রয়োজন $ যাঁহাঁর নিষেধ নাই অথচ ব্যবহার 
আছে, তাঁহার বিধি অন্বেষণের কোন আবশ্যক নাই | তথাপি 
বছুবিবাহবিষয়কবিচার এইটি শুতমাত্র যে একটি শৌত প্রমাণ 
হঠাৎ দ্বগত হইরাছিল, তাহার উল্লেখ ন। করিফ়? ক্ষান্ত থাঁকিতে 
পারি না” (১১)। 
“বহুবিৰাহের বিধি অন্বেষণীয় নহে,” কারণ, অন্বেষণে প্রত হইলে 
ক্লতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই। “যখন ইহা আর্ধযাবর্তের প্রা নকল 
প্রদেশেই প্রচলিত আছে, শাস্তরত নিষিদ্ধ বলিয়া গ্রাতিপন্ন হইতেছে 
না, তখন ইহাকে শাস্ত্রসম্মত বলিয়া স্থির করণার্থ বিশেষ শাস্ত্ান্- 
সন্ধানে বা ধীনহককত কালব্যয়ে প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্ত নিঙ্গুয়োজন ”। 
বহুবিবাহ “আর্ধ্যাবর্তের প্রায় সকল প্রদেশেই প্রচলিত আছে”, 
আামশ্রমী মহাশয়ের এই নির্দেশ অসঙ্গত নহে? কিন্তু “শাস্ত্রত 
নিষিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে না”, তিনি একরপ নির্দেশ করিতে 
কত দুর সমর্থ, বলিতে পারা যায় না। যিনি ধর্মশান্ত্রের প্রত 
প্রস্তাবে অধ্যরন, ও সবিশেষ যত্রপহকারে অনুশীলন করিয়াছেন, 
তাদৃশ ব্যক্তি যখোচিত পরিশ্রম ও বুদ্ধিচালনা পূর্বক, কিছু কাঁল 
অনন্যমনা ও অনন্যকর্মা হইয়া অনুসন্ধান করিলে, এতাদৃশ নির্দেশে 
সমর্থ হইতে পারেন । সাযশ্রমী মহাশয় রীতিমত ধর্মশাস্ত্রের অধ্যয়ন 
ও অনুশীলন করিয়াছেন, অথবা বহুবিবাহ শাল্্রসিদ্ধ কি না এতদ্বিষয়ে 
টি অন্ুসন্ধান করিয়া দেখিরাছেন, তাহার কোনও নিদর্শন 


টা বছবিবাহ্বিচাঁরলমাজোচনা, ১৫ পৃষ্ঠা । 1 


বহুবিবাহ! ১৯৯ 


পাওয়া যাইতেছে না। শাস্ত্রের মধ্যে তিনি তৈত্তিরীয়সংহিতার এক 
কপ্তিকা ও মনুসংছিতার চারি বচনের আলোচনা করিয়াছেন) 
ভূর্ভাগ্যক্রমে, উচ্ছাদেরও প্রক্কতরূপ অর্থবোধ ও তাৎপর্য গ্রহ করিতে 
পারেন নাইঃ তশপরে, দক্ষ প্রজাপতির এক পাত্রে বন্ুকন্তাদান ও 
রাজা ছুষ্স্তের যদৃচ্ছারুত বন্ুবিবাহরূপ প্রমাণপ্রদর্শনার্ঘে যহাঁভারতের 
আদিপর্র্ব হইতে কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন । অতএব, ধিনি 
যত বড় পৃর্ডিত বা পত্ডিতাভিমানী হউন, তীহার, এতসম্থাত্র শান্ত 
অবলম্বনপূর্বক, বহুবিবাহ “শান্ত্রত নিষিদ্ধ বলিয়া প্রাতিপন্ন হইতেছে 
না”, এরূপ নির্দেশ করিবার অধিকার নাই। আর, যদৃচ্ছাপ্ররৃতত 
বহুবিবাহ “শাস্ত্রসম্মত বলিয়া স্মিরকরণীর্থ বিশেষ শাস্তান্ুসন্ধানে বা 
বীসহকৃত কালব্যয়ে প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্ত নিপ্পুয়োজন” ১ এ স্থলে 
বক্তব্য এই বে, আমার বিবেচনাতেও তাহা নিতান্ত নিপ্পুয়োজন ) 
কারণ, যদুচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহ শীস্ত্রশ্বত বলিয়া স্থ্রীকরণার্থ 
শাস্্রান্ুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, সমস্ত বুদ্ধিব্যয় ও সমস্ত জীবনক্ষয় 
করিলেও, তদ্বিষয়ে কৃতকার্ধ্য 'হইবার সম্ভাবনা নাই। যাহা! হউক, 
এক্ষণে তাহার অবলম্বিত বেদবাক্য উল্লিখিত হইতেছে । 

যদেকম্মিন্‌ যৃপে দ্বে রশনে পরিব্যয়তি 

তম্মীদেকে। দ্বে জায়ে বিন্দতে । 

যন ত্রকোৎ রশনাং ছ্য়োর্ধপয়োঃ পরিব্যয়তি 

তম্মান্ৈকা দ্বৌ পতী বিন্দতে (১২)॥ 


যেমন এক যুগে দুই রঙ্জু নেন করা যাঁয়, সেইরূপ, এক পুরুষ 
স্থুই স্ত্রী বিবাহ করিতে পারে? যেমন এক রজ্জ দূই যুপে বেন করা 
যায় না, সেইরূপ এক ব্ত্বী দুই পুরুষ বিবাহ করিতে পারে না। 
এই বেদবাক্য দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে, আবশ্যক হইলে 
পুকষ, পুর্বরপরিণীতা৷ স্ত্রীর জীবদ্দশায়, পুনরায় দারপরিগ্রহ করিতে 
(৯৯) উতৈত্তিরীয়সহহিতা, ৩ কা, ৩ পাঠক, পঞ্চম অনুবাক, ৩কগ্তিক । 





পারে? জ্্রীলোক, পতি বিদ্যমান থাঁকিলে, আর বিবাহ করিতে 
পারে না নতুবা, বদ্ন্ছাপ্রতবন্ত বহুবিবাহকাণ্ডের শাস্্রীয়তা প্রতিপন্ন 
হওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু-সাষশ্রমী মহাশয় লিখিয়াছেন, 

« এ স্থলে ঘে দৃষ্টন্তে জায়াস্বর লাভ করিতে পাঁরা বায়, এঁ 
ছৃষ্টাস্তে সমর্থ হইলে শঁত শত জায়াও লাভ করা যায় ্মতরাৎ এ 
্বিস্ব সংখ্য। বুত্বের উপলক্ষণমাত্র” (৯৩) | 

এই মীমাংসাবাক্যের অর্থগ্রহ সহজ ব্যাপার নহে। যাহা হউক, বেদ 
্বারা যদৃচ্ছাপ্ররত্ত বনুণ্ববাহকুণ্ডের সমর্থন হওয়া সম্ভব কি না, 
তাহা তর্কবাচম্পতিপ্রকরণে সবিস্তর আলোচিত হইয়াছে (১৪); এ 
স্থলে আর তাহার আলোচনা করা নিশ্পুয়োজন। উল্লিখিত 
বেদদবাক্য অবলম্বনপূর্বক, যে ব্যবস্থা স্থিরীক্কত হইয়াছে, তত্জমর্থনার্থ, 
সামশ্রমী মহাশয় মহাভারতের কতিপয় শ্লোক উদ্ধত বাত! 
তাহার লিখন এই /-_ 

“এই স্থলে মহাভারতের আঁদিপর্ববা্তর্থত টা পর্বের 
কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি এতদ্ৃষ্টে বহবিবা হপ্রথ| কত দুর 
সুপ্রচলিত ও শাঙ্রন্মত কি শাজ্মবিকদ্ধ ? তাহা! স্পষ্টই গ্রতি- 
পন্ন হইবে। 

যুধিষির উবাচ। 

“র্ব্বেধাহ মহ্িবী রাজন্‌ ! ভ্রৌপরী নো ভবিষ্যতি। 
“এবই, প্রব্যান্ৃতৎ পূর্ব মম মাত্র! বিশাম্পতে !১৬।৯/২২। 
“অহর্ধনপ্যমিবিষ্টো বৈ ভীমসেনম্চ পাগবঃ (৫)। 





(১৫) বহুবিবাহবিচাঁরসমালে চিনা, ১৩ পৃষ্টা 

(58) এই পুস্তকের ১০০পৃষ্ঠা হইতে ১০৮ পৃষ্টা? পর্য্যস্ত দেখ | 

(১) অহক্াপ্যিনিৰিষ্টো বৈ ভীমসেনস্চ পাণিবঃ 2 
সামশ্রমী মহাশিয় এই শ্লোকার্ষের নিশ্বলিখিত অর্থ লিখিয়াঁছেন ? 
«আমিও ইহাতে নিৰিষ্ট নহি, পাওুপুক্ম ভীমদেনও নিবিষ্ট নহেন” ) 


বহুবিবাহ । ২৩৯ 
ছয়, তাহা হইলে এ -সবর্পাপরিণয়, যথাসম্ভব, শাস্ত্রোক্ত নিমিত 
বশতঃ ষটিয়াছিল, তাহার লন্দেছ নাই। পুর্ব্পরিণীতা সবর্ণাসতার্য্যার 
জীবদ্দশায়, শাঙ্তোক্ত নিমিত ব্যতিরেকে, যদৃচ্াক্রমে সবর্ণাবিবাহই 
শাস্তা্নসারে নিষিদ্ধ কর্ণ । তর্কবাচম্পতিপ্রকরণের তৃতীয় পরিচ্ছেদে 
এই বিষয় সবিশেষ আলোচিত হইয়াছে (২২); এ স্থলে আর 
আলোচনার প্রয়োজন নাই। 

পরিশেষে, সাষশ্রমী মহীশয় স্বকৃত বিচারের 


“ বহুবিবাহ শাস্্নিষিদ্ধ নহে ! নহে! নহে!» 


এই সারসংএঁহ প্রচার করিয়াছেন । এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, তিনি 
নানা শাস্ত্রে অদ্ধিতীয় পণ্ডিত হুইতে পারেন ? কিন্তু; বহুবিবাছবিচ্গার- 
সমালোচনায় যত দুর পরিচয় পাওয়া থিয়াছে, তাহাতে এরূপ 
দৃঢ় বাক্যে এরূপ উদ্ধত নির্দেশ করিতে পারেন, ধর্মশান্ত্রে ভীহার 
তাছুশ অধিকার নাই। 


(২) এই পুস্তকের ১৩ পৃষ্ঠা হইতে ১** পৃষ্ঠা পর্যযস্ত দেখ । 


৭ 


কবিরত্বপ্রকরণ 





মুরশিদাবাদনিবাসী শ্রীযুত গঙ্গাধর রায় কবিরাজ কবিরত্ব 
বছবিবাহবিষয়ে ষে পুস্তক প্রচার করিরাছেন, তাহার নাম “বছবিবাু- 
রাহিত্যারাহিত্যনির্ণয় ” হদৃ্ছা প্রত বন্থবিবাহকাণ্ড শান্তরবহির্ভুত 
ব্যবহার বলিয়া, আঘি যে ব্যবস্থা প্রচার করিয়াছিলাম, তব্দর্শনে 
মিতান্ত অনহিষ্কর হইয়া, কবিংঘ্ব মহাশয় তাদৃশ বিবাহব্যবহারের 
শাস্ত্ীয়তা সংস্থাপনে প্রনৃত হইয়াছেন ॥ যিনি যে বিবয়ের ব্যবসারী 
নহেম, সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে, ভীহ্ার যেরূপ ক্কৃতকার্ধ্য হওয়া 
অন্তব, তাহা অনায়াসে অন্গুযান করিতে পারা যায়। কবিরত্ব মহীশয় 
ধর্মশীস্তব্যবসায়ী নহেন ) স্থৃতরাৎ, বর্ঘশীস্ত্রের মীমাংসার বদ্ধপরিকর 
হইয়া, তিনি কিরূপ কৃতকার্ধ্য হইয়াছেন; তাহা অনুমান করা দুরূহ 
ব্যাপার নহে । অনেকেই মনে করেন, ধর্মশাস্ত্র অতি সরল শাস্ত্র; 
বিশিষটরূপ অনুশীলন না. করিলেও, ধর্ম্শীস্ত্ের মীমাংদা কর! কঠিন 
কর্ম নহে। এই সংস্কারের বশবর্তী হইয়া, তাহারা, উপলক্ষ উপস্থিত 
হইলেই, ধর্শশাস্তের বিচারে ও মীযাংনায় গ্রন্ত হইয়া থাকেন । 
কিন্তু সেরূপ সংস্কার নিরবচ্ছিন্ন ভরান্তিমাত্র। ধর্শশীস্্র বনুবিস্তৃত 
ও অতি ছুরূহ শাস্ত্র । ধাহারা অবিশ্রামে ব্যবসায় করিয়া জীবনকাল 
অতিবাহিত করিয়াছেন, স্ীহারাও ধর্মশান্ত্র বিষয়ে পারদীর্শ নছেন, 
এরূপ নির্দেশ করিলে, বোধ করি, অসঙ্গত বলা হয় না। এমন স্থলে, 
কেবল বিন্যাবলে ও বুদ্ধিকৌঁশলে, বর্মশান্ত্রবিগরে প্রবৃত্ত হুইয়! 
সম্যক কুতকার্ধ্য হওর়! কোনও মতে সন্ভাবিত নহে। স্ত্রীযুত তারানাৎ 
ওর্কবাচস্পৃতি ও শরীয়ত গঙ্গাধর কবিরত্ব এ বিষয়ের উৎকক্ট দৃষ্টান্ত 


বহুবিবাহ, ২১5 
ক্ছল। উভয়েই প্রচিগ, উভয়েই বহুদর্মী, উভয়েই বিদ্যাধিশীরদ 
বলিয়া বিখ্যাত $ উভরেই যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহুব্যবহারের শাস্্ীয়তা 
সংস্থাপনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; কিন্তু, আক্ষেপের বিষয় এই, উভয়েই 
ধর্ম্শান্ত্রব্যবসায়ী নহেন ; এজন, উভয়েই ধর্্শী স্্রবিবয়ে অনভিজ্ৰতার 
পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন । যাহা হউক, যদৃচ্ছাপ্ররত্ত বহুবিবাহ্‌- 
কাণ্ড শীত্্রবহির্ভত ব্যবহার, এই ব্যবস্থা বিষয়ে কবিরত্ব মহাশয় বে 
সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা ক্রমে আলোচিত হইতেছে । 


কবিরত্ব মহাশয়ের গ্রথম-আপত্তি এই ১ 


পমন্বাদিবচন নিদর্শন করিয়া বহুবিবাহ রহিত করা লিখিয়া- 
ছেন; তাঁহীতে ষদ্যপি শীস্ত্রাবলম্বন করিতে হয়, তবে শীঁষ্কের 
যথার্থ ব্যাখ্য। করিরণ ব্যবস্থা দিতে হয়| শীত্্ার্থ গোঁপন করিস! 
ভ্রান্তিতেই বা অন্যথ1 ব্যাখ্যা করিয়। বাবস্থা দেওয়ণ উচিত নহে, 
পাপ হয়| মন্বাদিবচন যে নিদর্শন দেখাইয়াছেন। তাঁছার 
ব্যাখ্যা যথণর্থ বোধ হইতেছে না 

মন্ুবচন যথা, 

গুরুণানুমতঃ স্নাত্বাী সমাবৃত্তেো! যথাবিধি | 

উদ্বহেত দ্বিজে! ভা্যণৎ সবর্ণাৎ লক্ষণান্বিতাম্‌ ॥ 

এই বচনে ব্রহ্মচর্যন ভর ব্রাঙ্গণাঁদি দ্বিজ গুকর অনুমতিক্রমে 

অবভূধ স্নান করির! বিধিক্রমে সমাবর্তন করিয়! লক্ষণ সবর্ণব 
কন্ঠ বিবাহ করিবে | জবা লক্ষণীন্থিতা এই ছুই শব্দ প্রশস্ত 
ভিপ্রীয়, নতুব1 হীনলক্ষণী। কন্যার বিবাহ সম্ব হয় ন1। তাহাই 
পরে বলিক্াছেন এবং পরবচনে প্রশস্তাঁশব্দ সার্থক হুয় না 
তন্বচনং যথ! ; 


সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাঁহ প্রশস্তা দীরকর্্মণি 
কামতস্ত প্ররভানামিমাঃ শযঃ ভ্রমশৌবরাঃ- 


২১২ বহুবিবাহ। 


শৃ্রৈব ভারা শুদ্রেস্ত সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে। 
তে চ স্বাচৈব রাজ্কস্চ তাশ্চ স্বাচাও্রজন্মনঃ | 
এই বচনদ্বয়ের ব্যাখ্য। করিয়াছেন, দ্বিজাঁতির পক্ষে অগ্রে 
সবর্ণাধিবাহিই বিহিত বিবাহই এই অবধারণ ব্যাথ্যায় অসবর্ণ- 
বিবাহ অশ্রে বিধি নে! যদি এই অর্থ হয়, তবে প্রশন্তা শব্দো- 
পাঁদানের প্রয়োজন কি। জবর্ণেব দ্বিজাতীনা মগ্রে শ্যান্দারকর্শ্মণি, 
এই পাঠে তদর্থ সিদ্ধি হয়| অতএব ও অর্থ যথার্থ নে | যথার্থ 
ব্যখ্যা এই, দ্বিজাতীনামশ্রে দীরকর্ম্মণি সবর্ণা স্ত্রী প্রশস্তা ব্যাৎ 
অসবর্ণণ তু অশ্রে দারকর্মণি অপ্রশন্ড! ন তু প্রতিষিদ্ধ! দ্বিজা- 
তীনাঁং সবর্ণাসবর্ণাবিবাহশ্য সামান্যতো বিধের্বক্ষ্যমীণত্বাৎ। ব্রান্ধণ 
ক্ষত্তিয়বৈশেঃর ব্রহ্ষচ্যাঅমানস্তর গী্স্থাশ্রমকরণে প্রথমতঃ সবর্ণা 
কন্তা বিবাহে প্রশস্তা, অসবর্ণ। কন্ত! অপ্রশস্তী কিন্ত নিষিদ্ধ! নে ঃ 
যে হেতু সবর্ণাসবর্ণে সামান্ততো৷ বিবাহবিধান আছে? প্রশস্তা- 
পদগ্রহ্থণে এই অর্থ ও তাৎপর্ধ্য জানা ইয়াছেন (১)| 
ধর্মশাজ্ব্যবসাঁয়ী হইলে, কবিরত্ব মহাশয়, এবংবিধ অসঙ্গত আস্ফালন 
পূর্বক, ঈদৃশ অদৃষটচর ও অক্রত পূর্ব ব্যবস্থা প্রচার করিতেন, এরূপ 
বৌধ হয় না। ধর্দশীস্তরে দৃষ্টি নাই, বহুদর্শন নাই স্ৃতরা, মন্থুবচনের 
অর্থবোধ ও তাৎপর্যযগ্রহ করিতে পারেন নাই $ এজন্যই তিনি, আমার 
অবলম্ষিত চিরপ্রচলিত যথার্থ ব্যাখ্যাকে অবথার্থ ব্যাখ্যা বলিয়া, 
অবলীলাক্রমে নির্দেশ করিয়াছেন । 
সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাৎ প্রশস্ত দীরকর্ম্মণি ৷ 
দ্বিজাতিদগে র প্রথম বিব1হে সবর্ণ কন্যা প্রশস্ত]! 
এই মন্থুবচনে প্রশস্তাপদ প্রযুক্ত আছে। প্রশস্তশব্দ অনেক স্থলে 
“উৎকৃষ্ট” এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে? এই অর্থকেই এ শব্দের 
একমাত্র অর্থ স্থির করিয়া, কবিরত্র মহাশয় ব্যবস্থা করিয়াছেন, যখন 
(১) ৰহুবিবাহ্রাক্বিত্যারাহিত্য নির্ণয়) ৮ পৃষ্ঠা । 





বহুবিবাহ । ২১৩ 


দ্বিজাভিদিশের প্রথম বিবাহে অবর্ণা কন্তা প্রশত্তা বলিয়। নির্দেশ 
আছে, তখন অসবর্ণা কন্যা অপ্রাশস্তা, নিষিদ্ধা নহে । কিনতু 
এই ব্যবস্থা মনুবচনের অর্থ দ্বারাও সমর্থিত নহে, এবছ, অন্ান্ত 
খফিবাক্যেরও সম্পূর্ণ বিকদ্ধ। মন্ুবচনের অর্থ এই, « দ্বিজাতিদিগের 
প্রথম বিবাহে সবর্ণা কনা প্রশস্তা অর্থাৎ বিহিতা”॥ বর্ণ কন্যার 
বিধান দ্বারা অসবর্শা কন্ার নিষেধ অর্থবশতঃ সিদ্ধ হইতেছে । 
প্রশস্তশব্দের এই অর্থ অসিদ্ধ বা অপ্রসিদ্ধ নহে ; 

অসপিগ্ডা চ যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ | 

সা প্রশস্ত। দ্বিজাঁতীনাঁৎ দারকর্ম্মণি মৈথুনে ॥ ৩। ৫। 

যে কন্যা মাতা ও পিতার অসপিও ও অসগোত্র' তাদু শী ঝন্য 

দ্বিজাতিদিগের বিবাহে প্রশস্তা | রঃ 
এই মন্ুবচনে অসপিণ্ডা ও অসগোৌত্রা কন্তা বিবাহে প্রশস্তা বলিয়া 
নির্দেশ আছে। এ স্থলে, প্রশস্তীপদের অর্থ বিহিতা ) অর্থাৎ 
অসপিওা ও অসগোত্রা কন্যা বিবাহে বিহিতা। এই বিধান দ্বারা 
সপিওা ও অগৌত্রা কন্যার বিবাহনিবেধ অর্থবশতঃ সিদ্ধ হইয়| থাকে । 
কিন্তু কবিরত্র মহাশয়ের মতানুনারে, এই ব্যবস্থা হইতে পাঁরে, যখন 
অসপিওা ও অসগোত্রা কন্যা বিবাহে প্রশক্তা বলিয়া নির্দেশ আছে, 
তখন সপিগ্ডা ও সগ্গোত্রা কন্তা বিবাহে অপ্রশস্তাঃ নিষিদ্ধ! নহে; 
অর্থাৎ সপিও! ও সগেত্রা কন্তা বিবাহে দোষ নাই। এরপ ব্যবস্থা 
যে কোনও ক্রুষে শ্রদ্ধেয় নহে, ইহা বলা! বাহুল্যমাত্র । 

কিঞ্চ, প্রথম বিবাহে অসবর্ণীনিষেধ কেবল অর্থবশতঃ সিদ্ধ নহে ? 
শাস্ত্রে তাঁদুশ বিবাহের প্রত্যক্ষ নিবেধও লক্ষিত হইতেছে । যথা, 


ষত্রুবিটশূদ্রকন্যাস্ত ন বিবাহ্া দ্বিজাতিভিঃ। 
বিবাস্থ। ত্রাক্মণী পশ্চাদ্ধিবাস্থাঃ কচিদেব তু (২) ॥ 





(২) বীরমিতোদয়ধৃত বরক্ধাওপুরাঁণবচন । 


২5১৪ বহুবিবাহ । 


দ্বিসাতিরা ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুক্রকন্যা বিবাহ করিবেক না ১ ভাহারা 
বাক্গণী অর্থাশ সবর্ণাবিৰাহ করিবেক 3) গম্চাঁৎ, অর্থাৎ আশ্রে 
সবর্ণ বিবাহ করিয়া, স্থলবিশেষে ক্ষজ্রয়াদি কন্যা বিবাহ করিতে 
পারিবেক | ূ 
দেখ, এস্থলে অখ্রে সবর্ণাবিবাহবিধি ও অসবর্ণাবিবাহনিষেধ স্পষ্টা- 
ক্ষরে প্রতিপাদিত হইয়াছে । আর, 


অলাভে কন্যায়াঃ স্নাতকব্রেতং চরে অপিব ক্ষত্রি- 
়ায়াং, পুভ্রসুৎপাদয়েৎ বৈশ্যায়াহ বা শৃদ্রায়াঞ্চে- 
ত্যেকে (৩)। 


নজাভীয়। কন্যার অপ্রাপ্ডি ঘটিলে, স্নাঁতকব্রতের অনুষ্ঠান অথব! 
ক্ষত্রিয়! বা বৈশ্যকন্যা বিবাহ করিৰেক। কেহ কেহ শুক্রকন্যাবিবা- 
হেরও অনুমতি দিয়] খাকেন। 


এই শান্ত্রে সজাতীয়া কন্ঠার অপ্রাপ্তিস্থলে ক্ত্রিয়াদিকন্যাবিবাহ্‌ 
বিহিত হওয়াতে, সজাতীরা কন্তাঁর প্রাপ্তি সম্তবিলে প্রথমে অনবর্ণা- 
বিবাহনিষেধ নিঃসংশয়ে প্রৃতিপন্ন হইতেছে । এজন্যই নন্দপণ্ডিত, 
অথ ব্রাহ্মণম্ত বর্ণানুক্রমেণ চতত্র! ভার্ধ্যা ভবস্তি।২৪।১। 
বর্ণানুক্রমে ব্রাক্ষণের চারি ভারা হইয়া খাঁকে | 
এই বিষ্ুবচনের ব্যাখ্যাস্থলে লিখিয়াছেন, 


“তেন ব্রাঙ্গণন্ ব্রান্মণীবিবাঁহঃ প্রথম ততঃ ক্ষান্তর- 


যাদিবিবাহঃ অন্যথা! রাজন্যাপুর্ব্যাদি নি মিভ প্রায় 
শ্চিতগ্রনজঃ” (৪)। 


অতএব, বরাক্ষণের ব্রাঙ্মপীবিবাহ প্রথম কর্তব্য ; ত২পরে ক্ষতরিয়াঁদি 
কন্তাবিপাহ ১ নতুবা, রাঁজন্যাপুব্বীপ্রভৃতিনিমিত প্রায়স্চিজ্ত ঘটে । 





(৩) পরাশরভাষ্য ও বীর মেবোদয়ধৃত পঠীনসিবচন ! 
(8. কেশনটবজয়স্তী | 


বস্থাধিবাছ। ২১৪ 
| টা রাজন্যাপৃবী দ্বাদশরাত্রং চরিত্বা নির্বিশেং 
তাগৈধৌপগচ্ছেৎ বৈশ্যাপৃর্বী তগ্তরুচ্ছুৎ শৃদ্রাপূ্বী 

কচ্ছাতিকচ্ছ্ম্‌ (৫)। 
যে ব্রাঙ্গণ রাঁজন্যাপুব্বী অর্থাৎ প্রথমে ক্ষত্রিযকন্যা বিবাহ করে, 
সে ছাদশরাত্রবরতরূপ প্রারশ্চিত্ত করিয়া, সবর্ণার পাণিগ্রহণপুর্ব ক, 
ভাহারই সহিত সহব:স করিনেক ; টবশ্যাপুববাহইলে অর্থাৎ প্রথমে 
ইৈশ্যকন্যা বিবাহ করিলে তগ্রকচ্ছ,' শৃদ্রাপুবঁ হইলে অর্থাৎ 
প্রথমে শুক্রকন্য। বিবাহ করিলে কৃচ্ছুণতিকুচ্ছ, প্রারস্চিত করিবেক। 
দেখ, প্রথমে অসবর্ণ] বিবাহ করিলে, শীল্ত্রকারেরা, প্রারস্চি্ত করিয়া 
পুনর্বার সবর্ৃবিবাহ ও *সবর্ণারই সহিত সহবাস করিবার স্প্ট বিধি 
দিয়াছেন । অতএব, প্রথমে অসবর্ণাবিবাহ অপ্রশস্ত, নিষিদ্ধ নহে 
কবির মহাশয়ের এই ব্যবস্থা কোনও অংশে শাঙ্রানুমত বা ন্তারানু- 
গত বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না । 


_দ্বিজাতিদিগের পক্ষে প্রথমে অসবর্ণাবিবাহ অপ্রশস্ত, নিষিদ্ধ 
নহে) এই ব্যবস্থা প্রদান করিয়া, দৃষ্টান্ত দ্বারা উহার সমর্থন করিবার 
নিমিত্ত, কবিরত্ব মহাশয় কহিতেছেন, 

“উদাহরণও আছে। আথস্তা মুনি জনকছ্হিতা লোপামুদ্রাকে 
প্রথমেই বিবাহ করেন; খধাশৃঙ্গ মুনি দশরখের উরস কন্যা 

: প্রথমেই বিবাহ করেন। যদি অবিথি হুইত তবে বেদবহিভূতি কর্ম 
মহুর্ষিরা করিতেন ন1 | এবং 'জৈনীধব্য খষি হিমালয়ের একপর্ণ 
নামে কন্তা প্রথমেই বিবাহ করেন | দেবল খষি দ্বিপর্ণা নামে 
কন্তাকে বিবাহ করেন] হিমালয় পর্বত ব্রাঙ্ষণ নহে। অতএব 
অসবর্ণা] প্রথম বিবাহে প্রশস্ত নে নিষিদ্ধাও নছে। ক্ষভিয়- 


77777: 


(৫) প্রায়শ্চত্তবিৰেকধূত শ।তাঁতপব$ন। 


২১৬ বহুবিবাহ । 


জাতিও প্রথমে অসবর্ণাধিবাছ করিয়াছেন | যযাঁভি রাজা শুক্রের 

কন্। দেবজানীকে বিবাহ করেন ” ৬)) 
এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, যখন শাস্ত্রে স্প্ট ও প্রত্যক্ষ নিষেধ দু 
হইতেছে, তখন কোনও কোনও মহর্ষি প্রথমে অপবর্ণা বিবাহ করিয়া 
ছিলেন, অতএব তাদশ বিবাহ নিষিদ্ধ নহে, এরূপ অনুমানসিদ্ধ 
ব্যবস্থা গ্রান্থ হইতে পারে না। সে যাহা হউক, কবিরত্ব মহাশয়ের 
উদ্িখিত একটি উদাহরণ দেখিয়া, আমি চমংকত হইয়াছি। সেই 
উদাহরণ এই; “ বষাতি প্লাজা শুক্রের কন্যা! দেবজানীকে বিবাহ 
করেন?” । যযাঁতি রাজ। ক্ষত্তিয়, শুক্রাচার্য্য ব্রাহ্মণ ; ষযাতি ক্ষন্তিয় হইয়া 
ব্রাহ্মণকন্তা৷ বিবাহ করিয়াছিলেন ॥ কি আশ্চর্য্য ! কবিরত্ব মহাশয়ের 
মতে এ বিবাহও নিষিদ্ধ ও অবৈধ নহে । ইহা, কোধ করি, এ দেশের 
এর্বসাধারণ লোকে অবগত আছেন, বিবাহ দ্বিবিধ অনুলোম বিবাহ 
ও প্রতিলোম বিবাহ । উৎকষ বর্ণ নিরুউ বর্ণের কন্ঠা বিবাহ করিলে 
এঁ বিবাহুকে অনুলৌম বিবাহ, আর, নিক্কট বর্ণ উৎক্ক্ট বর্ণের 
কন্যা বিবাহ করিলে এ বিবাহ্‌কে প্রতিলোম বিবাহ বলে। স্থল- 

: বিশেষে অন্ুলোম বিবাহ শান্্রবিছিতঃ সকল স্থলেই প্রাতিলোম 
বিবাহ স ব্বতোভাবে শাম্্রনিষিদ্ধ । 

5১1 নারদ কহিয়াছেন, 

আন্লোম্যেন বর্ণানাং যজ্জন্ম স বিধি স্মৃতঃ। 

প্রাতিলোম্যেন যজ্জম্ম স ড্ঞেয়ো বর্ণসস্করঃ (৭) ॥ 


ত্রাঙ্মণাঁদিবর্ণের অনুলোমক্রমে যে জন্মঃ ভাঁহাই বিধি বলিয়] 
গরিগশিত £ প্রতিলোনক্রমে যে জন্ম তাঁহাকে বর্ণসন্কর বলে । 


২। ব্যাস কহিয়াছেন, 





€৬) ৰছবিবাহরাহিত্যরাহিত্য নির্ণয়, ১০ পৃষ্ভী। 
(1) নারদসংছিতা, ছাদশ বিবাদপদ। 


বহুবিবাহ? ২১৭ 


অধমাঁছুভমায়ীন্ত জাঁতঃ শৃদ্রোধমঃ স্মৃতঃ (৮)। 


নিকট বর্ণ হইতে উৎকৃষ্টবর্ণার গর্ভজাঁত সম্ভান শুক্র অপেক্ান্ড 
অধম। 


৩। বিষ কহিয়াছেন, 

সমানিবর্ণাস্থ পুক্রাঃ মমানবর্ণা ভবন্তি। ১৬। 51 
অন্থলোমাস্থ মাতৃবর্ণাই | ১৩। ২। 
প্রতিলোমাঁনু আর্্যবিগর্হিতাঃ | ১৬। ৩1 (৯) 


সবর্ণাগ্ভজাত পুভ্রেরা সবর্ণ অর্থাৎ পিতৃজাঁতি পরাণ হয়| ১1. 
অনহলাননিধানে অসবর্ণাগর্তজাত পুজেরা মাঁতবর্ণ অর্থাৎ মাতৃ 
জাতি প্রাপ্ত হয় (২। প্রতিলোমবিধাঁনে অসবর্শাগর্তজাত পুঞ্রেরা 
আঁধ্যবিগরহিত অর্থাৎ ভদ্র সমাজে হেয় হয়। 


৪ । গৌতম কছিয়াছেন, 
প্রতিলোমাস্ত ধর্মহীনাঃ (১০)। 


প্রতিলেমিজেরা ধর্মহীন, অর্থাৎ শ্রুতিবিহিত ও স্থৃতিবিহিত 
ধম্সে অনধিকাঁরী। 


৫ দেবল কহিয়াছেন, 


তেষাঁৎ সবর্ণজাঃ শরেষ্টান্ডেভ্যোহত্বগন্গলোমজাঃ ] 
অন্তরালা বহিরর্ণাঃ প্রথিতাঁঃ প্রতিলোমজাঃ (১5) ॥ 
নানাবিধ পুজের মধ্যে অবর্ণজেরা শ্রেষ্ঠ ; 'অনুলোঁমজেরা সবর্ণজ 


অপেক্ষা নিকৃ, ভাহারা অন্তরাল অর্থাৎ পিহবর্ঁ ও মাতৃবর্ণের 


মধ্যবর্তী; আর পরভিলোমজেরা বিবর্ণ অর্থা বণধর্মবেহিদ্কৃত 
বলিয়া পরিগণ্তি | 





(৮) বাসসংহিতা, প্রথম অধ্যায় । 
(৯) বিস্কুসঘহিতা । 

(১০) গোতমসংভিভা, চতুর্থ অধ্যায় ॥ 
(১৯) পরাশরভাষ্য দ্বিতীয় অধ্যায়ধূত । 


২৮ 


২১৮ বন্ছবিবা। 


*%। মাধবাচার্ষ্য কহিয়াছেন, 

প্রতিলোষজাস্ত বর্ণবাহ্ত্বাৎ পতিত1 অধমাঁ (১২) 
পাডিলোমজেরা বর্ণধন্্তিস্কৃত, অতএব পতিত ও অধম) 

৭। জীযুতবাহন কহিয়াছেন, 

প্রতিলোমপর্িণয়নৎ সর্বখৈব ন কার্ধ্যম্‌ (১৩) | 


প্রতিলোমবিবাঁহ কদাচ দরিতবক না 
রেখ, মারনপ্রহতি প্রতিলোধ বিবাহকে স্পটীঞ্ষরে অবৈধ বলির! 
মির্েশ করিরাছেন। কবিরত্ মহাশয়ের উনবাহাত ববাতিদেবজানীবিবাহ 
.প্রতিলোম বিবাহ হইদতছে। প্রতিলোম বিবাহ যে অর্বতোভাবে 
শাস্রবিগর্থিত ও ধর্মবহি ভূতি কর্ম, কবিরত্ব মহাশরের সে বোধ নাই ও 
এক্জন্য তিনি, “ ক্ষত্ত্িয়জাতিও প্রথম অনবর্ণা বিবাহ করিয়াছেন ৮, 
এই ব্যবস্থা নির্দেশ করিয়া, তাঁহার প্রাঘাণ্যার্ধে যবাতিদেবজাঁনী- 
বিবাহ উদাহরণস্থলে বিন্যস্ত করিয়াছেন । 
কবিরত্ব মহীশয়, খষিদিগের প্রাথমিক অসবর্ণাবিবাহের কতিপয় 
উদাছরণ প্রদর্শন করিয়া, লিখিয়াছেন, “যদি অবিধি হইত তবে 
বেদবহিভূতি কর্ম মহর্বিরা করিতেন না”। ইহার তাঁৎপর্য্য এই, 
মহধিরা শাল্্রপারদনর্ ও পরম বার্শিক ছিলেন; স্ৃতরাৎ, তাহারা 
অবৈধ আচরণে প্রত্ত হইবেন, ইহা সম্ভব নহে । যখন, তাহারা 
গ্রুথমে অসবর্মা বিবাহ করির্লাছেন, তখন তাহা কোনও ক্রেমে অবৈধ 
নহে । এ বিষয়ে ব্যক্তব্য এই যে, মহর্ষিরা বা অন্যান্য মহং ব্যক্তিরা 
অবৈধ কর্ম করিতে পারিতেন ন!, অথবা করেন নাই, ইহা নিরবস্থিম্ন 
অবোধ ও অন[ভিজ্ঞের কথা । যখন ধর্মবশান্দ্রে প্রথমে অসবর্ণাবিবাহ 





(১২) পরাঁশরভাষ্য, ছ্িতীয় অধ্যায়! 
£১৩) দায্ভাঁগ | 


বহুবিবাঁছ 1 ২১৯ 


সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ দৃষ্ট হইতেছে, এবং বখন প্রাতিলোম বিবাহ সর্ব্বতো- 
ভাবে শাব্রবহি তি ও ধর্মবিগর্থিত ব্যবহার বলিরা পরিগণিত্ত 
হইয়াছে, তখন কোনও কোনও খষি প্রথমে অসবর্ণা বিবাহ, অথবা 
কৌনও রাজা প্রতিলোম বিবাহ করিয়াছিলেন, অতএব তাহা অবৈধ 
নহে, কাহার ধর্মশীস্ত্রে সামান্যকূপ দৃষ্টি ও অধ্ধকার আছে, তাদশ 
ব্যক্তিও কদাচ ঈদশ অসঙ্গত নির্দেশ করিতে পারেন না। 
বৌধারন কহিয়াছেন, 
অন্থর্তন্ত যদ্দেবৈদু নিভির্যদন্থুভিতম্‌। 
নান্ুষ্ঠেয়ৎ মন্ুষ্যৈন্তদ ্তৎ কর্ম সঘাচরেৎ (১৪) ॥ 
দেবগণ ও মুনিগণ যে সক্চল কর্ন করিয়াছেন, মনুষ্যের পক্ষে 
তাহ কর! কর্তব্য নহে ? তাহার! শাস্দ্োক্ত কর্াই করিবেক । 
ইহা দ্বারা স্পট প্রতিপন্ন হইতেছে, দেবতারা ও মুনিরা এন্ূপ অনেক 
কর্ম করিরাছেন, বে তাহা মন্থুধ্যর পক্ষে কোনও মতে কর্তব্য নহে; 
এজন্য মনুষ্যের পক্ষে শাস্ত্রোক্ত কর্ষের অনুষ্ঠানই ব্যবস্থাপিত হইয়াছে । 
আপস্তম্ব কছিয়াছেন, 
দৃষ্টো ধর্মবব্যতিক্রম সাহসঞ্চ নহতাম্‌।২/১/১৩,৮। 
তেখাঁৎ তেজোবিশেষেণ গ্রত্যবায়ে। ন বিদ্যতে।২ ৬১৩।৯ 
তদস্বীক্ষ্য প্রধুঞ্জানঃ শীদত্যবরহ । ২। ৬। ১৩। ১০। 


নহ্ৎ লোকদিগের ধর্মানজ্ৰন ও অট্টধ আচরণ দেখিতে পাওয়া 
যাঁয়। ভীহাঁরা তেজীয়ান, তাভাতে তীহাদের প্রত্যবাঁয় নাই 
সাঁদারণ লোকে, তদ্দর্শনে তদনৃবন্তী হইদা চললে, এককাঁলে উৎ- 
অন্্ হয়। 


ই দ্বার! স্পট প্রতিপন্ন হইতেছে, পুর্ববকালীন মহৎ লোকে অবৈধ 
আচরণে দুষিত হুইতেন। তবে তাহারা তেজীয়ান্‌ ছিলেন. এজন্য 


25৪) গরাশিরভাঁষ্াধুত 


২২০ 'বহুবিবাহ ! 


. অবৈধাচরণনিবন্ধন প্রত্যবারগ্রস্ত হইতেন না । এক্ষণে, সকলে বিবেচনা 
করিয়া দেখুন, “যদি অবিধধি হইত তবে বেদবহি্ভূত কর্ম্য মহুর্ষিরা 
করিতেন না”, কবিরত্ব মহাশয়ের এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত হইতে পারে কি 
না। যদি মহর্ধিরা অবৈধ কর্মের অনুষ্ঠান না করিতেন, তবে “মুনিগণ 
যে সকল কর্ম করিয়াছেন, মন্তুষ্যের পক্ষে তাহা করা কর্তব্য নহে” 
বোঁধায়ন নিজে মহর্ষি হইয়া এরূপ নিবে করিলেন কেন ; আর, মহর্ষি 
আ'পস্তত্বই বা যহৎ লোকের অবৈধ আঁচরণ নির্দেশপুর্ববক, “তন্দর্শনে 
তদনুবরতর্ন হইয়া চলিলে, এককালে উৎসন্ন হয়”, এরূপ দৌষকীর্তন 
করিলেন কেন। 


কবিরত্ব মহাশয়ের দ্বিতীয় আপত্তি এই ;_ 


“তহি কিং সর্ব অসবর্ণ অঞ্রে দারকর্ম্মণি তুল্যৎ দ্বিজীতীনাম- 
প্রশস্ত ইত্যত আহ 
কামতন্ত প্ররৃভানামিম'৪ তুযুঃ ক্রমশোবরাঃ |. 
দ্বিজীতির সকল অসবর্ণা প্রথম বিবাহে তুল্য অপ্রশস্তা নছে 

কিন্তু কাঁমতঃ অর্থাৎ ইচ্ছীক্রমে প্রথম বিবাহে প্রবৃত্ত দ্বিজাতির 

এই ক্রমে শ্রেষ্ঠ বৈশ্তের শৃত্রা জী অপেক্ষা! বৈশ্য স্ত্রী শ্রেষ্ঠা ! 

কষত্রিয়ের শুদ্রা! অপেক্ষা বৈশ্যা বৈশ্ঠা অপেক্ষা ক্ষত্রিয় শরষ্ঠা। 

ব্রাঙ্ধণের শুর! অপেক্ষা! বৈশ্য। বৈশ্ঠা অপেক্ষ। ক্ষত্রিয়! ক্ষভিয়! 

অপেক্ষ ব্রা্ষণী ভার্যয। শ্রেষ্ঠা | কামতঃ এই শব্দ প্রয়োগ খখকাতে 

যে কাম্য বিবাহ এমন নছে+ঃ (১৫) 
কবিরত্ব মহাশয় ধর্মশাস্ত্রব্যবসায়ী নহেন? সুতরাং মন্ুবচনের 
প্রকৃত পাঠ ও প্রকৃত অর্থ অবগত নহেন। জীমুতবাহনপ্রণীত 
দায়ভাগ, মাধবাচার্যযপ্রণীত পরাশরভাষ্য, মিত্রমিশ্রপ্রণীত বীর- 
মিত্রোদয়, বিশ্বেশ্বর ভটউটপ্রণীত ঘদনপারিজাত প্রভৃতি গ্রন্থে দৃষ্টি 





(5৫) বহুবিবাঁহ্রাহিত্যারাহিত্/নির্ণর়। ১১ পৃষ্টা । 


বহুবিবাছ। ২২5 
খাকিলে, বচনের প্রকৃত পাঠ জানিতে পারিতেন এবং তাহা হইলে, 
বচনের প্রকৃত অর্থও অবগত হইতে পারিতেন । মন্ধুবচনের যে ব্যাখ্য! 
লিখিয়াছেন, তাহা তীহার সম্পূর্ণ কপোলকম্পিত ১ আর, বচনে 
“কামতঃ এই শব্ষের প্রয়োগ থাকাতে যে কাম্য বিবাহ এমন নহে 
এই যে তাৎপর্য্যব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাও সপ্পুর্ণ কপোলকম্পিত। 
তর্কবাচম্পতিপ্রকরণের প্রথম পরিজ্ছেদে এই বিষয় বিস্তর আলো- 
চিত হইয়াছে (১৬); এ অংশে নেত্রসঞ্চারণ করিলে, কবিরত্ব মহাঁশয় 
মন্ুবচনের প্রকৃত পাঠ ও প্ররুত অর্থ অবশ্থত হইতে পারিবেন । 

কবিরত্ব মহাশয়ের তৃতীয় আপত্তি এই +-_- 


« স্থমত স্থাপনার্থে অপর এক অশ্রুত কথা! লিখিয়াছেন 
বিবাহ তিবিধ নিত্য নৈিত্তিক কাম্য | নিত্য বিবাহ কি প্রকার 
বুঝিতে পারিলাম নী ” (১৭) | 


এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, ধর্মশাস্ত্রে দৃষ্টি ও অধিকার নাই) এজন্তা, 
কবিরত্ব মহাশয় নিত্যবিবাহ কি প্রকার তাহা বুঝিতে পারেন নাই। 
“ নিত্যকর্মজ্ঞাপনার্থে াহা লিখিয়াছেন । যথা 
নিত্যৎ সদ! যাবদাযুর্ন কদাচিদতিক্রমেৎ | 
উপেত্যাতিক্রমে দোৌঁষআ্চতেরত্যাগচোঁদনাঁৎ | 
কলা শ্রুতেবী্দিয়া চ তন্নিত্যমিতি কীর্তিতম্‌ ॥ ইতি 
মে সকল নিত্যাদিপদপ্রয়োগও বিবাঁহবিধানবচনে দেখি ন। (১৮)1১? 


ধর্মশান্জে দৃষ্টি ও অধিকার থাকিলে, কবিরত্র মহাশয় দেখিতে 
পাঁইতেন, তীহার উল্লিখিত কারিকায় নিত্যত্বনাধক যে আটটি হেতু 





(১৬) এই পুস্তকের ৯ পৃষ্ঠা হইতে ২৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত দেখ । 
(১৭) বহুবিবাহরাহি তাঁরাহিত্য নির্শর, ১৫ পৃষ্ঠা । 
(১৮) ব্ৰিবাহ্রাহিত্যারাহিত্য নির্ণয়, ১৫ পুষ্ট] । 


২২২ বহুবিবাহ । 


. নিরপিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ফলশ্রুতিবিরহরূপ হেতু যাবতীয় বিবাহ- 
বিধানবচনে জাত্তবল্যমান রহিয়াছে, (১৯)। 

“তবে দোঁষশ্রুতি প্রযুক্ত নিত্য বলিবেনঃ তাঁছাই দোষ 
অবণের বচন দর্শিতি হইয়াছে, যখ।! অনাঅমী ন তিষ্টেত দিনমেক- 
মপি দ্বিজ ইত্যাদি কিন্তু সে বচনে দোষশ্রতি নাই কারণ সে 
বচনে পরীয়শ্চিতীয়তে এই পদপ্রয়োগ আছে তাহার অর্থ 
শ্রায়প্চিতীবাঁচরতি প্রায়াশ্চিভবণন্‌ পুকষের ম্তার আচরণ 
করিতেছেন এ অর্থে প্রীয়শ্চিতাহ দোঁষ খবি বলেন নাই যদি 
দোষ হইত তবে প্রায়শ্িত্তং সমাচরেৎ এই বিধি করিয়া 
লিখিতেন”? (২০) 

অনাশ্রমী ন তিষ্টেতু দিনমেকমপি দ্বিজঃ 

আশ্রমেণ বিন! তিষ্ঠন্‌ “প্রাঁয়স্চিভীয়তে” হি লঃ ॥ 

দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাক্ষণ। ক্ষত্রিয়, উৈশ্য এই তিন বর্ণ আশ্রম বহীন 
হইর' এক দিনও থাঁকিবেক না) বিনা আশ্রমে অবস্থিত হইলে 
পাতকগ্রন্ত হয়। 
এই দক্ষবচনে যে « প্রায়শ্চিন্ীয়তে » এই পদ আছে, তাহার অর্থ 
“প্রায়শ্চিতার্থ দৌবভাগী হয়» অর্থাৎ এরূপ দৌষ জন্মে যে তঙ্জন্য 
প্রায়শ্চিত্ত করা আবশ্যক । অতএব, উপরি দর্ণিত বচনব্যাখ্যাতে এ 
পদের অর্থ “পাঁতকগ্রস্ত হয় ” ইহা লিখিত হইয়াছে। বিনা আশ্রষে 
অবস্থিত হইলে প্রায়াশ্তি্তার্থ দোঁধভাগী হয়, এ কথা বলাতে, 
আশ্রমের অনবলম্বনে স্পট দৌষস্রুতি লক্ষিত হইতেছে; স্থৃতরাঁং 
আশ্মাবলম্বন নিত্য করব । কিন্তু, কবিরত্র মহাশরের মতে * প্রায়- 
শ্চিতীয়তে ” এই পদ প্রায়স্িততার্থ দোষবোধক নহে; “প্রারশ্চিতী 
ইব আচরতি, প্রায়শ্চিততবান্‌ পুঁকষের ন্যার আচরণ করিতেছেন,” 





(১৯) এই পুস্তাকর ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮ পৃষ্ঠা দেখা 
(২) বৃ্বিবাহ্রাভিত্যারাহিত্যনিয়, ১৬ পৃষ্ঠ; 


বহুবিবাহ । হইত 


তাহার বিবেচনায় ইহাই “ প্রায়স্চিভীয়তে ” এই পদের অর্থঃ 
“ প্রায়শ্চ্তার্থ দোষভাগী হয় ” এরূপ অর্থ অভিপ্রেত হইলে, যহ্র্ষি 
“প্রায়শ্চিত্ত সমাচরেং” « শ্রীয়শ্চিত্ত,করিবেক ” এরূপ লিখিতেন। . 
শুনিতে পাই, তর্কবাচম্পতি মহাশয়ের ন্যায়, কবিরত্ব মহাঁশয়েরও 
ব্যাকরণ শীস্তে বিলক্ষণ বিদ্ভা আছে ; এজন্য, তীহার ন্যায়। ইনিও, 
ব্যাকরণের সন্থারতা লইয়া, ধর্মশান্ত্রের শ্রীবাভঙ্গে প্রনৃত্ত হইয়াছেন । 
প্রথমতঃ প্রারস্চিতার্থ দোষভাগী পুকবের ন্যায় আচরণ করে, এ কথা 
বলিলে দোষশ্রুতি সিদ্ধ হয় না, এরূপ নহে । যেরূপ কর্ম করিলে প্রায়- 
শ্চত্ত করিতে হয়, বে ব্যক্তি নেরূপ কর্ম করে, তাহাকে প্রায় শ্িতার্থ 
দোঁষভাগী বলে) কৌনও ব্যক্তি এরূপ কর্ম করিয়াছে যে তজ্জন্য সে. 
প্রায়শ্চিত্ার্থ দোঁফভাগীর তুল্য হুইয়াছে, এরপ নির্দেশ করিলে, মে 
ব্যক্তির পক্ষে দোঁষশ্রুতি পিদ্ধ হয় না, বোধ করি, তাহা! কবিরত্র 
মহাশয় ভিন অন্যের বুদ্ধিপথে আদিতে পাঁরে না। দ্বিতীরতঃ, 
প্রচলিত ব্যাকরণের নিরমানুবন্তা হইয়া, বিবেচন। করিতে গেলে, 
ষদিই « প্রায়শ্চিভীয়তে ” এই পদ দ্বারা * প্রায়শ্চিত্ার্থ দোষভাগীর 
. তুল্য ” এক্সূপ অর্থই প্রতিপন্ন হর হউক কিন্তু খখিরা, সচরাচর, 
“ত্রীয়শ্চিতার্হ দোবভাগী হয়? এই অর্থেই এই পদের প্রয়োগ করিয়া! 
গিয়াছেন ; যথা, 
১। অকুর্ধবন্‌ বিছিতত কর্থা নিন্দিতঞ্চ সমাচরন্‌ | 
প্রসজংস্চেক্দ্িয়ার্েষু প্রায়শ্চিতীয়তে নরঃ ॥১১18৪1 (২১) 


বিহ্নিত কর্ম ত্যাগ ও নিষিদ্ধ কর্ত্ের অনুষ্ঠান করিলে, এবং 
ইজ্জির সেবায় অতিশয় আসক্ত হইলে, মনুষ্য “প্রায়স্চিভীর়ত 5১ । 


এ স্থলে কবিরত্র মহাশিয় কি “ প্রারশ্চিত্ীয়তে ” এই পদের “ প্রায় 
স্চিতার্থ দৌবভাগী হয়” এরূপ অর্থ বলিবেন না। যেব্যক্তি বিহিত 





(৯১) মন্ধুসংহিতা । 


২২৪ বহুবিবাহ । 


. কর্ম ত্যা করে ও নিষিদ্ধ কর্মের: অনুষ্ঠানে রত হয়, সে প্রায় 

শ্চিত্ার্থ দোষভাগী অর্থাৎ তজ্জন্য তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, 

ইহা, বোধ করি, কবিরত্ব মহাঁশরকে অগত্যা স্বীকার করিতে হইতেছে ॥ 

কারণ, বিহিতবর্জন ও নিবিদ্ধদেবন এই ছুই কথাতেই যাবতীর পাপ- 

জনক কর্ম অস্তুভূতি রহিয়াছে। ূ 

২, শৃড্রা শয়নমারোপ্য ব্রা্মণো যাঁত্যধোগতিম্‌ 
প্রায়শ্চিভীয়তে চাপি বিধিদৃষ্টেন কর্মবণী (২২)। 


ব্রাহ্মণ শুঙ্জা বিবাহ করিয়] অধোগতি প্রাপ্ত হয়; এবং শান্দরোক্ত 
বিধি আসাঁরে, “প্রাঁয়শ্চিতীয়তে” । 


৩। যন্ত পত্্যা সমৎ রাগান্মৈথুনৎ কীমতশ্চরেহ। 
তদৃত্রতৎ তন্য লুপ্যেত প্রায়শ্চিভীয়তে দ্বিজঃ (২৩) ॥ 


যে দ্িজ, বাঁনপ্রস্থ অনস্থায়। রাগ ও কাঁমবশতঃ স্দ্ীতোগ 
করে, তাহার ব্রতলোপ হয়, সে ব্যক্তি “প্রায়শ্চিভীয়তে?? 1 


এই ছুই স্থলেও, বোধ করি, কবিরত্ব মহ্বাঁশরকে স্বীকার করিতে 
হইতেছে, “প্রায়শ্চিত্তীয়তে” এই পদ “প্রীয়স্চিত্তার্থ দৌষভাগী হয়,” 
এই অর্থে প্রবুক্ত হুইয়াছে। বোধ হয়, ইহাতেও কবিরত্ব মহাশয়ের 
পরিতোষ জন্মিবেক না; এজন্য, তদর্থে স্পটতর প্রা ীন্তর প্রদর্শিত 
হইতেছে । 
অনাশ্রমী সংবহুসরং প্রাজাপত্যং কৃচ্ছৎ চরিত্বা 
আশ্রময়ুপেয়াৎ দ্বিতীয়েইতিরুচ্ছৎ তৃতীয়ে কুচ্ছাতি- 
কচ্ছমু অত উর্দা চান্দ্রায়ণম্‌ (২৪) । 





(২৯) মহাভারত, অনুষ্পাসনপর্র্ব, ৪৭ অধ্যায় 
(২৩) পরাঁশরভাষ্যধৃত কুম্জপুরাপ 
(৯৪) নিভাক্ষরা আয়শ্চি ধায় ধৃত ভাঙ্গীতবচন | 


ববিবছ। ২২৫ 


€য ব্টকি অংৰত্রকাঁল ক্াশ্ররবিহীন হইয়ও পাকে» বে আজ 1গত্য 
-, সকচ্ছু, আর়শ্চত্ত করিয়া, আশ্রম অবলম্বন করিবেক ; স্বিভীক্স রঞ্সরে 
অতি কৃষচ্ছু। তৃতীয় বঙুসরে কৃচ্ছাতিকচ্ছু, ত্পরে চাজ্জায়ণ করিবেক । 


এই শাস্ত্রে এক বৎসর, দুই বৎসর, তিন বৎনর, অথবা তদপেক্ষা 
অধিক কাঁল বিনা আশ্রমে অবস্থিত হইলে, পৃথক্‌ পুথক্‌ "প্রায়শ্চিত্ত, 
ও প্রীয়শ্চিত্তের পর আশ্রমাবলম্বন, অতি স্পমটীক্ষরে ব্যবস্থাপিত 
হইয়াছে? স্থতরাং, আশ্রমবিহীন ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ার্থ দোষভাগী হয়, 
সে বিষয়ে সংশয় বা আপত্তি করিবার আর পথ থাকিতেছে না ॥ 
অতএব, যদিও কবিরত্ব মহাশয়ের অধীত ব্যাকরণ অনুসারে অন্যবি্ 
অর্থ প্রতিপন্ন হয় ; কিন্তুঃ হারীত বচনের সহিত একবাক্যড়া করিয়া» 
দক্ষবচনস্থিত এপ্রায়শ্চিভীয়তে” এই পদের “প্রায়স্চিতার্থ দৌষভাগী 
হয়”, এই অর্মই ্থীকার করিতে হইতেছে । বস্তুতঃ, এ পদের এঁ 
. অর্থই প্রক্কত অর্থ। বৈয়াকরণকেশরী কবিরত্ব মহাশয়ের ধর্মশান্ত্রে 
দৃষ্টি নাই, বনুদর্শন নাই, তত্বিরণয়ে প্রন্ৃতি নাই, কেবল কুতর্ক 
অৰলহ্বলপূর্বাক প্রস্তাবিত বিষয়ে গ্রাতিবাদ করাই প্রকৃত উদ্দেশ্য 9 
এই সমস্ত কারণে প্রকৃত অর্থও অপ্রক্ৃত বলিয়। প্রতীয়মান হইয়াছে ॥ 
যাহ! হউক, এক্ষণে সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, বিনা আশ্রমে 
অবস্থিত হইলে, পাপস্পর্শ হয় কি না, এবং সেই পাঁপ বিমোচনার্থে 
প্রায়শ্চিত্ত করা আবশ্যক কি না; আর, অপক্ষপাত' হৃদয়ে বিচার 
করিয়া বলুন, “ বিনা আশ্রমে অবস্থিত হইলে প্রারশ্চিতীয়তে ” 
এ স্থলে “প্রায়শ্চিতার্ঘ দোষ খবি বলেন নাই”, এই তাৎপর্য্যব্যাখ্যা 
সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতামূলক, কবিরত্ব মহাঁশরের ইহা স্বীকার করা উচিত 
কি না। 


“এই শাস্তার্থপ্রযুক্ত পুর্ব পুর্ব কালে অনেক ব্রাঙ্গণ ক্ষভিয়, 
বৈশ্ঠের! সমাবর্তন করিয়াও বিবাঁছ ন। করিয়] স্নাতক হছইয়! 
খাঁকিতেন তাহার নিদর্শন পরাঁশর ও ব্যা্ খষ্যশৃঙ্গের পভ! 

২৯ 


২১৩ বছুবিবাঁছ। 


বিবাহ করেন নাই এবং ব্যাসপুত্র শুকের চারি পুত্র ছুরি কষ প্রত 
গৌর ভীহারাও বিবাস্থ করেন নাই এ পর্য্যন্ত বশিষ্ঠবংশ সমাপ্ত 
এবং যুধিষ্ঠির যুবর!জ হইয়। বহুদিন পরে জতুগৃহদীহে পলীয়ন 
করিরা চতুর্দশ বর্ষ পরে দ্রৌপদীকে বিবাহ করেন এই সকল : 
অনাশ্রমে দৌবাভীব দেখিতেছি বদি দোষ খাঁকিত তবে সে 
সকল মহ্থাস্ব! ধার্ষিক লোকে বিবাহ ন| করিয়! কাঁলক্ষেপণ করি- 
তেন না” (২৫) । 
আশ্রম অবলম্বন না করিলে দোষ হর না, দক্ষবচনের এই অর্থ স্থির 
করিয়া, অবলম্ষিত অর্থের প্রীমাণ্যার্থে, কবিরত্ব মহাশয়, যে সকল 
খধি ও রাজা বিবাহ করেন নাই, তন্মধ্যে কতকগুলির নাম কীর্তন 
করিয়াছেন; এবং কহিয়াছেন, “ এই সকল অনাশমে দোষাভাৰ 
দেখিতেছি, যদি দোষ থাকিত তবে দে সকল মহা! ধার্মিক লৌকে 
বিবাহ না করিরা কালক্ষেপণ করিতেন না”। ইতি পূর্ব দর্শিত 
হইয়াছে, কবিরত্ব মহাঁশর, দক্ষবচনের ব্যাখ্যা করিয়া, বিনা আশ্রমে 
অবস্থিত হইলে দোষ নাই, এই যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ 
্রাস্তিযূলক। তৎপূর্কে ইহাও দর্শিত হইয়াছে, পুর্বকাঁলীন মহৎ 
লোকে অট্বঘ আচরণে দুষিত হইতেন, তবে তাহারা তেজীয়ান্‌ , 
ছিলেন, এজন্য অবৈধাচরণনিবন্ধন প্রত্যবায়িগ্রস্ত হুইতেন না 
অতএব, যখন পুর্বদর্শিত শীস্্রসমূহ দ্বারা ইহ! নির্ধিবাদে প্রতিপাঁদিত 
হুইতেছে যে আশ্রমবিহীন হুইরা থাকা অবৈধ ও পাঁতকজনক কর্ম্ম ১ 
তখন, পুর্বকীলীন কৌনও কোনও মহৎ লোকের আচার দর্শনে, 
আশ্রমের অনবলম্বনে দৌষস্পর্শ হয় না, এরূপ ঘিদ্ধান্ত করা স্বীয় অন- 
ভিজ্ঞতাঁর পরিচরপ্রাদানমাত্র । বোধ হয়, কবিরত্ব মহাশিয়, কথকদ্রিগের 
মুখে পৌরাণিক কথা শুনিয়া, যে সংস্কার করিয়া রাখিয়াছেন; সেই 





(খ&) ৰহুবিবাহরাহিত্যারাহিত্যনিণয়ঃ ১৬ পৃষ্ঠা । 


বছবিবাহ। ২২৪ 


অংস্কীরের বশবন্তরঁ হইয়া, এই অদ্ভূত দিদ্ধান্ত করিয়াছেন। যে 
ব্যক্তি নিজে শাস্তজ্ঞ, তাহার মুখ হইতে এরূপ অপূর্ব সিদ্ধান্তবাক্য 
নির্থত হওয়া সম্ভব নহে। কোনও সম্পন্ন ব্যক্তির বাঁটীতে মহাভারতের 
কথা হইয়াছিল । কথা সমাপ্ত হইবার কিঞ্চিৎ কাঁল পরেই, বাঁটীর 
কর্তী জানিতে পারিলেন, ভীহার গৃহিণী ও পুত্রবধ্ু ব্যভিচারদোষে 
দুিতা হইয়াছেন। তিনি, সাতিশয় কুপিত হইয়া, তিরস্কার করিতে 
আস করিলে, গৃহিণী উত্তর দিলেন, আখি কৃন্ত্ী ঠাকুরাণীর, পরব 
উত্তর দিলেন, আমি দ্রোঁপদী ঠাকুরাণীর, দৃষ্টান্ত দেখিয়া চলিয়াছি। যদি 
বনুপুকবসস্ভোগে দৌষ থাকিত, তাহা হইলে এঁ ছুই পুণ্যশীলা প্রাত- 
স্মরণীরা রাজমহিবী তাহা করিতেন ন1। তাহারা প্রাত্যেকে পঞ্চ পুকষে 
উপগতা হইয়াছিলেন ১ আমরা তাহার অতিরিক্ত করি নাই। বাঁটীর 
কর্তা, গৃহিণী ও পুভ্রবধ্ধর উত্তরবাক্য শ্রবণ করিয়া, যেমন আপ্যায়িত 
হুইয়াছিলেন; আমরাও, কবিরত্ব মহাশয়ের পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তবাক্য 
শ্রবণ করিয়া, তদমুরূপ আপ্যায়িত হইরাছি। শ্াস্ত দেখিয়া, তাহার 
অর্থগ্রহ ও তাৎপর্্নির্ণর করিয়া, মীমাৎস। করা স্বতন্ত্র; আর, শাঙ্তে 
কোন বিষয়ে কি বিধি ও কি নিষেধ আছে তাহা ন! জানিয়া, পুরাণের 
কাহিনী শুনিরা, তদনুসারে মীমাংসা করা স্বতন্ত্র । | 
“তাহা তেও যদি .দোবশ্ুতি বলেন তবে সে অনাশ্রমী ন 
তিষ্টেদিতাঁদি বচন আগ্রিক দ্বিজের প্রকরণে নিরগ্নি দ্বিজ্ বিষয় 
নহে বদি এক্ষণে এ বচন নিরগ্নি বিষয় কেহ লিখিয়। থাকেন 
তিনি এ খধির মূলসংহিত। ন] দেখিয়া! লিখিরঠছেন” (২৬)। 
যদি কেহ উল্লিখিত দক্ষবচনকে নিরশ্মিদ্ধিজবিবয় বলিয়া ব্যবস্থা করিয়া 
থাকেন, তিনি খষির মূলসংহিত! দেখেন নাই ; কবিরত্ব মহাঁশর কি 
সাহসে ঈদৃশ অসঙ্গত নির্দেশ করিলেন, বলিতে পারা যাঁয় না॥ 





(২৬) বহুবিবাহরাহিত্যারাহিত্যনিণয়) ১৬ শৃষ্ঠা। 


ই২৮ বহুবিবাহ। 


তিনি নিজে মুলসংহ্তা৷ দেখিয়া ব্যবস্থা স্থির করিয়াছেন, তাহার 
কোনও লক্ষণ লক্ষিত হুইতেছে না) কারণ, মুলসংহিভায় এরপ 
কিছুই উপলব্ধ হইতেছে না যে, এ বচনকে নিরপ্মিদ্বিজবিষয় বলিয়া 
ব্যবস্থা করিলে, ন্ায়ান্থুগত হইতে পারে না। কবিরত্ব যহাশয় কি 
প্রমাণ অবলম্বন করিয়া ওরূপ লিখিয়াছেন, তাহা প্রদর্শন কর! উচিত 
ও আবশ্যক ছিল। ফলকথ! এই, দক্ষসংহিতাঁয় আশ্রমবিষয়ে যে 
ব্যবস্থা আছে, তাহা সর্বসাধারণ দ্বিজাতির পক্ষে; তাহাতে সাঁস্মিক 
ও নিরগ্সি বলিয়া কোনও বিশেষ দেখিতে পাওয়া! যায় না। যখন 
আশ্রমের অনবলম্বনে দৌবশ্রুরতি সিদ্ধ হইতেছে. তখন এ বচন 
উভয় পক্ষেই সমভাবে ব্যবস্থাপিত হওয়া উচিত ও আবশ্যক যথা, 


3১1 স্বীকরোতি যদা বেদৎ চরেদ্ধেদব্রতানি চ। 
রদ্মচারী ভবেতাবদূর্ধং ন্সাতো ভবেদৃগৃহী ॥ 


যত দিন বেদাঁধ্যয়ন ও আনুষঙ্গিক রতাঁচরণ করে, তত দিন বক্ষ" 
চারী; তৎপরে সমাবর্তন করিয় গৃহস্থ হয় । 


২। দ্বিবিধো। ব্রহ্মচারী তু স্মৃতঃ শাস্ত্ে মনীষিভিঃ | 
উপকুর্ববাণকন্তাদ্যো দবিতীয়ো নৈষ্ঠিকঃ স্মৃতঃ ॥ 


পণ্ডিতের! শাঁস্তে দ্বিবিধ ব্রক্ষচারী নির্দেশ করিয়াছেন, প্রথম 
উপকুর্ব/ণ, দ্বিতীয় নৈটিক । 


৩। যো গৃহস্থাশরমমাস্থায় ব্রহ্মচারী ভবেৎ পুনঃ । 
ন যতির্ন বনস্থশ্চ সর্বাশ্রমবিবর্জিতঃ ॥ 


ঘে ব্যক্তি গৃহস্থাশিম অবলম্বন করিয়! পুনরায় বক্ষচারী হয়, যভি 
অথবা বাঁনপ্রস্থ না হয়, সে সকল আশ্রমে ব্জির্ত। 


৪1 অনীশ্রমী ন তিষ্টেভ্‌ দিনমেকমপি দ্বিজ। 
আশ্রমেণ বিনা তিষ্ঠন্‌ প্রায়স্চিভীয়তে ছি সঃ ॥ 


বহুবিবাহ । ২২৯ 


ছি. আ+জমবিক্বীন হইয়া এক দিনও খাঁকিবেক না, বিনা 
আশ্রমে অবস্থিত হইলে, পাতকগ্রস্ত হয়| 


৫। জপে হোমে তথ! দানে স্বাধ্যায়ে চ রতন্ত যু. 
নাস তৎফলমাপ্পোতি কুর্বাণোহপ্যাশ্রমছ্যুতঃ ॥ 


'আশ্রমচ্যুত হইয়া জপ, হোম, দান, অথবা বেদাঁধ্যয়ন করিলে 
ফলভাগী হয় না। 


৬। এতেষামান্থুলোম্যৎ স্যাঁৎ প্রাতিলোম্যৎ ন বিদ্যতে | 
প্রাতিলোম্যেন যে! যাতি ন তম্মাঁৎ পাপকুভমঃ ॥ 


এই সকল আশ্রমের অবলম্বন অনুলোমক্রমে বিহিত, প্রতিলোম” 
ক্রমে নহে ? ফে পরতিলোমক্রমে চলে, তাঁহা অপেক্ষা! অধিক পাপাজ্মা 
আর নাই। 


৭1 মেখলাজিনদণ্ডেন ব্রহ্মচারী তু লক্ষ্যতে । 
গৃহস্থো দেবজ্ঞাদ্যৈরধিলোন্না বনাশ্রিত: ॥ 
ত্রিদণ্ডেন ষতিশ্চৈব লক্ষণানি পৃথক্‌ পৃথক্‌। 
যন্যৈতল্ক্ষণৎ নাস্তি প্রায়শ্চিতী ন চাশ্রমী (৭) ॥ 


মেখলা, অজিন ও দণ্ড বরহ্মচাঁরীর লক্ষণ; দেবযজ্ঞ প্রভৃতি গৃহস্থের 
লক্ষণ; নখলোমপ্রস্ভৃতি বাঁনএস্থের লক্ষণ ; ত্রিদণ্ড যতির লক্ষণ ; 
এক এক আশ্রমের এই সকল পৃথক পৃথক্‌ লক্ষণ » যাহার এই লক্ষণ 
নাই, সে ব্যক্তি প্রায়স্চিতী ও আশ্রমত্রষ্ট | " 
আশ্রমবিবয়ে মহর্ষি দক্ষ যে সকল বিধি ও নিষেধ কীর্ভন করিয়াছেন, 
তৎ সমুদয় প্রদর্শিত হইল। . তিনি তদ্বিষয়ে ইহাঁর অতিরিক্ত কিছুই 
বলেন নাই। এক্ষণে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, এই কর 
ধচনে যে ব্যবস্থা আছে, তাহা সর্বসাধারণ দ্বিজাতির পক্ষে সমভাঁবে 
বর্তিতে পারে না, যুলসংহিতায় এরূপ কোনও কথা লক্ষিত হইতেছে 





তে?) দক্ষদংহিতা, গ্রথন অধ্যায় । 


২৩৩০ খহুবিবাহ। 


. কিনা? দক্ষৌক্ত আশ্রমব্যবস্থা সাশ্মিক দ্বিজাতির পক্ষে, নিরস্মি দ্বিজা- 
তির পক্ষে নহে, এই ব্যবস্থা কবিরত্ব মহাশয়ের কপোৌলকম্পিত 
কি না) আর, “যদি এক্ষণে এ বচন নিরগ্রিবিষয় কেহ লিখিয়া 
থাকেন তিনি এ খষির মূলসংহ্বিতা ন! দেখিয়া লিখিয়াছেন ”, তদীয় 
এতাছৃশ উদ্ধত নির্দেশ নিতান্ত নির্ুল অথবা নিতান্ত অনভিজ্ঞতা- 
মুলক বলিয়া! পরিগণিত হুওয়া উচিত কি না। 

এসাগ্সিক ব্যক্তির স্ত্রীর যদি পূর্বে মৃত্যু হয় তবে তাহার দেই 
স্ত্রীকে এ অশ্নিছোত্র সহ্িত সেই অগ্নিতে দীহন করিতে হয় তবে 
তিনি তখন অগ্নিহোত্র রহিত হইয়] ক্ষণমীত্র খাঁকিবেন ন| কারণ 
নিত্যক্রিয়। লোপ হয় অতএব দ্বিতীয় বিবাহ করিয়া অগ্নিগ্রাহছণ - 
করিবেন এক দিবসও অনাশ্রমী থাকিবেন ন। এই অভিপ্রায়ে এ 
বচন লিখিয়াছেন | যদি নিরগ্নিবিষয়েও বলেন তবে দিনমেকৎ 
ন তিষ্ঠেৎ ইহ! সঙ্গত হয় না কীরণ নিরশ্ি দ্বিজের দশীহ দ্বাদ- 
শাহ পক্ষাশেঠচ । অশৌচ মধ্যে দ্বিতীয় বিবাহ কি প্রকারে 
বিধি হইতে পারে কারণ দিনমেকং ন তিষ্ঠেন্ত এই বচন নিরগ্নির 
পক্ষে সঙ্গত হয় ন! সাগিক পক্ষে উত্তম সাপ্পসিক অভিপ্রায়ে এই 
বচন কারণ অগ্সিবেদ উভগ্নান্থিত দ্বিজের স্ভুঃশৌচ অতএব 
দিনমেকং ন তিষ্ঠেতু এই বচন সঙ্গত হয় কারণ দেই বেদাগ্সি 
যুক্ত বান্তি সেই স্ত্রীকে দীহন করিয়া স্নান করিলে শুদ্ধ হুয় 
পরে বিবাহ করিতে পাঁরে প্রমাণ পরাশর সংহিতাঁর বচন | 


একা হাক্ছুধ্যতে বিপ্রো যোহপ্রিবেদসমন্থিতঃ | 
ত্রাহাৎ কেবলবেদপ্ত দ্বিহীনে! দর্শভির্দিনৈঃ” (২৮) ॥ 
যে দ্বিজ, বৈবাহিক অগ্মি রক্ষা করির।, প্রতিদিন তাহাতে যথা নিরমে 
ছোম করে এবং মৃত্যু হইলে দেই অশ্মিতে বাহার দাহ হয়, তাহাকে 
সাগ্থিক বলে, আরবে ব্যক্তির তাহ। না ঘটে? তাহাকে নিরগ্সি 


(২৮) বহাৰিবাহ্রাহিতারাহি/নিখয়, ১ ১৭ 4 পু । 
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বলে ১ অর্থাৎ যাঞ্ার- বৈবাহিক অশ্মি রক্ষিত থাকে, সে মাস্মিক ; 
আর, যাহার বৈবাহিক অশ্মি রক্ষিত না খাঁকে, সে নিরশ্সি। বিবাহ- 
কালে যে অশ্মির স্থাপন করিয়া বিবাঁছের হোম অর্থাৎ কুম্শত্তিকা করে, 
তাহার নাম বৈবাহিক অগ্মি। অচরাঁচর, বিবাহের হোঁম করিবার 
নিমিত্ত, হৃতন অশ্ি স্থাপন করে; কিন্ত কোনও কোনও পরিবারের 
রীতি এই, পুত্র জম্মিলে, অরণিমন্থুনপুর্র্বক অস্মি উৎপন্ন করিয়া, সেই 
অগ্মিতে আযুষ্য হোম করে, এবং সেই অশ্মি রক্ষা করিয়া তাহাতেই 
সেই পুত্রের চড়াকরণ, উপনরন, পাণিগ্রহণনিমিত্তক ছোমকার্য্য 
সম্পাদিত হয়। যাহার জন্মকালীন অগ্মিতেই জাতকর্ অবধি 
অস্ত্োতিক্রিয়! পর্যান্ত নির্বাহ হয়, সেই প্রক্কত সাম্মিক বলিয়া 
পরিগণিত । বেদবিহিত অগ্মিহোত্র, দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতি হোষ পাশ্মি- 
কের পক্ষে অনুল্পজ্বনীয় নিত্যকর্ম ৷ সর্ববসাধারণের পক্ষে ব্যবস্থা আছে, 
জননাশোচ ও যরণাশোঁচ ঘটিলে, ত্রাঙ্গণ দশ দিন, ক্ষত্রিয় দ্বাদশ 
দিন, বৈশ্য পঞ্চশ দিন শাস্ত্রোক্ত কর্মের অনুষ্ঠানে অনধিকারী 
হয়। কিন্তু, সাম্সিকের পক্ষে সগ্যঃশোচ, একাহাশোচ প্রস্ৃতি 
অশোচসক্কোচের বিশেষ ব্যবস্থা আছে; তদনুসারে কোনও সাগ্সিক 
স্নান করিয়া সেই দিনেই, কোনও সাগ্সিক দ্বিতীয় দিনে, ইত্যাদি 
প্রকারে বেদবিছিত অগ্মিহৌত্রাদি কতিপয় কার্য করিতে পারে 
তস্ভিন্ন অন্য অন্য শাস্ত্রোস্ত কর্মের অনুষ্ঠানে অধিকারী হয় না; 
অর্থাৎ অগ্মিছোত্র প্রস্ভৃতি কতিপয় বেদবিহ্িত কর্ত্বের অনুরোধে, 
কেবল তত্তৎ কর্ম্বের অনুষ্ঠানকালে শুচি হয়, তত্তৎ কর্ম সমাপ্ত 
হইলেই পুনরায় সে ব্যক্তি অশুচি হয়) সুতরাং, শীল্লোভ্ত অন্যান্য 
কর্ম করিতে পাঁরে না। যথা, 


১7 প্রত্যুহে্নাগ্রিতু ক্রিয়া । ৫। ৮৪। (২৯) 





(২৯) মন্ুসংহ্তা | 


৩২ বহুবিবাহ । 


অশৌচকাঁলে অগ্রিক্রিয়ার অর্থাৎ অক্সিহোত্রার্ি ছোঁদকার্ধ্যের 
ব্যাঘাত করিবেক না| 


ই। বৈতাঁমৌপাসনাই কার্য ক্রিয়াশ্চ শ্রতিচোদনাৎ 
1 ৩। 5৭1 (৩০) 


বেদবিধানবশতঃ অশ্পৌচকালে বৈতাঁন অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি 
হোম এবং ওপাসন অর্থং সাঁয়ংকাঁলে ও প্রাঁতঃকাঁলে কর্তব্য হো 
করিবেক | 


৩। অগ্নিছোত্রার্থৎ ানোপম্পর্শনাৎ শুচিঃ (৩১)। 
অগ্নিহোত্রের অনুরোধে স্বান ও আচমন করিয়া শুক হয়। 

৪ | উভয়ন্র দশাহানি সপিগাঁনামশৌচকম্‌। 
আানৌপস্পর্শনাভ্যাসাদ নি হোত্রার্থমর্থতি (৩২) ॥ 


উভয়ত্র অর্থাৎ জননে ও মরণে সপিওদিগের দশ্শাহ অশৌচ ; 
কিন্ত স্বান ও আঁচমন করিয়া অগ্নিহোত্রে অধিকারী হয় 


€। স্মার্তকর্মপরিত্যাথে পাছোরন্যত্র সুতকে । 
শ্রোতে কর্শণি তৎকালং আাতঃ শুদ্ধিমবাপু,াঁথ(৩৩)। 


গ্রহণ ব্যতিরিক্ত অশৌচ ঘটিলে, স্থৃতিবিহিত কর্দ্দ পরিত্যাগ 
করিবেক ; কিন্ত বেদবিহিত কর্মের অনুরোধে নান করিয়। তৎ্কাল- 
মাত্র শুচি হইৰেক । 


১। অগ্নিহোত্রাদিহোমার্থৎ শুদ্ধিস্তাৎকালিকী স্মৃতা। 
 পঞ্চযজ্ঞান্‌ ন কুব্বীত সাশুদ্ধঃ পুনরেব সঃ (৩৪) ॥ 





(৩০) যাঁজ্যবলক্ষ্যনংহিতা। 

(৩১) মন্বর্থমুক্তাবলীধৃত শওখলিখিভবচন | & 1 ৮৪। 
(৩৯) শ্ধিতত্বধৃত জাবাঁলবচন । 

(৩৩) মিতাক্ষরাপ্রায়শ্চিতাধ্যায়পুত বৈরাপ্রপাঁদবচন । 
€৩৪) পরাঁশরভাষ্যধ্ত গোভিলবচন | 


বহুবিবাহ । ২৩৩ 


অগ্নিহোত্র প্রচ্থুতি হোমকার্ষ্যের অনুরোধে তাৎকাঁলিক শুদ্ধি হস) 
অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদ্দি করিতে যত সময়. লাঁগে, ভাঁবৎ্কাল মাত্র 
শুচি হয়| কিন্তু পঞ্চ যজ্ঞ করিবেক না; কারণ, সে ব্যক্তি পুনরাহ 
'অশ্বচি হয় । 


৭1 ক্ুতকে কর্শাণাৎ ভ্যাগঃ সন্ধ্যাদীনাঁং বিধীয়তে। 
হোষও শোতে তু কর্তব্যঃ শুদ্া্নেনপি বা ফলৈঃ (৩৫) ॥ 


অআশোৌচকালে সন্ধ্যাবন্দন প্রভৃতি কর্ন পরিত্যা »রিবেক ; কিন্ত 
শুক্ষ অন্ন অথবা ফল দ্বারা শ্রোত অগ্নিতে হোম করিবেক | 


৮। হোমস্তত্র তু কর্তব্য শুষ্কান্েন ফলেন বা । 
পঞ্চযজ্ঞবিধানন্ত ন কার্ধ্যৎ স্ৃত্যুজম্মনোঃ ॥ ৪৪ ॥ (৩৬) 





€৩৪).কাত্যায়নীয় কর্মপ্রদীপ, অ্রয়োবিংশ খণ্ড । সন্ধ্যাবন্দনস্কলে বিশেষ 
বিধি আছে । যথা!» 

স্তকে মৃতকে চৈব সন্ধ্যাকর্ম সমাচরেৎ | 

মনসোচ্চারয়ন্‌ মন্ত্রান্‌ প্রাণায়ামমৃতে দ্বিজঃ (১) ॥ 

জননাশৌচ ও মরণাশৌচ ঘটিলে, দ্বিজ মনে মনে মন্দোচ্চারণ- 

পুর্ব, প্রাণায়ামব্যতিরেকে, সন্ধ্যাবন্দন করিবেক | 
এজন্য মাধবাচার্ধ্য, বাক্য দ্বারা মন্দ্রোচ্চারণ করিয়। সন্ধ্যাবন্দন করছি 
নিষিদ্ধ বলিয়া, ব্যবস্থা করিয়াছেন। যথা, 
“যত জাবালেনোক্ম্‌ 

সন্ধযাং পঞ্চ মহাীযজ্ঞান্‌ নৈত্যকং স্ততিকর্ম চ| 

তন্মধ্যে হাপয়েদেৰ অশোচান্তে তু তৎক্কিয়। ॥ 
তদ্ধাচিকসন্ধ্যাভিপ্রাঁয়ম্‌” (২) 

“সন্ধ্যা, পঞ্চ মহাযজ্ঞ, স্থৃতিবিহিত নিত্যকর্্ম অশৌচকলে পরি- 
ত)াঁগ করিবেক ; অশৌচাত্তের পর তত কর্ম করিৰেক” | জাঁকালি- 
কত এই নিষেধ, বাঁক্য দ্বারা মন্জোচ্চারণপুর্বক সধ্যাঁবন্দন করিবেক 
না, এই অভিঞায়ে প্রদর্শিত বা ॥ 
€৩৬) অংবর্তনংহিতা । 

(১ পরাশরভাষ্য তৃতীয়াঁধ্যায়ধৃত পুলস্তযবচন । 
&২) পরাশরভাষ্য, তৃতীয় অধ্যাঁর | 





৩০ 


২৩৪ বন্থবিবাছ। 


নরণাঁশৌচ ও জননাশৌচ ঘটিলে, শুক্ক অন্ন অখবা ফল দ্বারা 
হোমকার্ঘ্য করিবেক, কিন্ত পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেক না! 
৯। পঞ্চযজ্ঞবিধানস্ত ন কুরধ্যান্মতজন্মনোঃ । 
হোমং তত্র প্রকুব্ৰীতি শুক্ষান্নেন ফলেন বা (৩৭) ॥ 


মরণাঁশৌচ ও জননাঁশৌচ ঘটিলে, পঞ্চষজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেক 
মা কিন্ত, শুক্ষ অন্ন অথব! ফল দ্বার! জোঁনকার্ধ্য করিবেক। 


১০ | নিত্যাঁনি নিবর্ভেরন্‌ বৈতানবন্ভর্জঘ্‌ (৩৮) । 
অআশৌচকাঁলে বৈতাঁন অর্থাৎ, বেদবিহিত অগ্নিহোত্র প্রভৃতি 
ভিন্ন যাঁরতীর নিত্য কর্ম রহিত হইবেক। 
এই সকল শাস্ত্র দ্বারা স্পউ প্রতিপন্ত হইতেছে, লাগ্সিক দ্বিজের 
পক্ষে যে অশেধচসক্কৌচের ব্যবস্থা আছে, তাহা কেবল বেদবিহিত 
অগ্নিষ্বোত্র প্রভৃতি কতিপয় কর্মের জন্য $ সেই সকল কর্ম করিতে যত 
সময় লাগে, তাঁবৎকালমাত্র শুচি হয়ঃ নে সকল সমাপ্ত হইলেই, 
পুনরায় অশুচি হয়) দশীহ প্রভৃতি অশোচের নিয়মিত কাল অতীত 
না হইলে, এককালে অশেধচ হইতে মুক্ত হয় না; এজন্য এ সময়ে 
পঞ্চযজ্ত, সন্ধ্যাবন্ধন প্রভৃতি প্রত্যহকর্তব্য নিত্য কর্মের অনুষ্ঠানও 
নিষিদ্ধ হইয়াছে; এবং এই জন্যই, স্মার্ত ভট্টাচার্য্য রযুনন্দন, 
অশোচসক্কোচের বিচার করিয়া, একপ ব্যবস্থাই অবলম্বন করিয়াছেন । 
যথা, 
“তম্মাৎ অগুণীনাঁৎ তত্তৎকর্মণ্যেবাশৌচসক্কোচঃ 
সর্বাশৌচনিরৃতিস্ত দশাহাদ্যর্ধমিতি হারলতামিতা- 
ক্ষরারত্বাকরাছ্যক্তৎ সাধীয়ঃ (৩৯)। | 





(৩৭) অত্রিসংহিতা 1 
(৩৮) মিতাক্ষরা প্রায়স্চিতাধ্যায় ও মন্র্থসুক্তাবলীধৃত পৈমিনসিবচন । 
(২৯) ঝদ্ধিতত্থ, সপ্তগাদ্যশৌচঞকরণ | 


বন্থধিধাহ। ূ ২৬৫ 
আডএষ, সণ দিগের (8+) তততৎ কর্ষেই আশৌচসক্কোচ, লর্ব- 
গুকারে অশৌগনিরৃতি দশ হাঁদির পর ; হারলতা, সিতাক্ষরা, বস্তার 
শ্রহথতি গ্রন্থে এই যে ব্যবস্থা অবধারিত ভইরাছে, তাহাই প্রশস্ত । 
এইরূপ স্পউ ও প্রত্যক্ষ শাস্ত্র, এবং এইরূপ চিরপ্রচলিত অর্ধসগ্বত 
ব্যবস্থা! সত্তেও, রায় কবিরাজ কবিরত্ব মহোদয় বিষ্তাবলে ও বুদ্ধি- 
কৌশলে ব্যবস্থা করিয়াছেন, সগ্ুণ দ্বিজের সর্বব বিষয়ে সগ্ঠাঃশে) 
অশোঁচ ঘটিলে নান করিবাঘাত্র তিনি, এককালে অশোচ হইতে মুক্ত 
হইয়া, সর্বপ্রকার শাস্ত্রোন্ত কর্শের অনুষ্ঠানে অধিকারী হয়ে 9 
অন্যান্য কর্মের কথা দূরে থাকুক, ব্যবস্থাপক কবিরাজ মহাশয় বিবাহ 
পর্্যস্ত করিবার ব্যবস্থা দিরাছেন। কিন্তু, যে অবস্থায় শাস্ত্কারেরা 
সগুণের পক্ষে অবশ্যকর্তব্য সন্ধ্যাবন্ধন, পঞ্চবজ্ঞানুষ্ঠান প্রভৃতি নিত্য 
কর্থের নিষেধ করিয়া গিয়াছেন, সে অবস্থায় বিবাহ করা কত দূর 
অঙ্গত, তাহা সকলে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন ৷ কবিরত্্র মহাশয়, 
্বাবলম্থিত ব্যবস্থীর প্রমাণস্বরূপ পরাশরবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন) কিনতু 
আঁম্ষেপের বিষয় এই, পরাঁশরবচনের অর্থবোধ ও তাৎপর্যাগ্রহ্থ করিতে 
পারেন নাই। তীহার উদ্ধৃত পরাশরবচন এই, 


একাহাঁৎ শুধ্যতে “বিপ্রো” যোহুগ্রিবেদসমন্থিতঃ । 
্র্যহথাৎ কেবলবেদস্ত দ্বিহীনো দশভির্দিনৈঃ (৪১) 


যে দৰিপ্র+ অগ্রিযুক্ত ও বেদযুজ, সে একদিনে শ্দ্ধ হয়; যে কেবল 
বেদযুক্ত সে তিন দিনে শুদ্ধ হয়; আঁর, যে দ্বিতীল অর্থাৎ উভয়ে 
বর্জিত, সে দশ দিনে শ্রদ্ধ হয়) 





(৪) ফাহাঁরা বেদাধ্যয়ন অগ্সিহোঁত্র অভূতি কর্ম যখানিয়মে করিয়া 
থাঁকেন, ভাহাদিগ্রকে শগ্ডগ» আঁর খাহাঁরা তাহা করেন নাঃ ভীহাদ্দিশকে 
নিহণি বলে । সগ্ডণের পক্ষে কর্দবিশেষে অশৌচসক্কোচের ব্যবস্থা আছে? 
নিগ্ণের পক্ষে তাহা নাই । 

(৪৯) পরাশরসংহিতা, তৃতীয় অধ্যায়? 


২৩৬ বহুবিবাহ । 


এই বচন অবলম্বন করিয়া, কবিরত্ব মহাশয় সদ্য্শোঁচ ব্যবস্থা করিয়া- 
ছেন। কিন্তু এই বচনে সপ্ুণের পক্ষে একাহাশোঁচ ও ত্রযহীশোঁচের 
ব্যবস্থা দি হইতেছে, সদ্য £শেখচবিধানের কোনও চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে 
না। বোধ করি তিনি, বচনশ্থিত একাহ শব্দের অর্থগ্রহ করিতে না 
পারিরা, সন্ভঃশোঁচি ও একাহাশেচ এ উভয়কে এক পদার্থ স্থির 
করিয়া, সম্ঃশ্ধচের ব্যবস্থা দিয়াছেন । কিন্তু সম্ভপ্রশেধচ ও একাহা- 
শেঁচি এ উভয় সর্বতোভাঁবে বিভিন্ন পদার্থ। অশে$চ ঘটিলে, যে 
স্থলে স্নান ও আচমন করিলেই শুচি হয়, তথায় সন্ভঃশোঁচশব্দ ; আর, 
যে স্থলে এক দিন অর্থাৎ অহোৌরাত্র অশুচি থাকিয়া, পর দিন স্নান 
ও আচমন করিয়া শুচি হয়, তথাঁর একাহশব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 
বচনে একাহশন্দ আছে, সম্ভঃশোঁচশব্দ নাই। দক্ষসংহিতায় দৃষ্ঠি 
থাকিলে, কবিরত্ব মহাশয় ঈদৃশ অদৃউচর, অশ্রতপূর্বব ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিতেন, এরূপ বোধ হয় না। যথা, 


দ্যঃশৌচৎ তখৈকাঁহজ্তহস্চতুরহস্তথ | 
ষড়দশদ্বাদশীহঞ্চ পক্ষো মাসম্ভতৈব চ॥ 
মরণীন্তৎ তথ! চান্যৎ পক্ষান্ত্ দশ সুতকে। 
উপন্যাসক্রমেণৈব বক্ষ্যাম্যহমশেষতঃ ॥ 
্রস্থার্থতো বিজানাতি বেদমজৈঃ সমন্থিতমূ। 
সকণ্পৎ সরহস্তঞ্চ ক্রিয়াবাঁৎশ্চেন্্র সুতকম্‌ ॥ 
ঞেকাছাঁৎ শুধ্যতে বিপ্রো যোহগ্সিবেদসমহ্থিতঃ । 
হীনে হীনতরে চাপি ত্র্যহশ্চতুরছস্তথ! । 

তথা হীনতমে চাঁপি ষড়ছঃ পরিকীর্ভিতঃ ॥ 
জাতিবিপ্রো দশাহেন দ্াদশাহছেন ভূমিপঃ | 
বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শৃত্রো মাসেন শুধ্যতি ॥ 


বহুবিবাহ । ২৩৭ 


ব্যাধিতস্য কদর্য্যস্য খণগ্রস্তস্য সর্বদ] ৷ 
ক্রিয়াহীনস্য মুর্খন্য ্ীজিতপ্য বিশেষতঃ । 
ব্যসনাসক্তচিত্তস্য পরাধীনস্য নিত্যশঃ | 
স্বাধ্যায়ব্রতবিহীনস্য তশ্মান্তৎ স্ুতকৎ ভবেহ। 
নান্ুতকৎ কদাচিৎ স্যাদ্যঠবজ্জীবন্তু সুতকম্‌ ॥ 
এবহগুণবিশেষেণ স্থৃতকৎ সমুদাহৃতম্‌ (৪২) ॥ 


১ সদ্যইশৌচ, » একাহাশৌচ, ৩ ত্্যহাশৌচ, ৪ চতুরহাশৌচঃ 
€ ষড়হাঁশৌচ, ৬ দশাহাশৌগ, ৭ ছদিশহাঁশৌচ, ৮ পঞ্চদশাহাশৌচ, 
১ মাঁসাঁশৌচ ১০ মরণাজ্ত্/শৌচ অশৌচ বিষয়ে এই দশ পক্ষ ব্যৰ- 
স্থাপিত আঁছে। উপন্যাসক্রমে, অর্থাৎ যাহার পর যাহা নির্দি্ট 
ভইয়াঁছে তদনুসাঁরে, তত্সমুদয় এদর্শিত হইতেছে । ১--যে ব্যক্তি. 
বকপ্প, সরহসা, সাঙ্গ বেদের অন্ত্যাস ও অর্থগ্রহ করিয়াছে, সে 
ব্যকি যদি জ্িয়াবান্‌ হয়, তাহার সদ্যঃশৌচ | ২-_ ঘে বাক্ষণ 
অগ্রিযুক্ত ও বেদযুক্ত হয়, সে একাঁহে শুদ্ধ হয়। ৩-৪--৫-- 
যাহারা অগ্নি ও বেদে হীন, হীনতর+ কীনতম, তাহার] যথাক্রমে 
তিন দিনে, চাঁরি দিনে, ছয় দিনে শুদ্ধ হয়। ৬-__ যে ব্যক্তি 
জাঁতিবিপ্র অর্থাৎ ব্রাক্মণকুলে জন্মগ্রভণমাত্র করিয়াঁছেঃ কিন্ত যথা 
নিয়মে কর্তব্য কর্সের অনুষ্ঠান করে না, সে দশাহে শুদ্ধ হয়। 4- 
ভাঁদুশ ক্ষতি দাদশাহে শ্দ্ধ হয়। ৮-তাদুশ বৈশ্য গঞ্চদশীতে 
শুদ্ধ হয়। ৯- শুদ্র এক মাসে শ্ুন্জ হয় । ১০--যে ব্যক্তি চিররোগী, 
কৃপণ) সর্বদা খণগ্রস্ত, ক্রিয়াহীন, সতর্খ, অতিশয় জ্ত্রীবশীভূভ, ব্যসন'- 
অক্ত, সতত পরাধীন, বেদাধ্যয়ন বিহীন, তাঁহার মরধাস্ত অশৌচ ; 
সে ব্যক্তি এক দিনের জন্যেও শ্বচি নয়, সে যাবজ্জীবন অশুচি। 
গুণের ন্যনাধিক্য অনুসারে অশৌচের ব্যবস্থা নির্দিক হইল । 


এক্ষণে সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, জগ্ঃশোচ ও একাহাশোঁচ 


এই ছুই এক পদার্থ বলিয়া পরিগশিত হইতে পারে কি না। মহর্ষি 


দক্ষ অশেখচের দশ পক্ষ গণনা করিয়াছেন) তন্মধ্যে সম্ভহশোঁচ প্রথম 
পক্ষ, একাহাশোঁচ দ্বিতীয় পক্ষ? যে ব্যক্তি সাঙ্গ বেদে সন্পুর্ণ কতবিস্তয 





(৪২) দক্ষসংহিতা, ষষ্ট অধ্যাঁর | 


টি বহুবিবাহ । 


.শু ক্রিয়াবান্‌, তাহার পক্ষে সঙ্ভঃশোঁচ, আর যে ব্যক্তি অগ্নিযুক্ত 
ও বেদযুক্ত, তাহার পক্ষে একাহাশ্শোঁচ ব্যবস্থাপিত হইয়াছে 
অতঃপর, কবিরত্ব মহীশয়কে অগত্যা স্বীকার করিতে হইতেছে, 
সম্ভঃ্শোঁচ ও একাহাশেধচ এক পদার্থ নে; স্ুতরাৎ, দক্ষদংহিতার 
্তায়, পরাশরবচনে আশ্মিযুক্ত ও বেদযুক্ত ব্রাহ্মণের পক্ষে যে একাহা- 
শেচের বিধি আছে, তাহ অবলম্বন করিরা, “ অস্মিবেদ উভরান্থিত 
'্বিজের সগ্ভশেঁ৮৮ এই ব্যবস্থা! প্রচার করা নিতীস্ত অন ভিজ্ঞের কর্ম 
হইয়াছে । কবিরত্ব মহাশয়, এ বচনের সহিত একবাক্যতা করিয়া, 


অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত্, দিনমেকমপি “দ্বিজঃ” | 
* দ্বিজ ” আঁশ্রমবিহীন হইয়। এক দিনও থাঁকিবেক ন|। 


এই দক্ষবচনের ব্যাখ্যা করিতে উদ্ঠত হইয়াছেন? তাহার ব্যাখ্যা 
অনুসারে, পরাশরবচনে সাস্্িক দ্বিজের পক্ষে সগ্ভাঃশোঁচ বিহিত 
হইয়াছে; আর, দক্ষবচনে বিনা আশ্রমে এক দিনও থাকিতে নিষেধ 
আছেঃ সুতরাঁৎ, জ্্রীবিয়োগ হইলে, তাদৃশ দ্বিজ স্ত্রীর দাহীস্তে স্বান 
ও আঁচমন করিয়া, শুচি হুইয়া, সেই দিনেই বিবাঁহ করিতে পারে। 
কিন্তু উপরি ভাগে যেরূপ দর্শিত হইল, তদনুলারে, তাহার অবলম্বিত 
পরাশরবচন একাছাশেখচবিধায়ক, জগ্তঃশেইচবিধাঁর়ক নছে $ সদ্য? 
শেচবিধায়ক না হইলে, উভয় বচনের একবাক্যতা কোনও ক্রেমে 
সম্ভবিতে পারে না। আর, কবিরত্ব মহাশয়ের ইহাও অনুধাবন করিয়া 
দেখা আবশ্যক ছিল, দক্ষবচনে দ্বিজশব্দ প্রযুক্ত আছে; দ্বিজশব্দ 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণের বাঁচক) সুতরাং, দক্ষবচনে 
ত্রিবিধ দ্বিজের পক্ষে ব্যবস্থা 'প্রুত্ত হইয়াছে। কিন্তু পরাশরবচমে 
বিপ্রশব্দ প্রবুক্ত আছেঃ বিগ্রশব্দ ব্রা্ষণমাত্রবাচক $ সুতরাং, 
পরাশরবচনে কেবল ত্রা্ধণের পক্ষে ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে; ভ্িবিধ 
দ্বিজের পক্ষে ব্যবস্থা প্রদত্ত হয় নাই ১ এজন্যওঃ এই ছুই বচনের এক- 


বনুবিবাছ ২৩৯ 


বাক্যতা ঘটিতে পাঁরে না। আর, সাগ্মিক বিশেষের পক্ষে সন্ভা৪শেধচের 
ব্যবস্থা আছে, বার্থ বটে) কিন্তু সেই সাশ্মিক দ্বিজ, স্ত্রীর 
দাহান্তে মান ও আচমন করিয়া শুচি হইয়া, সেই দিনেই বিবাহ 
করিতে পারে, কবিরত্ব মহাশয়ের এ ব্যবস্থা অত্যন্ত বিস্ময়কর , 
কারণ, অশোঁচসক্কোচব্যবস্থার উদ্দেশ্য এই যে, শাস্ত্কারেরা ষে 

. সকল কর্মের নাম নির্দেশ করিয়া সম্ভঃশেখচের বিধি দিয়াছেন, কেবল 
তত্তৎ কর্মের জন্যই সে ব্যক্তি তত্তৎকালে শুচি হয়, তত্তৎ কর্ণ সমাপ্ত 
হইলেই পুনরায় অশুচি হর; সে সময়ে সন্ধ্যাবন্ধন পঞ্চবতানুষ্ঠান 
প্রস্থৃতি নিত্য কর্মেরও বাধ হইয়া থাকে; এ অবস্থায় দারপরিগ্রহ 
বিধিসিদ্ধ, ইহা কোনও মতে অস্ভবিতে পাঁরে না। ফলকথা এই, 
কবিরন্ব মহাশয়, ঘর্শাস্্র বিবরে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ $ অশেিসক্কোচের 
উদ্দেশ্য কি, তাহা জানেন না, দক্ষবচন ও পরাশরবচনের অর্থ ও 
তাৎপর্য্য কি, তাহা জানেন নাঃ এজন্যই এরূপ অসঙ্গত ও অশ্রন্ত- 
পূর্ব ব্যবস্থা প্রচার করিয়াছেন। যাহার যে শাস্ত্রে বোধ ও অধিকার 
না থাঁকে, নিতান্ত অর্বাচীন না হইলে, সে ব্যক্তি সাহস করিয়া সে 
শাস্ত্রের মীমাংসায় হস্তক্ষেপ করে না। কবিরত্ব মহাশয়, প্র'চীন ও 
বহুদর্শী হুইয়া, কি বিবেচনায় অনবীত অননুশীলিত বর্মশাস্ত্ে 
মীমাংসায় হস্তক্ষেপ করিলেন, বুঝিতে পারা ধায় না। যাহা হউক, 
কবিরক্ত মহাশয়ের অদ্ভুত ব্যবস্থার উপযুক্ত দৃষ্টাস্তত্বর্ূপ ষে একটি 
সামান্য উপাখ্যান স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল, তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত 
না করিয়া, ক্ষাস্ত হইতে পারিলাম না। 

“যার যে শীস্্ কিঞ্চিশ্বীত্রও অধীত নর সে শীস্বেতে তাহার উপদেশ 
গা করিবে না ইহার কথ1| এক রাজার নিকটে বিপ্রাভীষ নামে 
এক বৈষ্ঠ থাকে সে চিকিৎনাতে উত্তন্ত তাহার পঞ্চত্প্রান্তি হইলে পর 
এ রাঁজা রামকুমার নামে তৎপুন্রকে তাহার পিতৃপদে স্থাপিত করিলেন | 
এঁ ভিষক্পু্ রাকুমার ব্যাকরণ সাহিত্য কিঞ্চিৎ পড়িয়া! বুুৎপন্ন ছিল 


২৪০ বহুবিবাহ । 


কিন্তু বৈগ্ভকাদি শীক্ত্ কিঞ্ি্বাত্রও পঠিত ছিল ন। রাজা নুগ্রছেতে ম্বপিভৃ- 

পদাভিবিক্ত হওয়াতে রোশিরা চিকিৎসার্থে তাহার সন্গিধিতে যাওয়? 
আদা! করিতে লাগিল। পরে এক দিবস এক নেত্ররেগী এ রামকুমাঁর 
'বৈগ্াপুত্রের নিকটে আনিয়া কছিল হে বৈষ্ভপুন্র আমি অক্ষিপীড়াতে 
অতিশয় গীড়িত আন্ছি দেখ আমাকে এমন কোন ওউষধ দেও যাহাতে 
আমার নয়নব্যাধি শীত্র উপশম পায়। কণ্ননেত্রের এই বাক্য শ্রবণ 
কত্ধিয়। এ চিকিৎসকম্থত অতিবড় এক পুস্তক আনিয়া খুলিবামাত্র এক. 
বচনার্ দেখিতে পাইল সে বচনার্ঘ এই 


“ নেত্ররোগে সযুৎপন্নে কর্ণে। ছিত্বা! কটি দছেৎ ” 


ইহার অর্থ নেত্ররোখ হইলে নেত্ররোশির কর্ণদ্বয় ছেদন করিয়! 
লৌহ তপ্ত করিয়। তাহার কটিতে দাগ দিবে এই বচনার্ধ পাইয়া এ 
ভিষক্নন্দন নেত্ররোশিকে কহিল হে কণ্নাক্ষ এই প্রতীকারে তোমার 
ব্যাধির শীস্্র শীস্তি হইবে ষেহেতুক গ্রস্থ মুকুলিত করামাত্রেই এ ব্যাধির 
ওষথের প্রমাণ পাওয়! খেল এ বড় স্থলক্ষণ। রোগী কহিল সেকি 
ওঁষধ ভিষকৃসন্তান কহিল তুমি শীত্্র বাটা শ্বিয়া এই প্রয়োগ কর তীক্ষু- 
ধার শাণিত এক ক্ষুর আনিয়! স্বকীয় ছুই কর্ণ কাটিয়া! সন্তপ্ত লৌছেতে 
হুই পাঁছাতে ছুই দাগ দেও তবে তোমার চক্ষুঃপীড়া আশু শীস্ত হইবে ইহ! 
শুনিয়। এ লোচনরোগী আর্ততাপ্রযুক্ত কিঞ্িম্বাত্র বিবেচনা ন! করিয়! 
তাহাই করিল। 

অনন্তর রোগী এক গীড়োপশমনার্থ চেষ্টাতে অধিক গীড়াদ্বয়ে অত্যন্ত 
বাকুল হইরা এঁ বৈগ্ভের নিকটে পুরর্বার খেল ও তাহাকে কহিল 
হে বৈগ্ঠপুক্র নেত্রের জ্বালা যেমন তেমনি পৌদের ভলায় মরি। 
বৈষ্ঠপুত্র কহিল ভাই কি করিবে রোঁথ হইলে সহিফ্ুত। করিতে হর আমি 
শান্্রানুনারে তোমাকে উষধ দিয়াছি আতুর হইলে কি হবে « নহি স্ুখং 
হুঃখৈর্বিনা লভ্যতে”। এইরূপে রোগী ও বৈস্ভেতে কখোপকখন হইতেছে 
ইতিমধ্যে অতুযুত্তম এক চিকিৎসক তথ আসিয়1 উপস্থিত হইল| এ 
যমসছ্ছোদর রামকুমার নামে মূর্খ বৈগ্ভতনয়ের পলবআ্জীহি পাত্ডিত্যপরযুক্ত 


বনুবিবাছ। ২৪১ 
সাহসের বিশেষ অবশীত হইয়। কহিল ওরে ব্যলীক সর্বনাশ করিয়াছিদ্‌ 
এ রোগীটাকে খুন করিলি এ বচনা্ঘ অশ্ব চিকিৎসার মনুষ্যপর নয়: 
দেশ কাঁল পাত্র অবস্থা ভেদে চিকিৎসার বিশেষ আছে তোর প্রকরণ 
জ্ঞান নাই এ শাক্্র তোর পড়া নয় কুব্যুৎপতিমাত্র বলে অপঠিত শাস্ত্রের 
ব্যবস্থা দিম্‌ যা য!উত্তন গুকর স্থানে বৈদ্যক শাস্ত্রের অধ্যয়ন কর “সঙ্কেত- 
বিদ/1 গুকব্ু, গম” ই! কি ভুই কখন শুনিস্‌ নাই। এইরপে এঁ 
চিকিক্ষনকবৎসকে পবিত্র ভৎ্'লন করিয়া এ ক্রিন্াক্ষ রোখিকে ঘথাশীকস্ত্ 
ওষধ প্রদান করিয়! নীরোণ করিল” (৪৩) 

শ্রীুত রামকুমার কবিরাজের: ব্যবস্থা, আর জ্ীযুত গঙ্গাধর 
কবিরাজের ব্যবস্থা এ উভয়ের অনেক অংশে সৌঁসাদুশয আছে কি. 
না, সকলে অনুধাবন করিয়া দেখিবেন। 

কৰিরত্ মহাশয়ের চতুর্থ আপত্তি এই, 

* নৈঠ্িক ব্রঙ্গচারীর বিবাহই নাঁই » (8৪) 

কবিরত্ব মহাশয়ের এ আপত্তির উদ্দেশ্য এই, নোষ্ঠিক ব্রন্ষচারী, বিবাহ 
না করিয়া, যাবজ্জীবন ব্রকষচর্যয অবলম্বন পূর্বক কাল যাপন করেন। 
বিবাহ ও গৃহস্থাশ্রম নিত্য হইলে, নিত্য কর্মের ইচ্ছাককত পরিত্যাপ্ধ 
জন্য+ তিনি প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতেন। অতএব, বিবাহ নিত্য নহে । 
এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, নৈষ্ঠিক ত্রদ্মচারী দারপরিগ্রহ করেন না, এই 
হেতুতে বিবাহের বা গৃহন্থাত্রমের নিত্যত্ব ব্যাঘাত হুয় না, ইহা 
তর্কবাঁচস্পতিপ্রকরণে আলোচিত হইয়াছে (8৫ )। কবিরত্ব মহণশয়ের 
অস্তোধার্থে প্রমাণীস্তর উল্লিখিত হইতেছে । 

যন্যৈতানি স্থগুগ্ডানি জিহ্বোপস্থোদরৎ করঃ | 





(৪৩) এপ্রবোধচঞ্জিকা, দ্বিতীয় সবক, তৃতীয় কুন্ুম 
(৪৪) বহুবিবাহরাহিতারাহিত্যনির্ণয়, ১৯ পৃষ্ঠা । 
(9৫) এই পুস্তকের ৬৭, ৬৮, ৬৯ পৃষ্ঠা দেখ । 
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২৪২ বন্থাবিধাছ। 


সন্নযানসময়ং কৃত্ব। ব্রাঙ্মণে। ব্রহ্ষচর্যযয়া | 

তন্সিম্নেব নয়েৎ কাঁলষাচার্ধ্যে যাবদাযুষমূ । 
তদভাবে চ তৎপুত্রে তচ্ছিষ্যে বাথ ভৎ্কুলে ! 

ন বিবাহে ন সন্র্যাসো নৈষ্ঠিকম্ বিধীয়তে ॥ 

ইমৎ যো বিধিমাস্থায় ত্যজেদ্দেছমতক্দ্রিতঃ । 

নেহু ভুয়োপি জায়েত ব্রহ্মচারী দৃব্রতঃ (৪১) ॥ * 


ষে ব্যক্তির জিহ্বা, -উপস্থ, উদর ও কর সুরেক্ষিত অর্থাৎ বিষ- 
ফানুরাগে বিচলিত 'ন1 হয়, তাদৃশ ত্রাক্গণ, বরহ্চর্য্ত অবলম্বন পুর্ব ক» 
সর্বতাগী হইয়া, সেই গুরুর নিকটেই যাবজ্জীবন কীলযাঁগন করি- 
বেক 5 গুরুর অভাবে গুরুপুজ্জের নিকট, তদভাঁৰে ভদীয় শিষত 
অথব তত্কুলোঞ্প্ ব্যক্তির নিকট | নৈষ্টিক ব্রক্গচাঁরীর বিবাঁহ ও 
সন্ন্যাস বিহিত নহে । যে দৃব্রত ব্রহ্মচারী, অবহিত ও অনল হইয়া, 
এই ৰিথি অবলম্বন পুর্ব্ক দেহত্যাঁগ করে, তাহার পুনম হয় না| 


এই শাস্ত্রে নৈ্ঠিক ত্রদ্মচারীর বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে সাখান্ত- 
শাস্ত্র অন্ধুসারে, তরশ্বচ্ধ্য সমাপ্লনের পর”' গুকর অনুযতি লইয়া, 
গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ ও দারপরিগ্রহ করিতে হয়। বিশেষশান্ত্ অন্গু- 
সারে, ইচ্ছা ও ক্ষমতী হইলে, বাঁবজ্জীবন ব্রদ্ধচ্য্য- করিতে পারে । 
'যে যাবজ্জীবন ত্রশধচর্য্য করে, তাহাকে নৈষ্ঠিক ত্রদ্মচারী বলে। যথা, 
য্তুপনয়নাদেতদা মৃৃত্যোব্রতমাচরেৎ॥ 
ল নৈষ্ঠিকো বরন্মচারী র্মসারুজ্যমাপুয়াৎ (8৭) ॥ 


ঘে ব্যক্তি উপনয়নের পর স্ৃত্যুকালপর্যস্ত এই তের অর্থাৎ ব্ক্গ- 
চর্ষ্যের অনুষ্ঠান করে, সে নৈতিক বক্ষচারী, বক্ষসাযুজ্য আগ হয় ( 


্র্ষচর্য্য সমাপনের পর বিবাহের বিধি প্রদত্ত হইয়াছে । নৈঠিক ব্রহ্ধ- 
চারীর ব্রদ্ধচর্ধ্য সমাপ্ত হয় না, সুতরাং বিবাছে অধিকার জন্মে না। 


(৪৬) হারীতংহিতা, তৃতীয়" অধ্যায় । 
(8৭) ব্যাসসংহিভা, প্রথম অধ্যায় 





বহুবিবাছ। ২৪5 


বিবাহ করিলে, ত্রেততঙ্গ হয়, এ জন্যই 'নৈপ্তিক ব্রথাচারীর পক্ষে 


বিবাহ, নিষিদ্ধ দুউ হইতেছে । এমন স্থলে, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী.বিবাহ 
করেন না বলিয়া, বিবাহের নিত্যত্ব ব্যাঘাতি হইতে পারে না। শাস্তর- 
কারেরা অবিরক্ত ব্যক্তির পক্ষেই গৃহস্থাশ্রমের ও. গৃহস্থা শ্রম প্রবেশ- 
মূলক বিবাহের নিত্যত্বব্যবস্থা করিয়াছেন । তর্কবাম্পতিগ্রকরণের 


দ্বিতীয় 'পরিচ্ছেদ, আদ্যোপাস্ত, বিবাহের নিত্যত্ব, নৈমিত্তিকত্ব ও 


কাম্যত্ব সংস্থাপনে নিযোড়িত হইয়াছে। কবিরক্ধ যাশয়, আলম্য 
ত্যাগ করিয়া, এ পরিচ্ছেদে দৃষ্টিবিন্ঠাস করিলে, বিবাহের নিত্যত্ব 


সিদ্ধ হয় কি না, তাহার সবিশেষ অবগ্গত হইতে পারিবেন । 
কবিরত্ব মহাশয়ের পঞ্চম আপত্তি এই, 


“অসবর্ণাবিবাহ যদি দ্বিজাতিদিখের পুর্বে বিধিই নাই এই 
বাখ্য! করেন তবে বিশ্টক্ত বচন সঙ্গত হয় না| বিফ্লুবচন কিধি 
লিখিয়াছেন শেষ গোপন করিয়া রাঁখিয়াছেন ইহ! কি উচিত |. 


শান্তের যথার্থ ব্যাখ্য। করিতে হয় | 
বিষুবচন যথা 
. সবর্ণাস্থ বহুতার্ধ্যাস্থ বিদ্যমানাস্থ জোম্ঠয়! সহ ধর্ম 
কুরধ্যাৎ। 


এই পর্য্যন্ত লিখিয়া! শেষ লিখেন নাই । শেষটুক লিখিলেগ 
ব্যাখ্য। সঙ্গত হয় ন]। উহার শেষ এই | 


মিশ্রান্তু'চ কনিষ্ঠয়াপি সবর্ণয়া। লবর্ণাভাবে হানস্ত- 
রয়ৈবাপদি চ। নত্বেব দ্বিজঃ শৃত্রয়া | 
দ্বিজস্য ভা্ধ্যা শুড্রা তু ধর্মার্থেন ভবেৎ কচিৎ। 
রত্যর্থমেব সা তন্ঠ রাগান্ধস্ত প্রকীর্তিতা ইতি॥ 

এই বিজ্ুবচনে | মিশান্থ চ কনি্য়াপি সবর্ণর11 এই লিখাতে 


২৪৪ বহুবিবাহ । 


ব্রাঙ্মণের অঞ্জে বিবাহ ক্ষত্রিয় অথব1 বৈশ্য হইতে পারে 
পরে সবর্ণ বিবাহ হুইতে পারে । তাহা হইলে মিশ্রবর্ণ রহুভার্য্য 
হয় কিনতু ক্ষত্রিয় জ্যেষ্ঠ তবে কি ব্রাঙ্ষণ ক্ষত্রিয়ার সহিত ধর্ম 
চরণ করিবে! এবং ক্ষত্রিয়ের অগ্রন্ত্রী বৈশ্য! পরে ক্ষভিয়া। 
তাহার জ্যেষ্ঠ বৈশ্যার সহিত কি ধর্্াচরণ করিবে । তাহাতেই 
কহিয়াছেন মিত্রান্ কমিষঠয়াঁপি সবর্ণযাঁ-| সবর্ণ। কনিষ্ঠী স্ত্রীর 
সহিতেই ধর্মীচরণ করিবে” (8৮) 
কবিরত্ব মহাশয়ের উল্লিখিত বিক্লুবচন যে অভিপ্রায়ে উদ্ধৃত ও ব্যাখা 
হইয্লাছিল, তৎপ্রাদর্শনার্থ প্রথম পুস্তকের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে )__ 
“« কোনও কোনও মুনিবচনে এক ব্যক্তির বনু স্ত্রী বিদ্যমান 
থাকা নির্দিউ আছে, তদ্দর্শনে কেহ কেহ কহিয়1 থাঁকেন, যখন 
শাস্ত্ে এক ব্যক্তির যুগপৎ বনু স্ত্রী বিদ্যমান থাকার স্প্ট উল্লেখ 
দৃর্টিগোঁচর হইতেছে, তখন যদৃচ্ছাপ্রর্ত বহুবিবাহ শীক্্কাঁর- 
দিখের,অনুমোদিত কা্য্য নহে, ইহা! কিরপে পরিগৃহীত হইতে 
পারে। তীঁছাদের অভিপ্রেত্‌ শাস্ত্র সকল এই,_- 
১। সবর্ণান্ু বন্থভার্ধ্যাস্থ বিদ্যমীনাস্ গ্ সহ ধর্ম 
কার্্যৎ কারয়েৎ। 
সজাতীয়া বহু ভার্য্যা বিদ্যমান খাকিলে, জ্যেষ্ঠার সহিত .ধর্ধ- 
কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেক?? (৪৯)। 
এইরূপে বহুভার্যযাপরিগ্রহের প্রমাঁণভূত কতিপয় বচন প্রদর্শন করিয়। 
লিখিয়াছিলীম, 
«এই সকল বচনে এরূপ কিছুই নির্দর্ রি যে তন্দবার! 


শাস্বোক্ত নিমিত্ত ব্যতিরেকে পক্ষের ইচ্ছাধীন বনু বিবাহ 
গতিপন্ন হইতে পীরে । প্রথম বচনে কেবিরতু মহণশয়ের উল্লিখিত 





(৪৮) বুৰিবাহরাহিত্যারাহিত্যনির্ণয়। ২০ পৃষ্ঠা। 
(৪৯) বুৰিবাহবিচাঁর, থম পুস্তক, ১০ পৃষ্ঠা | 


বহুবিবাহ ২৪৫ 


বিষ্ুবচনে ) এক ব্যক্তির বহুভার্ধ্যা বিদ্যমান থাকার উল্লেখ 

আছেঃ কিনতু এ বনৃভার্ধ্যাবিবাহু অধিবেদনের নির্দিষ্ট নিশত্- 

নিবন্ধন নহে, তাহার কৌনও হেতু লক্ষিত হইতেছে না” (8০) | 
বিঞু। প্রথম বচনে ব্যবস্থা করিয়াছেন, বদি কোনও ব্যক্তির সবর্ণা বহু 
ভারা থাকে, সে জ্ঞেষ্ঠা ভাটার সহিত ধর্মকার্ষ্যের অনুষ্ঠান করিবেক 
অনন্তর, দ্বিতীয় বচনে ব্যবস্থা করিয়াছেন, যদি সবর্ণা অসবর্ণা বহু 
ভার্্টা থাকে, তাহা হইলে, সবর্ণা অসবর্ণা অপেক্ষা বয়কণিষ্ঠ 
হইলেও, তাহারই সহিত ধর্শকার্ধ্য করিবেক। যথা, 

মিশ্রাস্ু চ কনিষ্ঠয়াপি সবর্ণয়!। 

সবর্ণা অসবর্দা বহু ভার্ধ্য। বিদ্যমান থাকিলে, সবর্ণ। “বয়ঃকনিষ্ঠা - 

হইলেও, তাঁহাঁরই সহিত ধর্মকার্ধয করিবেক। রঃ 
এ স্থলে দুষ্ট হইতেছে, সবর্ণা অপেক্ষা অসবর্ণা বয়োজ্যেষ্ঠা; জারা 
ইহা প্রতিপন্ন হইতে পারে, অবর্ণার পূর্বে অসবর্ণার পাঁণিগ্রহ্ণ 
সম্পন্ন হইয়াছে; স্থতরাং, প্রথম বিবাহে অসবর্ণা নিষিদ্ধা নহে, 
ইছা সিদ্ধ হইতেছে । এই স্থির করিয়া, কবিরত্ব যহাঁশয় লিখিয়া- 
ছেন, আমি বিষুবচনের শেষ অংশ গোপন পূর্বক, পুর্ব অংশের 
অযথার্থ ব্যাখ্যা করিয়া, লোককে প্রতারণা! করিয়াছি । এ স্থলে 
ব্যক্তব্য এই যে, লবর্ণা অস্বর্ণা বহু ভার্য্যা সমবায়ে সবরণা স্ত্রী 
বয়ঃকনিষ্ঠা হওয়া তিন প্রকারে ঘটিতে পারে » প্রথম, অশ্ডে অসবর্ণা 
বিবাহ করিয়া পরে সবর্ণাবিবাহ ; দ্বিতীয়, প্রথমে সবর্ণাবিবাহ্‌, 
তৎপরে অসবর্ণাবিবাহ, অনন্তর পুর্বর্পরিণীতা সবর্ণার মৃত্যু হইলে, 
পুনরায় সবর্ণাবিবাহ ? তৃতীয়, প্রথমে অতি অন্পবরস্কা সবর্ণাবিবাহ, 
তৎপরেই অধিকবয়ন্কা অসবর্ণবিবাহ (৫১)। ইতিপূর্বে নির্বিবাদে 

(৫০) বহুবিবাহ্বিচার, প্রথম পুস্তক, ১১ পৃষ্ঠা | 


€৫১) ঈছ্বশ বিবাহের উদাহরণ নিতাস্ত সুষ্পাপ্য নহে | ইদানীস্তন 
কুলীন কায়স্থদিশের মধ্যে একগ বিষাহের প্রণালী ধ্রচলিত 





২৪৬ বহুবিবাহ । 


প্রতিপাদিত হইরাছে, প্রথমে অসবর্ণাবিবাহ সর্বতোভাবে শান্্- 
| বহির্ভত ও ধর্মাবিগর্হিত কর্ম । অতএব, যখন প্রথমে অসবর্ণাবিবাহ 
সর্বতোভাবে বিধিবিকদ্ধ কর্ম বলিয়া স্থিরীকৃত আছে, এবং যখন 
বি্চবচনে বয়ঃকনিষ্ঠা সবর্ণার উল্লেখ অন্য ছুই প্রকারে সম্পুর্ণ সম্ভব 
হইতেছে, তখন এ উল্লেখযাত্ত "অবলম্বন করিয়া, প্রথমে অসবর্ণা- 
বিবাহ নিষিদ্ধ নে, একপ সিদ্ধান্ত নিতান্ত অসঙ্গত ও সপ্পুর্ণ ্রাস্তি- 
মুলক, তাহার সংশয় নাই। 

কবিরত্ব মহাশয় স্বীয় বিচারপুস্তকের শাস্ত্রীয় অংশ সমাপন 
করিয়া উপসংহার করিতেছেন, 

“এই নকল শাস্তদৃষ্টিতে আমার বুদ্ধিসিদ্ধ বহুবিবাহ শীস্ত্- 
সিদ্ধ অশাস্তিক নছে। তবে যদি বহুবিবাহ রছিতের বাঁসন। সিদ্ধ 
করিতে হয় তবে শাস্ত্র বলম্বন ত্যাগ ককন | শীস্ত্ের যথার্থ ব্যাখ্য| 
না করিয়া, মৃর্থদিগ্নকে বুঝাইয়। শীস্ত্রসন্মত কর্ম বলিয়া প্রকাশ , 
করার আবশ্যক কি (৫২)” | 

“এই সকল শাস্ত্দৃষ্টিতে আমার বুদ্ধিসিদ্ধ বহুবিবাহ শাস্তসিদ্ধ 
অশীস্তিক নহে ”।-_কবিরক্ন মহাশয়, ধর্মশীস্ত্রবিচারে প্রবৃত্ত হইয়া, 
বুদ্ধির যেরূপ পরিচম দিয়াছেন, তাহা ইতিপূর্বে সবিস্তর দর্শিত 
হইয়াছে। অতএব, বহুবিবাহ শীক্রসিদ্ধ অশীস্ত্রিক নহে ইহা, 
তাহার বুদ্ধিসিদ্ধ, তদীয় এই নির্দেশ কত দূর আদরণীয় হওয়া উচিত, 
তাহা কলে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।--“তবে যদি বহুবিবাহ 





আঁছে। কখনও কখনও» কুলকর্ম্ান্ুরোধে, কুলীন কায়স্থ প্রথমে 
'আতি অপ্পবয়ক্কা কুলীন কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিয়া তত্পরে 
অধিকবঘ্্ক। মৌলিককন্তার সহিত বিবাঁহ দিয়া থাকেন | পুর্ব 
কালীন ব্রাক্ষণের পক্ষে গুথমে অসবর্ণ। বিবাহ যেরূপ নিধিদ্ধ ছিল $ 
ইদানীত্তন কুলীন কাঁয়স্থের পক্ষে প্রথমে মৌলিককনত1 বিবাহ 
সেইরূপ নিষিদ্ধ । 

(৫২) বহুবিবাঁহরাহিত্তারাহিত্যনির্ণয়। ২৬ পৃষ্ঠা । 


বহুবিধাছ । ২৪৭ 
রহিতের বাসনা সিদ্ধ করিতে হয় তবে শীস্তাবলঙ্বন ত্যাগ কন” । 
-ধিনি কোনও কালে বর্মশাস্তের অধ্যয়ন ও অনুশীলন করেন: মাই, 
স্থতরাং, খষিবাক্যের অর্থবোষে ও তাৎপর্য্যএছে সম্পূর্ণ অসমর্থ; 

তাদৃশ ব্যক্তির মুখে ঈদৃশ উপদেশবাক্য শ্রবণ করিলে, শরীর পুল- 
_ কিত হয়। অনন্যমনাঃ ও অনন্যকর্মথা হইয়া, জীবনের অবশিষ্ট ভাগ 
ধর্মশান্তের অনুশীলনে অতিবাহিত করিলেও, তীহার ঈদৃশ উপদেশ: 
দিবার অধিকার জন্মিবেক কি না, সন্দেহ স্থল; এমন স্থলে, অর্থ গ্রন্থ 
ব্যতিরেকে ছুই চারিটি বচন অবলম্বন করিয়া, খর্মশাস্ত্রে সর্বজ্ঞ হইয়াছি 
এই ভাবিয়া, “ শাস্ত্রাবলঙ্বন পরিত্যাগ ককন”” অঙ্লীনম্থে শিড়ারুল 
উপদেশ দিতে উদ্ভত হওয়া সাতিশয় আশ্চর্যের ও নিরতিশয় কোঁতু- 
'কের বিষয় বলিতে হুইবেক।-_« শাস্ত্রের বার্থ ব্যাখ্যা না করিয়া 
্যাখ্াস্তর করিয়া ুর্ঘদিগকে বুঝাইয়া শান্রস্মত কর্ম বলির প্রকাশ 
করার আবশ্যক কি”৭__-ষদি এরূপ রাঁজীজ্ঞা প্রচারিত থাকিত, পুর্বে 
বঙ্গদেশবাসী, অধুনা মুরশিদাবাদনিবাসী, সর্বশাস্দর্শী, চিকিংসা- 
ব্যবসায়ী, শীত গঙ্গাধর রায় কবিরাজ কবির মোদর যে স্মৃতিবচনের ' 
যে অর্থ যথার্থ বা অবথার্থ বলিয়া অভিপ্রা প্রকাশ করিবেন $ অস্া- 
বধি, দ্বিকক্তি না করিয়া, এ বচনের এ অর্থ বার্থ বা অধার্থ 
বলিয়া ভারতবর্ধবাসী লোকদিগকে শিরোধার্ধ্য করিতে হইবেক? 
তাহা হইলে, আমি যে সকল ব্যাখ্যা লিখিরাছি, সে সমস্ত 
বথার্থ নহে, তদীয় এই সিদ্ধান্ত নির্বিবাঁদে অঙ্গীককুত হইতে পারিত। 
কিন্তু, দৌভাগ্যক্রমে, সেরূপ রাজাজ্ঞা প্রগরিত নাই; স্বতরাধ, 
অকুতোভয় নির্দেশ করিতেছি, আমি, শাস্ত্রের অধধার্থ ব্যাখ্যা 
লিখিয়া, লোককে প্রতারণা করিবার নিষিত্ত প্রয়াস পাই মাই। 
পর্বে নির্দেশ করিয়াছি এবং এক্ষণেও নির্দেশ করিতেছি, কবিরাজ 
মহাশয় বর্মশান্তে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ চিকিৎসা বিষয়ে কিরূপ বলিতে 
পারি না” কিনতু ধর্মশাস্তর বিষয়ে ভীহার কিছুমাত্র নাড়ীজ্ঞান নাই 


২৪৮, বহুবিবাহ। 


. এজন্যই, নিতান্ত নির্বিবেক হইয়া, এরূপ গর্বিত বাক্যে এরূপ উদ্ধত, 
এরূপ অসঙ্গত নির্দেশ করিয়াছেন । আর, _প্ুর্খদিগকে বুঝাইয়া”, 
_তদীয় এই লিখন দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে, বিষয়ী লৌক মাত্রেই . 
ম্খ, সেই মুর্খদিগের চক্ষে ধুলিপ্রক্ষেপ করিবার নিষিত্, আমি যদৃচ্ছা- 
প্ররৃভ বহুবিবাহকাণ্ড শীশ্রবহিভূতি কর্ম বলিয়া অলীক অশীস্ত্ীয় 
ব্যবস্থা প্রচার করিয়াছি। কবিরত্ব মহাঁশঘের মত কতকগুলি লোক 
আঁচেছেন ) তীহারা বিষরী-লোকদিগ্কে মূর্খ স্থির করিয়া রাখিয়াছেন ১ 
কারণ, বিষয়ী লোক সংস্কৃত ভাষা জানেন না.। তীহীদের মতে 
সংস্কৃতভাষার ব্যাকরণ না পড়িলে, লোক পন্ডিত বলিয়া গণনীয় 
হইতে পারে না; তাদুশ লোক, অসাধারণ বুদ্ধিমান ও বিদ্যাবিশারদ 
বলিরা সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইলেও, ভীহাদের নিকট মূর্খ বলিয়া পরি- 
গণিত হইয়া থাকেন । পক্ষান্তরে, যে সকল মহীপুকব, সংস্কৃত- 
ভাষার ব্যাকরণ পাঠ ও অন্ঠান্ত শাস্ত্র স্পর্শ করিয়া, বিদ্যার অভি- 
মানে জগৎকে তণ জ্ঞান রূরেন, বিষয়ী লোকে তাছৃশ পণ্ডিতাভি- 
মানী দিগকে মুর্খের চুড়ামণি ও নির্কোধের শিরোমণি বলিয়া 
ব্যবস্থা স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। এস্থলে, কোন পক্ষ ন্যায়বাদী, 
তাহার মীযাংসা করিবার প্রয়োজন নাই। 





২৫০. উপসংহার । রা &, 
ব্যবহার, ইহা কেহ প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন বান 
করিতে : ভর, সংশয় বা নক্কোচ উপস্থিত হইতেছে না॥ ফলতঃ, 
আধার মান্য বুদ্ধিতে, যত দূর শাস্ত্রের অর্থবোধ ও তাৎপর্য গ্রহ 
করিতে পারিয়াছি, তদনুসারে, পরত বহবিবাহকাও শা 
ব্যবহার বলিয়া সমর্থিত হওয়া সম্ভব নহে ॥ 18 
 হদৃদছামে বত ইচ্ছা বিবাহ করা শাস্রকারদিগের অনু ত: 
ই জোদিত কার্য, ইহা প্রাতিপন্ন করিতে উদ্যত হইলে, যে কেবল এশ্বশী 
বিষয়ে স্বীয় অনভিজ্ঞতার সম্পুর্ণ পরিচয় দেওয়া হয় এরূপ নহে, 
নিরপরাধ শাল্তকারদিগকেও নিতান্ত নৃশংস ও নিতান্ত নির্বিবেক বলিয়া 
-বিলক্ষণ প্রতিপন্ন করা হয়। যদৃদ্ছাপ্ররৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড ষে যাঁর 
পর নাই.লজ্জীকর, স্বণাকর ও অনর্থকর ব্যবস্থার, তাহা প্রমাণ, দ্বার 
প্রতিপন্ন করিবার প্রয়োজন নাই ॥ আমার বোধে, যে সকল মন্থাত্মারা। 
ৃ জগতের হিতের নিমিত্ত শাল্তপ্রণয়ন করিয়াছেন, তীহ্থারা তীদৃশ 
 ধর্মবহির্তৃত লোকবিগর্হিত বিষয়ে অনুমতিপ্রাদান- বা অনুমোদন- 
গ্রাদর্শন: করিয়া শিয়াছেন, ইহা! মনে করিলে মহাপাতি জি 
বস্তু, মানবজাতির হিতাহিত ও. কর্তবযাকর্তব্য নিরূপ 
নিমিত্ত বে- শাস্ত্রের স্য্টি হইয়াছে, দৃচ্ছাপ্রতৃত “ক 
পিশাচব্যবহার সেই শাস্ত্রের বিধি অনুযায়ী কার্য্য, এ | 
মতে মান্তব হইতে পারে না! ফলত”, ধাহারা একবারে 
 পোধসুন্য, সদসদ্ধিবেচনাশক্তিবর্জিত.এবং, স্তব অ বু, 
রহ কিরন লক্ষ্য হইলে, টার বন টি ৬৬৩ টি 
ইচ্ছা বিবাহ করা শাস্তানুযোদিত কার্য, ঈদৃশ 2 














"হইতে পারেন; এরূপ বোধ হয় না। 


শানে দ্বিবিধমাত্র অধিবেদন অনুমত ও ই ও টা 
_ তেছে॥ প্রথম বন্মা € অধিবেদন, দ্বিভীর কামার্থ- অধিবেদন | ূর্ব- 
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পরিণীতা পতধী বন্ধ্যা, ব্যভিচারিণী, হুরাপায়িণী, চিররোগ্বিশী প্রীতি 
স্থির হইলে, শশল্কারের! পুকষের পক্ষে পুনরার দারপরিগ্রহের অনুমতি 
দিয়াছেন। সেই অন্গুমতির অনুবর্তী হইয়া, পুকষ যে দারপরিগ্রহ করে, 
উহ্থার নাম ধর্ার্থ অবিবেদন | পুত্রলাভ ও বর্মকীর্য্যদাধন গৃহস্থা- 
শ্রমের প্রধান উদ্দেশ্ঠ । স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব প্রস্তুতি দোষ খটিলে, এ ছুই 
প্রধান উদ্দেশ্যের সমাধান হয় না। এ ছুই প্রধান উদ্দেশ সমাহিত 
না হইলে, গৃহস্থ ব্যক্তিকে প্রত্যবা়গ্রস্ত হইতে হয়। এজন্য, 
শাম্্কারের! তাদুশ স্থলে অধিবেদনের অনুমতি প্রদান করিয়া 
গিয়াছেন। আৰ, পুর্ববপরিণীতা পরীর সহযোগ্নে রাতিকামনা পূণ না 
হইলে, বনবান্‌ কামুক পুকষের পক্ষে শাস্ত্রকারেরা অনবর্ণাপরিগ্রহের 
অনুমোদন করিয়াছেন । সেই অনুমোদনের অনুবত্তী হইয়া, কেবল 
কামোপশমনবাসনায়, কামুক পুঁকষ অনুলোমক্রমে বর্ণান্তরে যে দার- 
পরিগ্রহ করে, উহ্থার নাম কাদার্থ অধিবেদন। নিবিউ চিত্তে, 
শীস্তের তাৎপর্য পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে, স্পট প্রতীয়ঘান 
হর, শাজ্বো্ত নিমিত্ত ঘটনা ব্যতিরেকে সবর্ণ পত্ধীকে অপদস্থ 
বা অপমানিত করা শাস্্কারদিগের অভিমত বা অভিপ্রেত নহ্কে। 
কামোপশমনের নিষিত্ত নিতান্ত আবশ্যক হইলে, তীহারা কামুক 
পুর্কষের পক্ষে অসবর্ণা পরিগ্রহের অনুমোদন করিয়াছেন বটে ; 
কি, পুরববপরিগীতা সবর্ণা সহবর্থিশীর অস্ত্োষসম্পাদন ও লক্মতি- 
লাভ ব্যতিরিক্ত স্থলে তাদুশ অধিবেদনে অধিকার বিধান 
করেন নাই) স্ৃতরা*, কামার্থ অধিবেদনের পথ এক প্রকার কদ্ধ 
করিয়া রাখিয়াছেন, বলিতে হইবেক ॥ কারণ, পুর্বপরিণীতা সহ্ঘর্তনী 
সতত চিতে স্বামীর দারাস্তরপরিগ্রহে সম্মতি দিবেন, ইহা কোনও 
“চে সম্ভব নহে? আর, যদিই কোনও অর্থলোভিনী সহ্ধর্থিণী, 
অর্থলাভে চরিতার্থ হইয়া, তাদৃশ সশ্বতি প্রদান করেন, এবং 
সারে তাহার স্বাধী অসবর্ণা বিবাহ করিলে, উত্তর কালে তন্নিবন্ধন 
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তাহার ক্রেশ, অসুখ বা অস্থবিধা ঘটে, সে শীহার নিজের দোষ । 
আর, দি পুর্বরপরিণীতা সবর্ণা সহবর্শিণীর সম্মতিনিরপেক্ষ হুইয়া, 
অথবা এক বারেই শাস্ত্রীয় বিধি ও শাস্ত্রীর নিষেধ উল্লঙ্ন করিয়া, 
যথেচ্ছচারী বার্ট্রিক মহাপুকষেরা স্বেচ্ছাধীন বিবাহ করিতে আরন্ত 
করেন, এবং ধর্মশাস্্ানভিজ্ঞ সর্বজ্ঞ যহীপুকবেরা তাদৃূশ অবৈধ 
বিবাহকে বৈধ বলিয়া প্রাতিপন্ন করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, জ্জন্ত 
লৌকহিতৈথী নিরীহ শীস্রকীরেরা কোনও অংশে অপরাধী হইতে 
পারেন না। তাহারা পুর্বপরিণীআ সবর্ণা সহ্বর্থ্িণীকে ধর্মপত্ী ও 
কামোপশমনের নিমিত্ত অনস্তরপরিণীতা অসবর্ণা ভার্য্যাকে কীমপত়্ী 
শব্দে নির্দেশ করিয়াছেন । শাস্ত্রানুসারে, ধর্মপতী গৃহস্থকর্তব্য 
যাবতীয় লৌকিক বা পারলোকিক বিষরে সহাধিকারিণী; কামপড়্ী 
কেবল কামোপশমনের উপযোগিনী;)  সুতরাৎ, শাস্ত্রকারেরা 
কামপত্ীকে উপপত্তীবিশেষ বলিয়া পরিগণিত করিয়াছেন। ফলতঃ, 
অসবর্ণা কামপত্রী, কোনও অংশে, 'সবর্ণা ধর্্পত্থীর প্রতিদবন্দিনী 
বলিরা পরিগণিত হইতে পারে, ভীহার! তাহার পথ রাখেন নাই। 
এ স্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক, কামুক পুকষ, কেবল কামোপ- 
শমনের নিমিত্ত, দারাস্তর পরিগ্রহ করিতে পারে, এ বিষয়ে ধর্ধশাস্ত্- 
প্রবর্তকদিগের একমত্য নাই। মহর্ষি আপন্তদ্ব, অসন্দিঞ্ধ বাক্যে, 
পুজ্ববতী ও ধর্কার্য্যোপযোগিনী পত্রী সত্ব একবারে দারাস্তর 
পরিগ্রহ নিষেধ করিয়া রাখিয়াছেন। কেবল কামোপশমনের নিমিত্ত, 
পুঁকষ পুনরায় বিবাহ করিতে পারে, তদীয় ধর্মহত্রে তান 
চিহ্ন দেখিতে পায়! ষাঁয় না । 

ফাহা হউক, যে দ্বিবিধ অধিবেদন উল্লিখিত হইল, 
স্থলে, শাস্তানুসারে, পুর্বপরিণীতা সবর্ণ সহ্ধর্থিণার 
পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবার অধিকার নাই। যিনি যত ইচ্ছা বিতণ্তা 
ককন, যিনি যত ইচ্ছা! পাত্ডিত্যপ্রকাশ ককন, যছ্চ্ছাক্রেমে যত ইচ্ছা 
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বিবাহ করা শান্ত্রকারদিগের অনুমত বা অনুমোদিত কার্য্য, ইহা 
কোনও মতে প্রতিপন্ন হইবার নহে। শাস্ত্রের অর্থ ন! বুঝিয়া, অথবা 
বিপরীত অর্থ বুঝিয়াঃ কিংবা! অভিপ্রেতসিদ্ধির নিমিত্ত স্বেচ্ছান্থুরূপ 
অর্থাস্তর কম্পনা করিয়া, শাকের দোহাই দিয়া, যদৃচ্ছাপ্ররত বহুবিবাহ 
কাণ্ড বৈধ বলিয়া ব্যবস্থা প্রচার করিলে, নিরপরা শাস্্কারদির্গকে 
নরকে নিক্ষিপ্ত করা হয়। 

এই স্থলে, সমাজন্থ সর্বসাধারণ লোঁককে সম্ভাষণ করিয়া, কিছু 
আবেদন করিবার নিতান্ত বাসন! ছিল) কিন্তু, শারীরিক ও যানসিক 
উভয়াবিধ অসুস্থতার আতিশয্য বশত যখোপয়ুক্ত ্রকারে তত. 
সম্পাদন অসাধ্য বিবেচনা করিয়া, সাতিশয় ক্ষু্ধ হুদয়ে সে বাসনায় 
' বিসর্জন দিয়া, মিতান্ত অনিষ্ছাপূর্বক, বিরত হইতে হইল । 


শী শ্বরচন্দরশ্থা 
কলিকাতা 
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পরিশিফ 


নি 
এই পুস্তকের ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮ পৃষ্ঠায় কতকগুলি বিবাহবিষয়ক 
বিধিবাক্য উদ্ভুত হইয়াছে। অনবধান বশতঃ তিনটি বিধিবাক্য তথায় 
বিনিবেশিত হয় নাই) এজন্য এ স্থলে প্রদর্শিত হইতেছে। 
১। লক্ষণ্যো বরে! লক্ষণৰতীৎ কন্যাঁৎ যবীয়সীমস- 
পিগামসগোত্রজামবিরুদ্ধনস্বন্ধায়ুপযচ্ছেৎ। ১1 ২২1 (১) 


লক্ষণঘুক্ত বর লক্ষণবততী, বয়ঃকনিষ্ঠা, অসপিওা, অসশ ত্রা, 
অবিরুদ্ধসত্ন্ধ! কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক। 


২। অথ দ্বিজোহভ্যনুজ্ঞাতঃ লবর্ণাৎ স্তিয়মুদ্ধহেৎ। 
কুলে মহুতি সম্ভুতাঁৎ লক্ষণৈশ্চ সমন্বিতাষ্‌॥ 
ব্রাঙ্গেণৈব বিবাঁছেন শীলরপগুণান্থিতাষ্‌ ॥ ৩৫ ॥ (২) 

দ্বিজ, বেদাধ্যায়নানস্তর গুরুর অনুজ্ঞ লাঁভ করিয়া, ব্রাক্ষ 
বিধানে জশ্পীল।, সুলক্ষণা, রূপবতী, গুণৰতী, মহাকুলওস্ুতা সবর্ণ) 
কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেফ | 

৩। গৃহীতবেদাধ্যয়নঃ শরতশাস্তার্থতত্ববিৎ। 
অসমানার্যগোত্রাৎ ছি কন্যাৎ অভ্রাতৃকাঁং শুভাম্‌। 
নর্ববাবয়বসম্পুর্ণাৎ সৰৃতাযুদ্বহেব্ররঃ ৩৩)। 


মনুষ্য। যথাবিঘি বেদাধ্যয়ন ও অধীত শাঁজ্জের অর্থস্রহশ 
করিয়া, অসগোত্রা অসমানগ্রবরা, জ্রাতৃমতী, শুভলক্পা, 
সর্ধাঙ্গসম্পূর্ণা, সচ্চরিত্রা কন্যার পানিগ্রহণ করিবেক | 





(৯ আংশ্বলায়নীয় গৃহ্যপরিশিফ । 
(২) সংবর্ডসংহিতা । 
€৩) হারীভনংহিত1| 


পরিশিষ্ট । ২৫৫ 


এই পুস্তকের ২৫ পৃষ্ঠায় নিশ্বনির্দিষ্ট বচন, 
নবর্ণা যস্য যা ভার্ধ্য ধর্মপত্রী তু সা স্মৃতা। 
অনবর্ণ! 1চ যা ভার্ধ্যা কামপত্রী তু না স্মৃতা ॥ 


এবৎ ৬৭ পৃষ্ঠায় নিউ বচন সকল, 
অদারস্য গিনি সর্বান্তন্যা লাই ক্রিয়া | 
তুরাঙ্চনৎ মহাযজ্ঞৎ হীনভার্ধ্যো! বিবর্্জয়েৎ | 
একচক্রো৷ রথে! যদ্বদেকপাক্ষে! যথা খগ। 
অভার্যোহুপি নর্তদ্ধদযোগ্যঃ সর্বরকর্থানু ॥ 
ভার্ধ্যাহীনে ক্রিয়া নাস্তি ভার্ধ্যাহীনে কুতঃ সুখম্‌। 
ভার্ধ্যাহীনে গৃহ কপ্য তস্মান্তার্ধ্যাং সমাশ্রয়েৎ ॥ 
সর্বন্বেনাপি দেবেশি কর্তব্যো দারসংগ্রছঃ ॥ 


মৎস্যহক্ত মহাঁতত্ত্বের একক্রিংশ পটল হুইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।. কিন্ত 
কলিকাতার কতিপয় স্থানে ও ক্ফনগরের রাজবাটীতে যে পুস্তক 
আছে, তাহাতে প্রথম ৩৪ পটল নাই। ত্দর্শনে বো হইতেছে, 
এ প্রাদেশে মতস্যহক্ত তাসের যে .দকল পুস্তক আছে, সমুদ্ায়ই আদি- 
খণ্ডিত। যদি কেহ, কৌতৃহলপরতন্ত্র হইয়া, যুলপুস্তকে এই সকল 
বচনের অনুসন্ধান করেন, এভদ্দেশীয় পুস্তকে একত্রিংশ পটলের 
অসভ্ভাব বশত তিনি তাহা! দেখিতে পাইবেন না) এবং হয় ত মনে 
: করিবেন, এই সকল বচন অমুলক, আমি বচন রচনা করিয়া প্রমাণরূপে 
শ্াদর্শিত করিরাছি। ষাহাদের মনে সেরূপ দন্দেহ উপস্থিত হইবেক, 
তাহারা, স্থানাস্তর বা দেশাত্তর হইতে পুস্তক সংগ্রহ করিয়া, সন্দেহ 
ভঙ্জনের চেষ্টা করিবেন, তদ্রপ প্রত্যাশা করিতে পারা যায় না; 
এজন্য, নির্দেশ করিতেছি, অধুনা লোকান্তরবাসী খড়দছনিবাসী 


২৫৬ পরিশিষ্ট 1 


প্রাণরুঞ্ বিশ্বাস মহোদয়ের আদেশে প্রাণতোষণী নামে ষে গ্রন্থ 
সঙ্জলিত ও প্রচারিত হইয়াছে, অনুসন্ধানকারী যহাশয়েরা, এ 
এন্থের ৪৫ পত্রের ১ পৃষ্ঠায় এই সকল বচন প্রমাণরূপে পরিগৃহীত 
হইয়াছে, দেখিতে পাইবেন। এ অঞ্চলে মুলপুস্তকের অসস্ভাঁৰ 
স্থলে, উল্লিখিত বচনসমূহের অমূলকত্বশঙ্কাপরিহীরের ইহা অপেক্ষা 
বিশিউতর উপায়াস্তর প্রদর্শিত হইতে পারে না। এ স্থলে ইহাও 
উল্লেখ করা আবশ্যক, প্রীণতোষণীতে যেরূপ পাঠ ঘৃত হইয়াছে, 
তাহার সহিত মিলাইয়া দেখিলে, আমীর পুস্তকে প্রথম বচনের 
পর্বার্ছে পাঠের কিছু বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হুইবেক কিন্তু: এ বৈলক্ষণ্য 
অতি পাধান্য, তজ্জন্য অর্থের কোনও বৈলক্ষণ্য ঘটিতে পারে না। 
বিশেষতঃ, বিবেচনা করিয়া দেখিলে, আমার ধৃত পাঠই অধিকতর 
সঙ্গত ও সম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যথা, 


প্রীণতোবণীন্বত পাঠ। 


সবর্ণ। ব্রাঙ্মণী যা তু ধর্মপত্তী চ সা স্মৃতা। 
অসবর্ণ। চ যা ভার্্যা কামপত্তী তু সা স্মৃতা॥ 


আমার গ্থৃত পাঠ। 


সবর্ণা যস্য যা ভার্ধ্য। ধর্মমপত্তী তু সা স্মৃতা। 
অসবর্ণ। চ যা ভা্যা কামপত্ী তুলা স্মৃতা॥ 





- 
কঃ 


